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জজ ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র (সচি নির্দেশনা) 


সুচি নিট "শন 
ত্রমিক পরশ্নাবলি 


ঘর সুপার সাজেশন 


ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও জীবনধারা 
১। প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ ও সীমানা বর্ণনা কর। 


পরিবেশ ও সীমানা বর্ণনা কর। ¢ 
২। মুসলিম বাংলার ইতিহাসের উৎসসমূহ 1, 

- স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, সুলতানি বাংলার ইতিহাস সসমূহ সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, সুলতানি বাংলার সসমূহ পর্যালোচনা কর | 

[ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 

অথবা, মুসলিম অধ্যয়নের প্রধান উৎসগুলো 

[ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 

বাংলার ইতিহাসের প্রধান উৎস ও 

কর। ' 

৩। বাংলায় মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল কি? 


অনুসারে বাংলাকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? এগুলোর 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । | 
অথবা, বাংলার ভূপ্রকৃতির বিবরণ দাও । এর আবহাওয়া ও নদ- 
নদীর বিবরণ দাও । 

৫। বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে নিম্নলিখিত উৎসসমূহের মূল্যায়ন কর। 
ক. তাবাকাত-ই নাসিরী; খ. বাহারিস্তান-ই গায়বী ও 
গ. রিয়ায-উস সালাতীন। 

৬। প্রাচীন বাংলার কোন কোন স্থানে জনপদ গড়ে উঠেছিল? 
সেগুলোর বর্ণনা দাও। 
অথবা, প্রাক মুসলিম যুগে বাংলার কোন কোন স্থানে জনপদ গড়ে 
উঠেছিল? আলোচনা কর। 

৭। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন কর। 
অথবা, প্রাক মুসলিম বাংলার সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন কর। 
অথবা, প্রাক মুসলিম বাংলার সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও । 


৮। 


১২ 


১৫ 


১৮ 


২১ 


২৪ 


৮ 
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ক্রমিক রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
৮। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও ৷ 
অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা 
কীরূপ ছিল? বর্ণনা কর। 
অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অর্থনৈতিক ও 


সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা কর। ২৭ 
৯। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক ও 
অবস্থার একটি বিবরণ দাও । (ফা. স্নাতক প 
অথবা, প্রাক মুসলিম বাংলার সামাজিক ও 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
অথবা, মুসলিম পূর্ব যুগের বাংলার ও রাজনৈতিক 
অবস্থা সম্পর্কে যা জান লেখ । 
অথবা, প্রাক মুসলিম আমলে ও রাজনৈতিক 
অবস্থার বিবরণ দাও । ৩০. 
অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার 
অথবা, প্রাকমুসলিম র ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার 
bd ৩৫ 
মাক্রমণের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক 
দাও। [ফা. স্নাতক প. ২০১০] 


বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা 


১২। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সাহিতা-সংস্কৃতি, ধর্ম, স্থাপত্য 

ও শিল্পকলা এবং ভাস্কর্য শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা কর । 

অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম, 

স্থাপত্য ও শিল্পকলা এবং ভাস্কর্য সম্বন্ধে যা জান লেখ । ৪০ 
১৩। বাংলায় কীভাবে সেন বংশের অবসান ঘটে? আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলায় সেন বংশের অবসানের কারণ কী? আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলায় সেন বংশের শাসন অবসানের একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও । ৪২ 
বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলায় তুর্কি শাসনের ইতিহাস আলোচনা কর। ৪৫ 


১৪ 
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ব্রমিক প্রশ্নাবলি 
মুসলমানদের বাংলা বিজয় ও খলজী প্রশাসন 
১৫। সামরিক কৌশলের বিশেষ উল্লেখপূর্বক বখতিয়ার খলজীর বাংলা 
বিজয়ের বিবরণ দাও । [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলা অভিযানের পটভূমি 
উল্লেখপূর্বক তার বিজয়ের কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের ইতিহাস 


বিজয়ের ইতিহাস আলোচনা কর। ফা. ০৯] 
প্রতিষ্ঠায় খলজীর 


১৬। বাংলায় মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ 
অবদানসমূহ বিশ্লেষণ কর। 
অথবা, বাংলায় ইসলামী সালতানাত উদ্দিন 
মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর অবদান | 
অথবা, বাংলায় মুসলিম শাসন মুহাম্মদ বখতিয়ার 
খলজীর অবদান বর্ণনা কর । 
অথবা, বাংলায় মুসলিম শাসন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ 
বখতিয়ার খলজীর কর। 
বখতিয়ার খলজীর কর। 

১৭। বখতিয়ার বাংলা বিজয়ের কারণ ও ফলাফল আলোচনা 
কর। |ফা. স্নাতক প. ২০১৫, "১৮] 


১৮। য় র তিব্বত অভিযানের কারণ বর্ণনা কর। তার এ 
হয়েছিল কেন? আলোচনা কর। 
র খলজীর তিব্বত অভিযানের বিবরণ দাও । তার 
'ভযান বার্থ হওয়ার কারণ কী ছিল? আলোচনা কর। 
১৯। বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর তার সহযোগীদের মধ্যে যে 
ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা আলোচনা কর । [ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
২০। বাংলা বিজেতা মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও । 
অথবা, "ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ছিলেন 
বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস সষ্টা ।" আলোচনা কর। 


মামলুকের (দাস) অধীনে বাংলা 
২১। মধ্যযুগের বাংলায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর 
শাসনামলের ধারাবাহিক বিবরণ দাও । 
অথবা, বাংলায় খলজী মামলুক শাসক গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর 
শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত কর। 
অথবা, ইওজ খলজী কি সত্যিকারে বাংলার একজন যোগ্য 
সুলতান ছিলেন? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও । 


পৃষ্ঠা 


৪৮ 


৬০ 


৬২ 


৯ 
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ত্রমিক প্রশ্নাবলি "পৃষ্ঠা 
২২। গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 
ফা. স্নাতক প. ২০১১, '১৩] 
অথবা, সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর কৃতিত আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলায় ইসলামী/মুসলিম সালতানাত কায়েমে গিয়াসউদ্দিন 


ইওজ খলজীর কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 

অথবা, সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর রাজতুকালের বিবরণ দাও ॥/0, ৬৮ 
২৩। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর পর দা হল 

সাথে তার সংঘর্ষের কারণগুলো বর্ণনা কর। 

অথবা, বাংলার সুলতান ইওজ খলজী কে সাথে 


৭৫ 


৭৮ 
২৭ 


সুলতান ফিরোজ শাহের কৃতিতৃ ও শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর । 
বলবনী শাসক হিসেবে সুলতান ফিরোজ শাহেব মূল্যায়ন কর । ৮২ 
পূর্ব বাংলার স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা 
সোনারগাও এর স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফখরউদ্দিন মুবারক 
শাহের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর । (ফা. স্নাতক প. ২০১৫, '১৯| 
অথবা, বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফখরউদ্দিন মুবারক 
শাহের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর । [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, সোনারগীয়ের স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফখরউদ্দিন মুবারক 
শাহের কৃতিত্ব আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফখরউদ্দিন মুবারক .. 
শাহের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর! ্থ 


২৮ 
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ক্রমিক k প্রশ্বাবলি পৃষ্ঠা 
ইলিয়াস শাহী রাজবংশ 
২৯। বঙ্গে ইলিয়াস শাহী বংশের ইতিহাস আলোচনা কর । 
অথবা, বাংলার ইলিয়াস শাহী রাজবংশের উান-পতনের 
ইতিহাস আলোচনা কর। ৮৯ 
৩০। শাসন্দ হিসেবে সুলতান ইলিয়াস শাহকে মূল্যায়ন কর । 


৩১ 


[ফা. স্নাতক প. ২০১৫, " 
অথবা, বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে হাজী 
ইলিয়াস শাহের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। (ফা. 
অথবা, শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের রাজতৃকাল 


ফা, পক? ২০০৯, '১১] 


১০০৭৪ কৃতিত ও, * 


চরিত্র আলোচনা কর। ১৯১০) 
সা তর উল বর সর 
পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সুলতানি 


অথবা, বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। ১০০ 
গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কৃতিত মূল্যায়ন কর। |ফা. স্নাতক প. ২০১৪, '১৮| 
অথবা, বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের চরিত্র ও 

কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 

অথবা, বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কৃতিতু ও 
চরিত্র আলোচনা কর। | ১০২ 
বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং 
সিকান্দার শাহের কৃতিত্ব আলোচনা কর । 

অথবা, শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দার শাহের আমলে 
বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবদান বর্ণনা কর । 

অথবা, বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে শামসউদ্দিন ইলিয়াস 

শাহ এবং সিকান্দার শাহের অবদান মূল্যায়ন কর। ১০৫ 


১২ (ৱাল জন ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


ত্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
৩৬। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের রাজতৃকাল পর্যালোচনা কর । 
[ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের রাজতৃকালের একটি বর্ণনা দাও ৷ 
' অথবা, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের শাসনকাল সম্বন্ধে 
আলোচনা কর। 
অথবা, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের শাসনকালের একটি 
বিবরণ দাও । ১০৯ 


রাজা গণেশের পরিষদ _ (9) 
রাজা গণেশ কে ছিলেন? বাংলার সমকালীন রাজনীতিতে তার 
ভূমিকা নিরূপণ কর । [ফা. স্নাতক প8২১০, "১৬, '১৯] 
অথবা, রাজা গণেশ কে ছিলেন? সম্বন্ধে 
আলোচনা কর। 
অথবা, রাজা গণেশ কে ছিলেন? শাসনকালের সংক্ষিপ্ত 


G 
D 


|| 
পরিচয় দাও । কীভাবে তিনি বাংলায় হিন্দু 
করেন? তার রাজতৃকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

দাও। ১১৩ 
৩৮। র উত্থান -ও পতন আলোচনা কর ৷ 

॥ রাজা গণেশের উত্থানের কারণ ও অবস্থান পর্যালোচনা কর। ১১৬ 

৩৯। গণেশের পরিচয় দাও। তার চরিত্র, কৃতিতু ও পতন 

সম্পর্কে পর্যালোচনা কর। 

অথবা, রাজা গণেশ সম্পর্কে যা জান লিপিবদ্ধ কর। ১১৮ 


ইলিয়াস শাহী রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
বাংলার সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহের কৃতিত্ব আলোচনা কর । 
নথবা, শাসক হিসেবে রুকনউদ্দিন বরবক শাহের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 
অথবা, বাংলার সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহের চরিত্র ও 
কৃতিতু আলোচনা কর । 
অথবা, সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব 
মূল্যায়ন কর। 
অথবা, শাসক হিসেবে রুকনউদ্দিন বরবক শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব 
মূল্যায়ন কর। ১২১ 


3০ 
ত 
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ক্রমিক পরশ্নাবলি ৬. পৃষ্ঠা 
8৪১। বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের অবদান উল্লেখপূর্বক এ বংশের 
শেষ শাসকদের শাসনকার্য আলোচনা কর। 
অথবা, ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ শাসকদের শাসনকার্য বর্ণনা কর। ১২৪ 
হাবশি শাসন 
৪২। সুলতানি বাংলায় হাবশি শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ ।!ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
~~ 


অথবা, হাবশি শাসনের ইতিহাস বর্ণনা কর । 


বাংলায় হোসেন শাহী বংশ 

৪৩। বাংলায় হোসেন শাহী বংশের উদ্থান-পতনের 
আলোচনা কর। [ফা, . ২০১৩] 
অথবা, বাংলার হোসেন শাহী বংশের শাসনের একটি সত হীতহাস লেখ। 
অথবা, বাংলার হোসেন শাহী রাজবং্‌ j একটি 


88। বাংলায় আলাউদ্দিন রাজতৃকাল বর্ণনা কর । 


? 
অথবা, আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজতৃকাল আলোচনা 
ইতিহাসে তিনি এত বিখ্যাত কেন? 
, আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজতৃকালকে বাংলার' 
“ম্বর্ণযুগ' বলা হয় কেন? 

অথবা, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কৃতিত পর্যালোচনা 
কর। 
অথবা, আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে কি বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান 
বলে গণ্য করা যায়? আলোচনা কর। ১৩২ 
শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আলাউদ্দিন হোসেন 
শাহের অবদান নিরূপণ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আলাউদ্দিন 
হোসেন শাহের কৃতিতৃ নিরূপণ কর । [ফা. স্নাতক প. ২০১৫] 
অথবা, শাসক হিসেবে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কৃতিত্ব 
মূল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, বাংলার হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপে আলাউদ্দিন 
হোসেন শাহের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। ১৩৫ 


৪৫ 


১৪ নাল জত্াহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ্জ । তৃতীয় বষ = 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
৪৬ ৷ মানুষ ও শাসক হিসেবে নসরত শাহের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর । 

অথবা, হোসেন শাহী সুলতান নসরত শাহের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর । 

অথবা, বাংলার ইতিহাসে নসরত শাহের অবদান আলোচনা কর । 

অথবা, বাংলার স্বাধীন সুলতান নসরত শাহের রাজতৃকাল বর্ণনা কর । 

অথবা, বাংলার হোসেন শাহী সুলতান নসরত শাহের চরিত্র ও 


কৃতিত আলোচনা কর । 

অথবা, বাংলার স্বাধীন সুলতান নসরত শাহের শাসনকাল পর্যালোচনা ১৩৮ 
৪৭। বাংলায় সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠায় ফখরউদ্দিন 

ভূমিকা আলোচনা কর । 

অথবা, বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসন 

মুবারক শাহের অবদান মূল্যায়ন কর । 

অথবা, শাসক হিসেবে ফখরউদ্দিন রে শাহের কৃতিতৃ 

মূল্যায়ন কর । - ১৪১ 
৪৮। হোসেন শাহী শাসনামলকে স্বর্ণযুগ’ বলা হয় 

কেন? আলোচনা কর। 

অথবা, হোসেন শাহী ইতিহাসে “স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? 

অথবা, হোসেন রাজতৃকাল ছিল বাংলার ইতিহাসে 


শাহী আমলের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা কর। ১৪৩ 
৪৯। শিল্প, ও সংস্কৃতির বিকাশে বাংলার হোসেন শাহী 


অবদান আলোচনা কর। 
অথবা, হোসেন শাহী বংশের শাসনামলে বাংলার শিল্প, সাহিতা ও 
সংস্কৃতি বিকাশের বর্ণনা দাও । ১৪৬ 


আফগানদের অধীনে বাংলা 


৫০। বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ । 

ফা. স্নাতক প. ২০১০, '১৬] 
অথবা, বাংলায় আফগান শাসনামল পর্যালোচনা কর। 
অথবা, বাংলায় আফগান শাসনের বর্ণনা দাও । 
অথবা, বাংলায় আফগান শাসনকাল/রাজতৃকালের একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও। ১৪৯ 
বাংলায় শুর আফগান শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 
অথবা, বাংলায় শূর আফগান শাসনামলের বিবরণ দাও । 
অথবা, বাংলায় শুর আফগান শাসনামল সম্পর্কে যা জান লেখ। ১৫২ 


৫১ 


এ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র (সুচি নির্দেশনা) ১৫ 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
৫২। ভারতে আধিপত্য বিস্তারে সম্রাট হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যকার 
সংঘর্ষের একটি বিবরণ দাও । 
অথবা, ভারতে ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারে হুমায়ুন ও শের 
শাহের সংঘর্ষের বিবরণ দাও । শের শাহের সাফল্যের কারণ কী? 
অথবা, হুমায়ুন ও শের শাহের সংঘর্ষের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 
অথবা, ভারতে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে হুমায়ুন ও শের 
সংঘর্ষের একটি বিবরণ দাও । 
অথবা, হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষের একটি, 
দাও। এতে শের শাহের সাফল্যের কারণ কী? ১৫৫ 
৫৩। শের শাহের শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৮ 


অথবা, শের শাহের শাসনব্যবস্থার একটি সং! দাও। 

অথবা, শের শাহের শাসনবাবস্থার একটি ও। 

অথবা, শাসক হিসেবে শের শাহের ক য়ন কর। ১৫৮ 
৫৪। শের শাহের চরিত্র ও কৃতিত্বের ৷ 

অথবা, শের শাহের চরিত্র ও কর। ১৬০ 


৫৫। বাংলায় কররানী বংশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দাও। 4 [ফা. স্নাতক প. ২০১১, "১৪,১৯1 ১৬২ 


হিসেবে সুলায়মান খান কররানীর 
কর । [ফা. স্নাতক প. ২০১৫, '১৮] (১৬৫ ' 
জ খান কররানী ও সুলায়মান কররানীর - 


রা ব্দাসনামলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও 
সুথ্থরা, কররানী বংশের শাসক তাজ খান কররানী ও সুলায়মান 
কররানীর অবদান বা কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। ১৬৭ 
৫৮। দাউদ খান কররানীর রাজতুকালের একটি বিবরণ দাও । 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 
অথবা, বাংলার ইতিহাসে দাউদ খান কররানীর শাসনকালের 


একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । ১৭১. 
সুলতানি আমলের আর্থ-সামাজিক জীবন, শিক্ষা ও 
সাহিত্যের উন্নয়ন এবং স্থাপত্য শিল্প 

৫৯। সুলতানি আমলে বাংলার শাসনব্যনস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। 
অথবা, সুলতানি আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও । ১৭৪ 


৬০। সুলতানি আমলে বাংলার শাসন পদ্ধতি কেমন ছিল? আলোচনা কর। 
অথবা, ইসলামী সালতানাত আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থা বর্ণনা কর। ১৭৭ 
৬১। সুলতানি বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ দাও । [ফা. স্নাতক প. ২০১৬, '১৯] ১৮০ 


১৬ ধরল জবত্হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
৬২। সুলতানি বাংলার বিচার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । ফা. স্নাতক প. ২০১৬] ১৮৪ 
৬৩। সুলতানি আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত 


বিবরণ দাও । [ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, সুলতানি শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
অবকাঠামোর বর্ণনা তুলে ধর । 


অথবা, সুলতানি আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার 

নাতিদীর্ঘ বিবরণ দাও । 

অথবা, দিল্লি সালতানাত আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর 

অথবা, সালতানাত আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ১৮৫ 
৬৪। সুলতানি আমলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি 

অথবা, “সুলতানি আমলে বাংলার ভাষা ও 


উন্নতি হয়েছে ।"_উক্ছিটি ব্যাখ্যা কর। . ১৮৯ 
৬৫। সুলতানি আমলে বাংলার স্থাপত্য কলার 

অথবা, মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্যশিল্প জান লেখ। 

অথবা, সুলতানি আমলে বাংলার স্থাপত্য বর্ণনা দাও। 

অথবা, দিল্লির সুলতানগণ বাং স্থাপত্যকীর্তি রেখে যান 

তা আলোচনা কর। ১৯৩ 
৬৬। ইবনে বতুতার বিবরণে আর্থ-সামাজিক অবস্থার 

একটি চিত্র তুলে ধর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৫, '১৯] 


অথবা, ইবনে আলোকে বাংলার আর্থ-সামাজিক 

কর [ফা. স্নাতক প. ২০০৯, ১৪] 
র আলোকে বাংলার আর্থ- 
আলোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১১, ১৩] ১৯৬ 
বস্তার মানচিত্র তুলে ধর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৬] ২০০ 
৬৮ ইবনে বতুতার বিবরণ অনুযায়ী বাংলার আর্থ-সামাজিক ও 


জবা, ৱৈয়েশিক গরিবের বিরান ভিডি রন সানীর 
বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। ২০৪ 
৬৯। সংক্ষেপে সুলতানি বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৬] ২০৭ 
সুলতানি বাংলার রাজনীতিতে সুফীদের ভূমিকা আলোচনা কর । 
[ফা. স্নাতক প. ২০১১, '১৩, '১৪] 
অথবা, নূর কুতুবুল আলমের কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক সুলতানি আমলের 
বাংলার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সুফী-সাধকদের অবদান তুলে ধর । 
অথবা, সুলতানি শাসনামলে বাংলার রাজনীতিতে সুফী-সাধকদের ) 
প্রভাব বর্ণনা কর । ২১০ 


৬৭। ম 


৭০ 


ঞ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র (সূচি নির্দেশনা) ১৭ 
ক্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
মুঘলদের বাংলা বিজয় 

৭১। মুঘল আমলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
অথবা, মুঘলদের বাংলা বিজয় সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

অথবা, মুঘলদের বঙ্গদেশ বিজয় বর্ণনা কর। 

অথবা, ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক 
ইতিহাস পর্যালোচনা কর। ২১৪ 
মুঘল বাংলার সামাজিক জীবনের একটি চিত্র তুলে ধর। ২ 


৭২ 


[ফা. স্নাতক প. ২০১৫, '১৮,, 


৭৩ 


: 
i 
ঃ 


অবস্থা আলোচনা কর। 
অথবা, মুঘল আমলে বাংলার অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ২১৯ 
মুঘল আমলে বাংলার কৃষি; বাণিজ্যের বিবরণ দাও। 
অথবা, মুঘল আমলে , শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
অবস্থা বিশ্লেষণ কর। ২২২ 
৭৫। মুঘল আমলে শীসন কাঠামো বর্ণনা কর। 
ফা. স্নাতক প. ২০১১, ১৪] 
অথবা, আমলে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিবরণ দাও। : ২২৫ 
৭৬। কর্তৃক বাংলা বিজয়ের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 

, সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের কারণ ও ফলাফল 
আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১০, "১৩, ১৫] 
অথবা, মুঘল সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের বিবরণ দাও । 
অথবা, সম্রাট আকবরের শাসনামলে মুঘলদের বাংলা বিজয়ের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২২৯ 

৭৭। স্মাট আকবরের আমলে বাংলার শাসনকার্ের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা কর। 
. অথবা, মুঘল স্মাট আকবরের শাসনামলে বাংলার শাসনব্যবস্থার 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২৩৩ 
৭৮। সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলার সুবাদারি শাসনের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা কর। 
অথবা, মুঘল স্মাট আকবরের শাসনামলে বাংলার সুবাদারি 
শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২৩৫ 


ফাযিল ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র তৃতীয় বর্ষ) ৯ ২. 
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১৮ 
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৮৩। 


৮৪। 


৮৫। 
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প্রশ্নাবালি 
মুঘলদের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা কর। এই বিজয়ের 
প্রভাব কী ছিল? [ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
অথবা, মুঘলদের বাংলা বিজয়ের বিবরণ দাও । এ বিজয়ের প্রভাব 
কী ছিল? 
অথবা, মুঘলদের বাংলা বিজয়ের বিবরণ দাও । এ বিজয়ের প্রভাব 


আলোচনা কর। ২৩৮ 
১৫৭৬ সালে সংঘটিত রাজমহল যুদ্ধের পটভূমি ও গু. 
আলোচনা কর। ফা. স্নাতক. প. ২৪১ 
বাংলায় বারো ভূইয়া : ঈসা খান, মুসা খান 

বাংলার “বারো ভূঁইয়া” সম্পর্কে আলোচনা কর |ফা, . ২০১৯] 
অথবা, বারো ভূইয়া কারা? মুঘলদের দির সংঘর্ষের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । তক প. ২০১১] 


অথবা, বারো ভুইয়া বলতে কী বুঝ? মুখর 
তাদের প্রতিরোধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দান্ত 


২৪৪ 


উদ্ভব ও পতনের ইতিহাস আলোচনা কর। ২৪৭ 


অথবা, বাংলার বারো ভুঁইয়াদের উদ্ভব কাহিনী আলোচনা কর। 

মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধে ঈসা খানের বর্ণনা কর। ২৫৩ 

ঈসা খান কে ছিলেন? মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তার 

ভূমিকা আলোচনা কর। 

অথবা, ঈসা খানের পরিচয় দাও । মুঘল শাসকদের বিরুদ্ধে তার 

প্রতিরোধের স্বরূপ বর্ণনা কর। ২৫৫ 

মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঈসা খান ও অন্যান্য বারো ভুঁইয়াদের 

প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর। ২৫৮ 
জাহাঙ্গীর ও আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলা 

মুঘল স্মাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থার একটি 

নাতিদীৰ্ঘ বর্ণনা ভুলে ধর। 

অথবা, সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার শাসনপদ্ধতির 


. সংক্ষিপ্ত চিত্র বিবৃত কর। ২৬২ 


ঞ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র (সূচি নির্দেশনা) ১৯ 


ত্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
৮৭। বাংলায় মুঘল শাসন সুদৃট়ীকরণে সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক 
গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কর । [ফা. স্নাতক প. ২০১১] ২৬৫ 
৮৮। বাংলার বারো ভুইয়াদের দমনে ইসলাম খানের কৃতিতৃ মূল্যায়ন 
কর। Y 


অথবা, বাংলার সুবাদার হিসেবে ইসলাম খানের কৃতিত্ব নিরূপণ কর। 

অথবা, ঘাংলার সুবাদার হিসেবে ইসলাম খানের 

নাতিদীৰ্ঘ বিবরণ দাও । 

অথবা, বাংলার বারো ভুইয়াদের দমন করতে 

ইসলাম খান কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? ২৬৭ 
৮৯। ইসলাম খানের শাসনকাল সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ 

শাহজাহানের আমলে 

৯০। স্মাট শাহজাহানের শাসনামলে বাংলার 

অথবা, মুঘল সম্রাট শাহজা 

বর্ণনা কর। ২৭৪ 


৯২। র সুবাদারি আমল আলোচনা কর। 


, বাংলায় সুবাদার হিসেবে মীরজুমলার কর্মকাণ্ডের বিবরণ দাও । 
অথবা, বাংলায় সুবাদার মীরজুমলার কার্যাবলি বর্ণনা কর। ২৭৯ 
৯৩। সুবাদার মীরজুমলার বিজয়সমূহ আলোচনা কর। |ফা. স্নাতক প. ২০১৪| 
অথবা, মীরজুমলার শাসনামলে বিভিন্ন সামরিক অভিযান বর্ণনা 
কর। 
অথবা, বাংলার সুবাদার মীরজুমলার সামরিক অভিযানসমূহ 
আলোচনা কর। ২৮২ 
৯৪। বাংলার সুবাদার হিসেবে মীরজুমলার কৃতিত আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলার সুবাদার মীরজুমলার অবদান বর্ণনা কর। ২৮৫ 
শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও । 
অথবা, বাংলার সুবাদার হিসেবে শায়েস্তা খার কৃতিতব নিরূপণ 
কর। ২৮৮ 


৯৫ 


৯৬। সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনামলের বিবরণ দাও। 

(ফা. স্নাতক প. ২০১৫, ১৮] 
অথবা, বাংলায় মুঘল শাসন সুদৃঢ়করণে সুবাদার শায়েস্তা খানের 
কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১০, '১৩] 
অথবা, বাংলার সংস্কারক হিসেবে সুবাদার শায়েস্তা খানের কৃতিতৃ 
মূল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১২ 
অথবা, বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের মূল্যায়ন কর। 
ইংরেজদের সাথে তার বিরোধিতার ফল কী হয়েছিল? 


অথবা, শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয় সম্পর্কে আলোচনা 


২৯০ 


৯৭। সুবাদার শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয় ও এর ফলাফল আলোচনা কর 
ন্‌ ২৯৩ 


. এর ফলাফল কী হয়েছিল? 
নবাবি আমলে বাংলা ৩ 
৯৮। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার আলোচনা কর |ফা, ২০১৮] 


১০১। নবাব আলীবর্দী খানের শাসনকাল বর্ণনা কর। 
অথবা, নবাব আলীবদী খানের জীবনী ও কৃতিতু আলোচনা কর। 
১০২। মারাঠা বিদ্রোহ দমনে নবাব আলীবর্দী খানের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 
অথবা, মারাঠাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নবাব আলীবর্দী খানের 
অবদান তুলে ধর । মারাঠাদের আক্রমণের ফলাফল কী হয়েছিল? 


২৯৭ 


৩০০ 


৩০৯ 
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ত্রমিক 
১০৩। 


১০৪। 


১০৫। 


১০৬। 


১০৭ 


১০৮। 


১০৯। 


্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
সুবাদার আলীবদী খানের অমর কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 
অথবা, নবাব আলীবদী খানের সুবাদার হিসেবে সফলতা বর্ণনা কর। 
অথবা, বাংলার সুবাদার নবাব আলীবর্দী খানের কৃতিত্বসমূহ 
আলোচনা কর । | ৩১১ 


দিকসমূহ আলোচনা কর । ৩১৪ 
বাংলার নবাব আলীবদী খানের মারাঠা দস্যুদের 
চোরাগোপ্তা আক্রমণের দাও। 

অথবা, আলীবর্দী খানের বাংলায় মারাঠা দস্যুদের 
আক্রমণ সম্বন্ধে যা [| 


র একটি বিবরণ দাও । ৩১৭ 


ও | কীভাবে এর সমাধান ঘটে? আলোচনা কর । ৩২০ 


'ব আলীবদী খানের সহিত মারাঠা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
রক নির্ণয় কর । [ফা. স্নাতক প. ২০১১] ৩২৫ 


ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন সম্পর্কে যা জান 
লেখ। 
অথবা, ভারত বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন সম্পর্কে যা জান 
কর। 
অথবা, ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের 
নাতিদীৰ্ঘ এতিহাসিক পটভূমি লেখ । 
অথবা, বাংলা ভারতে ইউরোপীয়দের আগমন ও কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে 
যা জান লিপিবদ্ধ কর। ৩২৮ 
বাংলাদেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয়ের 
একটি বিবরণ দাও । 
অথবা, ভারতবর্ষে ইংরেজ পরাশক্তির অভ্যুদয় সম্পর্কে যা জান 
বর্ণনা কর। ৩৩১ 


২২ অরাল জান্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 
ত্রমিক ্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা. 
১১০। কখন, কোথায় ও কী উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
গঠন করা হয়েছিল? কীভাবে এই কোম্পানি ভারতীয় 
উপমহাদেশে প্রসার লাভ করে? 
অথবা, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কীভাবে বাংলায় ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠিত করেছিল? 
অথবা, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবিকাশের বর্ণনা দাও ৷ 
১১১। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলায় আধিপত্য 


ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর । 

আলোচনা কর। ৩৩৭ 
১১২। রা sm pines = ব্যাখ্যা কর। 

অথবা, কোন পরিস্থিতিতে ইংরেজ কোম্পানি 

দেওয়ানি লাভ করেছিল? এ দেওয়া গুরুতৃ ব্যাখ্যাকর। ৩৪১ 
১১৩। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া দেওয়ানি হস্তান্তরের ফলে 

বাংলার অর্থনীতি ও শা প্রভাব পড়েছিল? 

অথবা, ১৭৬৫ খ্ৰিষ্টাব্দে দেওয়ানি ক্ষমতা পাওয়ার পর 

বাংলার অর্থনীতি ও কী কী.অসুবিধা দেখা দেয়? ৩৪৪ 


প্রকৃতি ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর। 


ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৩৪৭ 
ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ ও দ্বৈত শাসন বিষয়ে যা 
লেখ । 

অথবা, বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বৈত শাসনের নাতিদীর্ঘ 

বিবরণ তুলে ধর। ৩৫১ 
১১৬। দাক্ষিণাতো প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ইঙ্গ-ফরাসি ছন্দ আলোচনা কর। 

অথবা, ক্ষমতার প্রাধান্য লড়াই-এ বাংলাদেশ ও ভারতীয় 

উপমহাদেশে ইঙ্গ-ফরাসি ছন্দের বর্ণনা দাও। 

অথবা, বঙ্গদেশে আধিপত্য স্থাপনে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্ব এবং 

ইংরেজদের সাফল্যের বিবরণ দাও । 

অথবা, ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষের উৎপত্তি ও কারণ বর্ণনা কর! 

পর্যালোচনা কর। 

অথবা, ভারতীয় উপমহাদেশে ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষের কারণ ও 

ফলাফল আলোচনা কর। ৩৫৪ 


১১৫ 
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ত্রমিক 
১১৭। 


১১৮। 


১১৯। 


১২০। 


১২১। 


১২২। 


প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর ।[ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, পলাশী যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর । 

[ফা. স্নাতক প. ২০১০, '১২| 

অথবা, পলাশী যুদ্ধের এতিহাসিক পটভূমি, কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। ৩৫৭ 
পলাশী যুদ্ধের পটভূমি ব্যাখ্যা কর এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার 
পরাজয়ের কারণ উল্লেখ কর। : ফা. স্নাতক প. ২০০ 
অথবা, পলাশী যুদ্ধের পটভূমি আলোচনা কর। ইং! 
সফলতার কারণ কী? 


সপ সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৩৬৭ 


ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 
অথবা, পলাশীর প্রেক্ষাপট কী? এ যুদ্ধে নবাব 
র জন্য কতটুকু দায়ী ছিলেন? ৩৭১ 
র সাথে ইংরেজদের বিরোধের কারণ কী 
যুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী ছিল? 


টা, = , নবাব সিরাজউদৌলার সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণগুলো 
ষণ কর। পল্শীর যুদ্ধ কি এ অনিবার্য সংঘর্ষের অন্যতম কারণ? 


অথবা, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে 


১২৩। 


১২৪। 


বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ এবং পলাশী যুদ্ধের অনিবার্যতা বর্ণনা কর। ৩৭৪ 
বাংলার ইতিহাসে মীর জাফর কে ছিলেন? পলাশীর যুদ্ধে 
সিরাজউদ্দৌলার পতনের জন্য তিনি কতটুকু দায়ী ছিলেন? 

অথবা, মীর জাফরের পরিচয় দাও। তুমি কি মনে কর পলাশী 
প্রান্তরে সিরাজের পরাজয়ে মীর জাফরই দায়ী? 

অথবা, মীর জাফর আলী খান কে ছিলেন? ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ 
পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অন্তমিত হওয়ার 
পেছনে মীর জাফরের ভূমিকা আলোচনা কর। ৩৭৮ 
মীর জাফরের রাজতৃকাল সম্বন্ধে আলোচনা কর ৷ 

অথবা, মীর জাফরের সিংহাসন লাভ ও রাজতৃকাল সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, মীর জাফর কে ছিলেন? তার রাজতৃকাল আলোচনা কর। ৩৮১ 


১২৫। মীর কাসিম কে ছিলেন? তার রাজতৃকাল সম্পর্কে যা জান 
লেখ। 
অথবা, স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাসিমের শাসনামল আলোচনা 
কর। 
অথবা, মীর কাসিমের পরিচয় দাও। তার শাসনকালের 
বিবরণ দাও । 


১২৬। বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 


হস আলোচন বর। রী” 


অথবা, উপমহাদেশের 'ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধের 


গুরুতৃ বিশ্লেষণ কর। 
অথবা, বক্পারের যুদ্ধের তাৎপর্য ও মতভেদ ] 

১২৭। বক্সারের যুদ্ধের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ব্যর্থতার 
কারণ দর্শাও ৷ 
অনা, বক্সে যুদ্ধের পাপ ক এত জর কাদিম 
ব্যর্থ হলেন কেন? 
অথবা, যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা বর্ণনা 
কর। মীর কাসিম কেন? 
অথবা, বক্সারের, পটভূমি ব্যাখ্যা কর। এ যুদ্ধে মীর 


কাসিমের ১৮882 
১২৮। যেসব র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তা বর্ণনা কর। 
র যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করা 


, বঝ্সারের যুদ্ধের কারণ আলোচনা কর। তুমি কী মনে 
যে, পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধই বাংলায় ব্রিটিশ 
শাসন প্রতিষ্ঠার মূলে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ? 
১২৯। বাংলার ইতিহাসে পলাশী ও বজ্জারের যুদ্ধের তুলনামূলক 
আলোচনা কর। 
অথবা, পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের একটি তুলনামূলক বর্ণনা দাও । 
১৩০। ব্রিটিশ ভারতে ছিয়ান্তরের মন্বত্তরের কারণগুলো কী ছিল? এর 
ফলাফল আলোচনা কর। 
অথবা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর । 
অথবা, ১৭৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে দুর্ভিক্ষের কারণ ও 
ফলাফল আলোচনা কর । 
৷ বিগত সালের প্রশ্নাবলি 


৩৮৮ 


৩৯২ 


৩৯৫ 


৩৯৮ 


৪০২ 
৪০৫ 


(এচ্ছিক 
তৃতাঃ Bo 
বাংলার ইতিহাস (১২০ খ্রি.) 


বৰ্ষ 


প্রশ্ন: ১1 প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ ও সীমানা ব 
অথবা, প্রাচীন বাংলার নামকরণ, ভৌগোলিক পরিবেশ ও সীমানা বর্ণনা কর। 
অথবা, “বাংলার নামকরণ কীভাবে হয়েছিল? এর ভৌগোলিক পরিবেশ ও সীমানা বর্ণনা কর। 


উভর॥ উপস্থাপনা : ইতিহাস হলো মানব জাতির পারস্পরিক সম্পর্রে। আদান 
প্রদান ও সময়ের ফলে মানব সমাজের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক দ্বিররূগ । সকল 
ঘটনার অন্তরালে গোপন তথ্যের উদঘাটন প্রচেষ্টার যুক্তিযুক্ত): গ্রহণযোগ্য 
১০৩১৯১৬১8৭৫ 5৯০ এ সু শা 
বাংলার ভৌগোলিক ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হন। 
কেননা, তৎকালীন ইতিহাস রচনায় তাদেরকে প্রত্যক্ষ তথ্যাদির চেয়ে পরোক্ষ 
তথ্যাদির ওপর অধিকতর নির্ভর করতে হতো । কিন্তু বাংলার ইতিহাস রচনা করতে 
এঁতিহাসিকগণকে পরোক্ষ তথ্যের ওপর নির্ভর ব্ররতে হয়নি। এ যুগের ইতিহাস 
রচনা করার মতো যথেষ্ট উপাত্ত উপাদান বিদ্যমান ছিল। 


৩ প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ 
১. বাংলা নামের উৎপত্তি : সুদ পরটানকাল থেকে বাংলা বিভিন্ন নামে পরিচিত 
হয়ে আসছে। মূলত সমগ্র বাংলা বা বঙ্গদেশের সুনির্দিষ্ট কোনো নাম ছিল না। 
প্রাক-মুসলিম যুগে বলো বিভা অভিহিত হতো। 


“অন্রদ্ধীধূচক' মন্তব্য পাওয়া যায় । 

খ, এমিজিন্দপঞ্চহো' গ্রন্থে বঙ্গকে একটি সামুদ্রিক বন্দর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

গ বৈদিক যুগের শেষার্ধে রচিত কতক গ্রন্থ মতে বাংলা মগধ, চের ও বঙ্গ এ 
তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে একাধিকবার বঙ্গ 
নামের উল্লেখ রয়েছে। এ দুটি মহাকাব্যে পুণ্ড (উত্তরবঙ্গ) বা বঙ্গ (দক্ষিণ ও 
পূৰ্ববঙ্গ), সুষ্মা (পশ্চিমবঙ্গ), তাগ্রলিপ্ড প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ আছে। 

ঘ. জৈনসূত্র আচারঙ্গ গ্রন্থ মতে, পুগ্ড বা রাঢ় দেশ তখন সুন্মাভূমি ও বজ্রভূমি 
নামে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। 

ঙ. প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও যে ষোলোটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় 
এগুলোর মধ্যে বঙ্গ ও সুষ্মা নামে দুটি অঞ্চলের নাম রয়েছে। 
“অঙ্গত্তরনিকায়', 'বৌদ্ধজাতক ও “দিব্যাবদনে' বঙ্গ ও রাঢ় ও পুণ্তবর্ধনের 

উল্লেখ পাওয়া যায়। 
চ. গ্রিক লেখকদের রচনাবলিতে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ থাকলেও এর ভৌগোলিক 
সীমারেখা সম্বন্ধে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। 

২. নবাধী আমল থেকে বর্তমান বাংলা : নবাবী আমলে দেশবাচক নাম ছিল 
বাংলা । ইংরেজরা এ দেশকে বেঙ্গল (67891) ও বেঙ্গালা (93678819) নামে 


1 নল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ 


আখ্যায়িত করে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশীয় 
বণিকগণ কাগজপত্রে এ নামই ব্যবহার করেন। আধুনিককালের সাধু বাংলায় 
লেখা হতো বাঙ্গালা। এরপর থেকে বাংলা, বঙ্গদেশ প্রভৃতি নামে অভিহিত 
হয় । মানিক রাজার গানে 'ভাটি' ও ‘বাঙ্গাল’ উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । কবি 
কঙ্কন বাঙ্গাল শব্দ ব্যবহার করেছেন। আবদুল জলিল বলেন, “আমাদের 
দেশের প্রকৃত নাম বাঙ্গালা, বাঙালি নয়৷ বাঙ্গাল শব্দটি শুদ্ধ হলেও বর্তমানে 
অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে।" 


, বঙ্গ নামের অবসান : বাংলা বা বঙ্গ নামের বিভ্রান্তির, সমাপ্তি 


মুসলিম শাসনামলে ৷ এর কারণ হচ্ছে_ মুসলিম আমল থেকে 
ভূখণ্ড বাঙ্গালা বা বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে । অবশ্য 


গোড়ার দিকে বঙ্গ বা বাঙ্গালা (বাংলা) বলতে দক্ষিণ ₹লা পরিচিত ছিল। 
সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ স্বাধীন ইলিয়াস ' শে প্রতিষ্ঠা করে 
লক্ষণাবতী (গৌড়), রাঢ়, বঙ্গ বা বাঙ্গালা অরে রাজনৈতিক এক্য 
প্রতিষ্ঠা করে একীভূত করেন । তিনি এ -ই বাংলা’ এবং 'সুলতান- 


ভূখণ্ড বুঝানো হতো। এমনকি 
সময়েও লক্ষণাবতী (গৌড়), বঙ্গ 
ঢ তিনটি অঞ্চল ছিল। এসব অঞ্চলকে 
একীভূত করে ইলিয়াস একচ্ছত্র অধিপতি হন। এ কারণেই তিনি 
'শাহ-ই বাঙ্গালা’ নাম । সুলতানি আমলের বাঙ্গালা মুঘল আমলে 
সুবা-ই বাংলায় ্ন। ব্ৰিটিশ শাসনামলে এ প্রদেশ 'বেঙ্গল' (07841) 


নামে: 
এঁতিহাসিক বাংলা নামের উৎপত্তি : 


ক. আকবরের দরবারের পণ্ডিত ও এতিহাসিক আবুল ফজল তার 


“আইন-ই আকবরী' গ্রন্থে বাঙ্গালা নামের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, 
| প্রাচীন নাম বঙ্গ বা বাংলা । পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ‘বঙ্গ' 


‘বাংলা’ নামের উৎপত্তি হয়েছে। 

খ. আবুল ফজল বলেন, বাংলার রাজাগণ প্রাচীনকালে দশ গজ উঁচু ও বিশ 
গজ চওড়া প্রকাণ্ড আল বা বাধ (Embankm৷en৷) তৈরি করতেন । সম্ভবত 
বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে মাটির 
তৈরি ছোট ছোট পাহাড়ের ন্যায় দুর্গ প্রাচীর প্রস্তুত করা হতো। এ সমস্ত 
বাধের পাশে খাল বা নালায় মানুষ যাতায়াত করার জন্যে *সাকো' তৈরি 
করতো । এ কারণে ‘বঙ্গ' ও “আল' এ দুটি শব্দের (বঙ্গ+আল) সংমিশ্রণে 

' ক্রমশ বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হয়েছে। 

গ. এতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেন, "“ খ্রিষ্টীয় 
অষ্টম শতাব্দী এবং সম্ভবত আরো প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গ এবং বঙ্গাল নামে 
দুটি পৃথক দেশ ছিল এবং অনেক প্রাচীন লিপিতে ও গ্রন্থে এ দুটি দেশের 
একত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। অতঃপর এ দুটি যুক্ত নাম থেকে কালক্রমে 
সমগ্র দেশের বাংলা নামকরণ হয়েছে। সুতরাং মতভেদ থাকা সত্তেও 
একথা নিশ্চিত যে, বঙ্গ-আল থেকে বাঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 


* উসলামার ইতিহাস ততীয় পত্র - ৭ 


প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমানা 

১. বাংলার ভৌগোলিক সীমানা : বাংলা ভাষাভাষীদেরকেই বাঙ্গালি বলা হয়। ভৌগোলিক 
দিক থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ও পশ্চিমবঙ্গ নামে দুটি অঞ্চলের 
সৃষ্টি হলেও প্রাক স্বাধীনতা যুগে পূর্ববঙ্গ ও নিয়ে একটি প্রশাসনিক অঞ্চল 


ছিল, যার অধিবাসীগণ ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সন্কেও সব ধর্মের লোকেরা প্রায় একই 
ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির চর্চা করতো। বাংলা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি জনবহুল 
দেশ, একে ব-দ্বীপ (৩1810) বলা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলীয় 
প্রদেশ বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখা ছিল উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে রা 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কংস, সুরমা ও সরজু নদী এবং পশ্চিমে নগর, বরাকর এ 
শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত৷ (৯০২ et sade pi 


২. প্রাকৃতিক সীমারেখা : প্রাকৃতিক সীমারেখা সম্পর্কে বলেন, 
বাংলার উরে হিমালয় এবং তার কোলা ঘেঁষে নেপাল ও ভুটান রাজ্য । 
৯৭: গারো, খাসিয়া- ত্রিপুরা; চট্টগ্রাম 
০৮৬০৮ দ২ রাজমহল, সাওতাল 
এ বিশাল ভূখণ্ডে যুগ যুগ ধরে 

সস পাস রাড, সুন্মা, 


৭০,৯ এবং ২০০,৫৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং 
৮৬০৩৫ ও ৯২০.৩৪ পূর্ব রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চার্লস স্টুয়ার্ট তার 
4১৮৮ ০৯০ 


ৰ of দে al গ্রন্থে 
ই ৰ পডিনারস হাচি নামে 
কটি প্রদেশে পরিগণিত। পশ্চিমাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে 


এবং পূর্বাঞ্চলে রয়েছে মুসলমানদের প্রাধান্য । 
বালোর নামক লার নামকরণ নিয়ে এতিহাসিকগণের মতানৈক্য রয়েছে। যেমন_ 
বাংলার ইলিয়াস শাহ, *শাহ-ই বাঙ্গালা’ বা 'সুলতান-ই বাঙ্গালা" 
ইসা । তিনি লখনৌতি, সাতগাও এবং সোনারগাও এ তিন রাজ্যকে 


বাঙ্গালা রি হরেন বঙ্গাল বা বাঙ্গাল বলতে কেবল 
সরা তোর অংশ বিশেষকে সাম হাত কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালাকে বুঝানো হতো 
না'। তার সময় হতেই ব্যাপক অর্থে এ অঞ্চলের “বাঙ্গালা' নাম চালু হয়। 
মনে করা হয়, 'বঙ্গ' 'আল’ সংযোজনে “বঙ্গাল' অতঃপর "বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি 
হয়েছে। তিব্বত-টীন ভাষায় *বঙ্গ' শব্দের অর্থ হচ্ছে জলময়, জলাশয়, পানি সমেত 
ইত্যাদি৷ উভয়চর প্রাণী ব্যাঙ (79)-কে এ অর্থেই ব্যাঙ নামে অভিহিত করা হয়। এ 
অঞ্চল নদীমাতৃক ও সমুদ্র বিধৌত হওয়ার প্রেক্ষিতে তিব্বত চীনের অধিবাসীরা বঙ্গ 
রি সিন একারণে 
“বঙ্গ শব্দের সঙ্গে 'আল' সংযোগ করে বঙ্গাল অতঃপর বাঙ্গালা গঠিত হয়। 
আবাসভূমি অর্থে 'আল' শব্দের আল সংযোগও “বাঙ্গালা” নামের উৎপত্তি হতে পারে । 
আরবি আল (J!) কিংবা আহল (4!) সংযোজনেও 'বঙ্গাল' বা “বাঙ্গালা গঠিত হয়েছে 
বলেও মনে করা হয়। এ হিসেবেও শব্দটির অর্থ হবে বঙ্গবাসী, বঙ্গপরিবার ও বঙগগোষ্ঠী ৷ 
উপসংহার : বাংলার ভৌগোলিক উৎপত্তি, নামকরণ, সীমানা নিয়ে এতি হাসিকদের 
মতানৈক্যের শেষ নেই। এতসব মতভেদ থাকা সত্তেও এ কথা দিবালোকের ন্যায় 
সত্য যে. বঙ্গ-আল থেকে বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে । 


৮ _ মানিল ক পা সিদিজ। তৃতীয় ব্য = 


প্রশ্ন :২৬ কর 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, সুলতানি বাংলার ইতিহাস অধ্যয়নের উৎসসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
(ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 


অথবা, সুলতানি বাংলার ইতিহাসের উৎসসমূহ পধালোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
অথবা, দন শা ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
নি আনন নল টক 


শীল Sst es সা বো লোন 

মল হিত পয মোচন সাত ক ছি ভাত লন 
ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু দিল্লিতে বলে কর্তৃক রচিত 
গ্রন্থ থেকে বাংলার আংশিক ইতিহাস উদ্ধার করা * চি 


2 পি ইতিহাসের উৎস্/উপাদানসমৃহত , সুলতানি আমলে বাংলাদেশের 
৭০ গাউয়যায়। যথা_ 


আদমস্মারি/3)পরিসংখ্যান সংক্রান্ত রিপোর্টসমূহ। 

বাংলার ইত্হ সম্পর্কিত ইতিহাস গ্রস্থসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা- 

ক. প্রাক মুঘল যুগের গ্রন্থসমূহ ও খ. আদি মুঘল যুগের গ্রন্থসমূহ, উল্লিখিত দু'যুগের 

উর দু না 

, তবাকাত-ই নাসিরী : এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন মিনহাজউদ্দিন ওসমান বিন সিরাজ । 

তিনি এ গ্রন্থটি দিল্লির সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের নামে উৎসর্গ করেছিলেন । এ 

গ্রন্থটি ২৩ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এতে মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ও জয়, বখতিয়ার 

খলজীর বাংলা জয়, ভারতে তুর্কি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাসহ ১২৬০ খ্রি. পর্যন্ত ইতিহাস 

বি লু রন হয নত 
এঁতিহাসিকদের নিকট এটি খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত । 


চিনি তার আত্মীয় ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 
তৎকালীন বাংলাদেশের ঘটনাবলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন। বাংলাদেশ 
সম্বন্ধে তার সুধারণা না থাকায় তিনি একে “নলগামপুর' বা বিদ্রোহী দেশ বলে 
আখ য়িত করেন । তথাপিও গ্রস্থখানি এতিহাসিক বিচারে মূল্যবান৷ 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৯ 


৩. 


-উস সালাতীন : খাজা আবদুল মালিক হিসামী ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এ 

রচনা করেন। তিনি তীর গ্রন্থে গজনীর সুলতান মাহমুদের শাসনামল 
থেকে লেখকের জীবন কাল পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
করেন। লেখক কখনো বাংলাদেশে আসেননি তথাপি বাংলাদেশ সম্বন্ধে তিনি 
যে বিবরণ দিয়েছেন এতিহাসিকভাবে তা গুরুত্পূর্ণ। 


. তারিখ-ই মোবারকশাহী : এতিহাসিক ইয়াহইয়া বিন আহমদ বিন আব্দুল্লাহ 


সারহিন্দী দিল্লির সৈয়দ সুলতান মোবারক শাহের রাজতৃকালে (১৪২১-১৪৩৪ খ্রি.) 
তারিখ-ই মোবারকশাহী গ্রস্থটি রচনা করেন। এতে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী হতে আরম্ভ 


' করে ১৪২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সূলতানি আমলের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে, ৯ 


১০. 


১১. 


১২. 


, তাজ-উল মাসীর : এতিহাসিক তাজউদ্দিন হাসান বিন এ গ্ৰন্থটি রচনা 


করেন। এ গ্রন্থে_১১১২ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১২২৮ খ্রিষ্টার্স পর্যন্ত ভারতীয় 


লিপিবন্ধ করেছেন। এছাড়াও তিনি এাছে দিল্লির সমসাময়িক সামরিক 
বিবরণ দিয়েছেন 


য় || 
ks ই বাবর : এ গ্রন্থটি বারের লেখা তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ৷ তিনি 
চিত নত অরাল ভা হিজ্যনর বারন জ্রনী শরতের 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বিবরণ পেশ করেছেন। 

. তারিখ-ই রশিদী : গ্রমাট বাবরের জ্ঞাতি ভাই মীর্জা হায়দার এ গ্রন্থটি রচনা 
করেন। এ গ্রন্থটি ম্্রাট বাবর ও হুমায়ূনের রাজতৃকালের প্রশাসনিক উৎস 
সম্বলিত এতির সাহিত্য । লেখক মীর্জা হায়দার স্বয়ং বাবরের সংগ্রাম, 


ভাষায় রচনা করেন। লেখিকা এ গ্রন্থে হুমায়ূনের বিজয়, পরাজয়, 
কষ্টসহিষ্ণুতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন । 
আকবরনামা ও আইনে আকবরী : এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন আবুল ফযল। 


কর্মকাণ্ড, হিন্দুদের অবস্থা ইত্যাদির বিশদ বিবরণ স্থান পেয়েছে। 

তারিখ-ই ফিরিশতা : এঁতিহাসিক আবুল কাসিম ফিরিশতা রচিত এ 
গ্রন্থটিতে ভারতের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে বাংলার 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে সামান্য অথচ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও 
বিবরণী পাওয়া যায়। 

মাসালিক আল আযমার : এ গ্রন্থটির রচয়িতা ইবনে আল উমরী। পারস্য 
দেশে লিখিত এ গ্রন্থে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এ 
গ্রন্থের আলোচনায় জাহাজ নির্মাণ, জলযাত্রা ও সমুদ্রে চলাচল সংক্রান্ত 
কার্ধাবলিতে বাঙালিদের খ্যাতি প্রতিফলিত হয়েছে। 


১০ 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 


ঠাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


ফারসি ও আরবি সাহিত্য : মৌলিক অথবা অনূদিত কিছুসংখ্যক আরবি ও ফারসি 


১৩. 


গ্রন্থ বাংলার মুসলমান শাসনামলে লিখিত হয়। অতীন্দ্রীয়বাদের ওপর ভিত্তি করে 
একখানা সংস্কৃত পুস্তক 'অমৃতকাণ্ড' ফারসি ও আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। 
-মাকামাত', 'নযম-ই হক’, ‘সফরনামা’ “হেদায়েত-ই রুমী' এবং কবি ও পত্তিত 
ব্যক্তিদের অন্যান্য রচনাবলিতে সেকালের শিক্ষা, সংস্কৃতির অগ্রগতি প্রতিভাত হয়। 
জ্ঞান ও শিক্ষা সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ সামন্ত গ্রন্থের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। 

বিদেশি পর্যটক ও ণ : বিদেশি পর্যটক ও ভূগোলবিদগণের 


(ক) চীনা পর্যটক মাহুয়ান (১৪২৫-৩২) Ying Yai Sheng Lan. 

(খ) ফা-সিন কর্তৃক প্রণীত (১৪৩২) $। a Sheng Lan. 

(গ) ১৫২০ খ্রি. হ্যাং সিংটো ইং Sia Yang Ch'ao Kung Tien Lu. 
বেশিরভাগই ও পারস্যবাসী। সোলায়মান 

ও আবু জায়েদ শিরাফীর * আত তাওয়ারিখ' খুরদেবার “কিতাবুল 

মাসালিক' মাসুদীর * এবং ইদ্রিসীর *নুজহাত আল মুশতাক" 


এবং 'রফিক আল আরিফীন' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তৎকালীন বাংলার ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। 

বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত সাহিত্য : মুসলিম আমলের বাংলা গ্রস্থাবলি সেকালের 
সামাজিক জীবনের ওপর ব্যাপক আলোকপাত করে। তৎকালে লেখা বেশ কিছু এহে 
বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাপন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়কে প্রতিফলিত 
করে। এসব গ্রন্থাবলির মধ্যে শাহ মুহাম্মদ সগীরের ‘ইউসুফ জোলেখা', জৈনদ্দিনের 
“রছুল বিজয়’, বাহরাম খানের ‘লাইলি মজনু' উল্লেখযোগ্য । 

সে যুগের হিন্দু কবিদের লেখা বেশ কিছু গ্রন্থ প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান দলীল 
হিসেবে স্বীকৃত । এর মধ্য মঙ্গল কাব্য, চৈতন্য কাব্য ও চণ্ডীকাব্য উল্লেখযোগ্য । 
উৎকীর্ণ লিপি, মুদ্রা ইত্যাদি : প্রাচীন মুদ্রা ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ের দ্বার উদঘাটন 
করে দেয়। পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রথম যুগের আরবি মুদ্রাগুলো এ প্রদেশে 
বহু শতাব্দীকাল পর্ব থেকে বাংলার সাথে আরবদের সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। মুসলিম শাসনামলের প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার অস্তিত্‌ সে যুগে বাংলার 


গু ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র ১১ 


সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। এছাড়াও উৎকীর্ণ লিপিসমূহ বহু মসজিদ, মাদরাসা ও 
দাতব্য প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠার কথা লিপিবদ্ধ করে_ তাতে মুসলিম বাংলার ব্যাপক 
ধর জা নারির সরস রে টি Rott 
স্মৃতিসৌধগুলো সেকালের স্থাপত্য নৈপূণ্য, দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও উন্নতি এবং 
নির্মাতাদের মহানুভবতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন | 

১৮. স্থাপত্য নিদর্শন : মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে স্থাপত্য নিদর্শনসমূহ 

পালন করে। অতীতের শিল্প দেশের প্রভাব এবং শিল্প ও 

শিল্পীর উৎকর্ষ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দেয়। এ জিদ, 
মন্দির, অট্টালিকা, সমাধি সৌধ প্রভৃতির ওপর উৎকীর্ণ লিপির 
সময় বিভ্রান্তিকর সন তারিখের সমাধান পাওয়া যায়। বভিন্ন স্থানে 
সুলতানি ও মুঘল আমলের অসংখ্য অট্টালিকা আবিষ্কৃত বাংলার 
আদিনা মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা, বড় ও ছোট , লালবাগের 
কেল্লা এবং খান জাহানের ষাট গম্বুজ মসজিদ 


১৯, 


২০, £ যে নো দেশের ইতিহাস রচনার ব্যাপারে সরকারি 
র শাসকবর্গ তাদের শাসনকালে সরকারি দলালপত্র 


ব এ নার ইতিহাস রচনার এলো গুরুতৃপ্ণত্যিকাপালন'করে। 

২১, নী: এতিহাসিক উপাদান হিসেবে শিলালিপি খুবই মূল্যবান । শিলালিপি 
থেকে রাজ্যের সীয়ানা, বিভিন্ন রাজ্য জয় ও উত্থান-পতন যথাযথ তারিখসহ 
অনুমান করা যায়। শিলালিপিতে সাধারণত কুরআনের আয়াত, হাদীস, সুলতানের 
নাম, পরিচয়, যে কর্মকর্তা কর্তৃক শিলালিপি -উৎকীর্ণ হয়েছে তার নাম, পরিচয় 
এবং তারিখ লিপিবদ্ধ থাকতো । এঁতিহাসিক উপাদান হিসেবে শিলালিপির 
গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য এটি যথেষ্ট যে, সুলতানি আমলের অনেক উচ্চপদস্থ 
কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক বিভাগের নাম শুধু শিলালিপিতেই পাওয়া যায় । 

২২.সুফী সাহিত্য : সুফীদের জীবনচরিত এবং তাদের লিখিত চিঠি মধ্যযুগীয় 
বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার গু রুত্ৃপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে 
রাতে সার বির দর কে অনেক ররর 
মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আগমন করেন। তারা এদেশের 
খানকাহ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন । সুফী সাহিত্য বাংলার সামাজিক ইতিহাস 
রচনায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । সুফী সাহিত্যের মধ্যে আমীর খুরদের “সিয়ার-আল 
আউলিয়া’, মাওল্যনা জামালীর 'সিয়ার-আল আরেফীন', শেখ আবদুল হক 
দেহলভীর 'আখবার-আল আখিয়ার' প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


১২ বাল জত্যাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ রাজ 


অনুর ও পরিসংখ্যান বিষয়ক : বাংলার মুসলিম 
অধিবাসীদের পর্যালোচনায় ১৮৭২ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত আদমশুমারির 
রিপোর্টসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এগুলো বাংলার মুসলিম জনসংখ্যার উৎপত্তি ও 
প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ সংক্রান্ত সমস্যাবলি সমাধানে সাহায্য করে 


ইত্যাদি হতে বাংলা তথা ভারতের অবরুদ্ধ প্রাচীন ইতিহালের বার ধীরে রত টীনোচিত 
হয়েছে। সহস্র বছরের এঁতিহাসিক বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে জনগণ জানতে পারছে বাংলার সহস্র 
বছরের প্রাচীন ইতিহাস। ইতিহাসের এ পাঠ থেকে জনগণ বাঃলার,প্রাচীন সমৃদ্ধি ও 
এতিহয সমন্ধে অবগত হয়ে তা থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে সৃ্হচ্ছে। 


ই ৩৪ কল সমল কি 


উতর ॥ উপস্থাপনা : ১১৯১ তুর্কি 
বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন্“বশ্থতিয়ার খলজীর বিজয়ের বহু পূর্বে বাংলায় 
মুসলমানদের আগমন ঘটেছিলগট্রধতিয়ার খলজী ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ করে 


ভৌগোলিকদের, i 
লোকগীথা ইত্যাদি থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, তুর্কি অভিযানের বহু পূর্বেই 
এতদাঞ্চলে মুসলিম ধর্ম প্রচারক সুফী সাধক ও বণিকদের আগমন ঘটে। 
5 বখতিয়ারধখলজীর বিজয়ের boo” bcd od ahaa in bleed 
বিভিন্ন প্রত্নতরান্তিক pe, ig reseed Soke hae বখতিয়ার খলজীর 
বিজয়ের রহুপূর্বে এতদাঞ্চলে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল। নিয়ে এৰ 
্রত্নতান্তিক নিদর্শনের 


উপন্যাস খ্যাত খলিফা হারুন-অর শাসনামলের একটা রৌপ্য মুদ্রা 
৮ এন. দিক্ষিত-এর মতে, এ মুদ্বাটি ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 

টাকশালে মুদ্রিত হয়। ড. আব্দুল করিম বলেন, 
নু শর 
সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র পাহাড়পুরের অষ্টম-নবম শতাব্দীর সোমপুর বিহার অঞ্চলে 
আগমন করেন এবং সম্ভবত ধর্মান্ধ কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষুর হাতে প্রাণ হারান। 


হওয়ায় তিনি তার কাছে রেখে দেন। সোমপুর বিহার ধ্বংসস্তূপে 
পরিণত হলে মহামূল্যবান এই মুদ্বাটিও মাটির নিচে চাপা পড়ে ।” ড. এনামুল 
হক বলেন, “পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত এই মুদ্বাটি অন্তত খ্ৰিষ্টীয় নবম 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৩ 


২. ময়নামতিতে প্রাপ্ত মুদ্রা : প্রত্বতন্ভড বিভাগ ময়নামতিতে খননের মাধ্যমে 
আব্বাসীয় যুগের দুটি মুদ্রা উদ্ধার করে। আরবিতে মুদ্রিত মুদ্রা দুটির একটি 
রৌপ্য অপরটি স্বর্ণ। উভয় মুদ্রায় ‘কালিমা’ খোদিত আছে। রৌপ্য মুদ্রাটি 
শালবন বিহারের উচ্চ স্তর থেকে উদ্ধার করা হয়। এর লিপি এমনভাবে নষ্ট 
হয়ে গেছে যে, এর পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয়নি। অপরদিকে ড. নাজিমউদ্দিন 
বলেন, স্বর্ণ মুদ্রাটি অক্ষত অবস্থায় কোটিল মুড়ার সর্বোচ্চ স্তর থেকে উদ্ধার 
করা হয়। মূল্যবান এই মুদ্রাটি আব্বাসীয় সর্বশেষ খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ 
(১২৪২-৫৮) কর্তৃক মুদ্রিত । মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এ ধরলেরা স্বর্ণ ও 
রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল না। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এক ভুসলিম যুগে 
আরব দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল। _ 

৩. ভৌগোলিক তথ্যাবলি : প্রাক মুসলিম যুগে বাংলাদেশে মুসলমানদের 
আগমনের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন আরব ভৌগোলিকদের রচনায় । 
তুর্কি বিজয়ের পূর্বেই বাংলাদেশের সঙ্গে আরবুদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় সুলাইমান আত-তাজির, খুরদাদবিহ, ইদ্রিস ও মাসুদীর 
লেখনীতে। আরব বণিকগণ যে সমুদ্রপথে এদেশে আগমন করেন তাদের 
রচনায় তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূল আরব 
বণিকদের ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণ্ঠহয়'। বিপুল সংখ্যক আরব মুসলিম এদেশে 
আগমন করার ফলে ইসলামের প্রসারের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এতদাঞ্চলে। 

৪. আরবি সংস্কৃতির প্রভাব ৫, বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও 
০১১৬০ 
স্মারক। ড. লন করিম বলেন, চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে “না সূচক 
শব্দ ব্যবহার, আরবি ভাষার প্রভাবের ফল। তাছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা 
যেমন “আল করণ, “সুলক বহর', ‘বাকলিয়া’ প্রভৃতি এখনও আরবি নাম বহন 
করছে) তাছাড়াও চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আঞ্চলিক ভাষায় প্রচুর আরবি 
শব্দের, ব্যবহার এসব এলাকায় তুর্কি আগমনের বহুপূর্বে মুসলমানদের 
আগমনকে প্রমাণ করে। 

৫. সুফী সাধক ও ধর্ম প্রচারকদের আগমন : বখতিয়ার খলজীর আগমনের 
বহুপূর্বে এদেশে বহু সুফী সাধক ও ধর্ম প্রচারকদের আগমন ঘটে । যে সকল 
সুফী সাধক একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসেন তাদের 
কয়েকজনের নাম নিয়ে প্রদত্ত হলো- 
ক.বাবা আদম শহীদ : বিক্রমপুরের রামপাল অঞ্চলের সেনবংশের রাজা 

বল্লাল সেনের রাজত্বে বাবা আদম শহীদের আবির্ভাব ঘটে । কথিত আছে, 
বল্লাল সেন কানাইচর নামক গ্রামের এক মুসলমান তার ছেলের জন্মদিন 
উপলক্ষে গরু জবাই করলে তার ওপর নৃশংস অত্যাচার করেন। একথা 
শুনে বাবা আদম মক্কা থেকে অনুচরদের নিয়ে রামপালে এসে সেনরাজার 
সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং রণক্ষেত্রে শহীদ হন। কিন্তু এই কাহিনী সম্পর্কে 
অনেক মতভেদ আছে। তিনি তুর্কি বিজয়ের পূর্বে বাংলায় আগমন করেন 
কি না সে সম্পর্কে সঠিক ক্লোনো তথ্য কোনো সূত্র হতে পাওয়া যায় না। 


১৪... __ ভোল ভ্রনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জগ 


খ. শাহ সুলতান রুমী : নেত্রকোনা জেলার মদনপুর নামক স্থানে শাহ সুলতান 
রুমীর সমাধি দরগাহ-রয়েছে। এক ফরমান অনুযায়ী, তিনি সম্ভবত ১০৫৩ 
খ্রিষ্টাব্দে মদনপুরে আসেন । এই সাধক পুরুষ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না 
গেলেও বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে, একজন কোচ রাজা শাহ 
সুলতান রুমীর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 

গ. শাহ সুলতান মাহিসওয়ার : অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী সাধক হিসেবে শাহ 
সুলতান মাহিসওয়ার বগুড়ার মহাস্থানগড় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। 


কালিপূজক রাজা বলরামকে হত্যা করেন এবং তার 
দীক্ষিত করেন। তারপর তিনি মহাস্থানগড়ে গিয়ে 


যায়। অনেকে মনে করেন, এগুলো খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে আরবীয় 

মুসলমান প্রভাবের ফল। এ প্রসঙ্গে ড. এনামুল হক এবং আবদুল করিম 

সাহিত্য বিশারদ মনে করেন, এ সময় আসামের সীমা হতে মালয় উপদ্বীপ 

পর্যন্ত সমুদ্ধ এলাকায় এক প্রকার মসজিদ গড়ে উঠতে থাকে। এই 

থাকে । অবশ্য সিদ্দিক খান সাহেব বদর মোকাম প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে 

বিরূপ মন্তব্য করেন । তার মতে মসজিদগুলো পীর শাহের স্মৃতি বহন করে। 
উপসংহার : তুর্কিদের বাংলা আক্রমণ তথা বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের বহু 
পূর্বে এদেশে আরব মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল । বাণিজ্যিক ও ইসলাম প্রচারের 
লক্ষ্যে আগমন করে এক সময় এদেশে তারা স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলেছিল । এভাবে 
বখতিয়ার খলজীর আগমন তথা বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে এদেশে ইসলামের অনুকূল 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর তুর্কিদের বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের 
স্থায়ী ঘাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র পর 


নট দা দাও। 


অথবা, বাংলার ভূপ্রকৃতির বিবরণ দাও। এর আবহাওয়া ও নদ-নদীর বিবরণ দাও। 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ভূপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর 
অনন্য ও অপরূপ সৌন্দর্যমপ্তিত দেশ । ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল বা প্রদেশ থেকে 


বাংলার ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূগঠন সম্পূর্ণ পৃথক। এ দেশে পশ্চিমাঞ্চলের 
মতো কোনো মরুভূমি নেই। এ অঞ্চল অসংখ্য নদীনালা দ্বারা বিধৌত, 
বাংলার মতো সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামল অঞ্চল পৃথিবীতে বিরল । 


ets ein cialis ce EEE O 
১ ০০৬০ ক 
ও শুরা পাও ঞ 


হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে । এ অঞ্চলে রাজমহল 
র্তী স্থান এতই সংকীর্ণ যে, এ অঞ্চলের তেলিয়াগড় ও 

গীরিসঙ্কট দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করা ছিল খুবই কঠিন। এ কারণে 

পথকে দুর্গপ্রাচীর মনে করা হয়। এ পথ দিয়ে নদী পথে কোনো শক্র 

(নৌ-অভিযান করে বাংলায় অনুপ্রবেশ করতে সাহস করতো না। আর 

তীরে প্রাচীন বাংলার বর্ধিষু জনপদ ও রাজধানী গড়ে উঠেছিল। যেমন 
তাণ্ডা, গৌড়, রাজমহল, কাপিসা- দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি । 

২. পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল : বরেন্দ্রভূমি ও মধ্যবর্তী সমতলভূমিকে বাদ দিলে বাকি 
অংশ তথা বাংলার পূর্বাঞ্চল পাহাড়িয়া অঞ্চল । এ পাহাড় পাথরের নয়, মাটির 
উচু পাহাড় । চট্টগ্রাম, কুমিল্লা (ত্রিপুরা), পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং 
শ্রীহন্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছে পার্বত্য অঞ্চল ৷ ময়নামতিতে 
লালমাই রেঞ্জ বা পাহাড়ি অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়। এগুলো লুসাই পাহাড়ের 
অন্তর্গত এবং এ পাহাড় শ্রেণির গড় উচ্চতা ২,০০০ ফুট । এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ 
শৃঙ্গ কেওক্রাডং নামে পরিচিত এবং এর উচ্চতা ৪.০৩৪ ফুট । এ পাহাড় 
শ্রেণির মধ্যে অনেক উপত্যকা রয়েছে। ছোট পাহাড়গুলোকে টিলা বলা হয়। এ 
অঞ্চলটি বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ । এখানে বাশ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ প্রচুর 
পরিমাণে জন্মে। এ পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, 
সুরমা প্রভৃতি খরস্রোতা নদী । প্রাচীনকালে এ অঞ্চল হরিকেল ও সমতট নামে 
অভিহিত হতো । 


১৬ ধাল ভন্গতার্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রর 
৩. উত্তরের : গঙ্গা নদীর বাংলাদেশ অংশ পদ্মা কেন্দ্রিক উত্তরাঞ্চলে 


তুলনায় উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলটি সম্ভবত হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল 
বারিপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। ভূপ্রকৃতির গঠন দেখে ধারণা করা হয় যে, এ 
অঞ্চলটির সীমারেখা বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর স্পর্শ করে এ মালম্তুম্মির রেখা 
স্কীত হয়ে গোয়ালপাড়া ও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে): 


পে বড় রাশ "অনেক 
না 8১০০৯৭ এক 


বৃহত্তম নী গলা লে, মেঘনা, Bld এছাড়া রয়েছে 
খত মধুমতি । এ কারণে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি এ অঞ্চলে 
3৯ asi ps lati: “এঁতিহাসিককালে বাংলাদেশের 
বধির ভাঙ্গাগড়া হয়েছে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে । পদ্মা, ভাগীরথী ও তাদের অসংখ্য 
শাখাট্রিশাখায় যে বিপুল পানি প্রবাহিত হয়ে আসৈ তার জন্যই এ দুটি নদীর 
মধ্যবর্তী খাড়িময় নিম্নভূমি বারবার তছনছ হয়ে কখনো সমৃদ্ধ জনপদ, আবার 
কখনো গভীর অরণ্য গড়ে তুলেছে। 
৩ প্রাচীন বাংলার আবহাওয়া : সুপ্রাটীনকাল থেকেই বাংলা একটি নদীমাতৃক দেশ। 
এইচ. সি. রায় চৌধুরী_ The most characteristic of Bengal proper is river 
5১5m. অর্থাৎ, বাংলা ভূখণ্ডের অন্যতম প্রধান ভৌগোলিক হচ্ছে এর নদ- 
নদী। পৃথিবীর অপর কোনো দেশে এতো নদ-নদীর অস্তিত্ব নেই। ছোটবড় অনেক 
উপনদী এসে মিশেছে প্রধান নদীতে । আবার এগুলোর থেকে অসংখ্য স্রোতধারা 
অগণিত শাখাপ্রশাখা সাগর পানে বয়ে চলেছে। এত সংকীর্ণ পরিসরে এতো অধিক 
সংখ্যক নদ-নদী, শাখাপ্রশাখা, খাল ইত্যাদির সমাবেশ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে 
পরিলক্ষিত হয় না। নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় এ অঞ্চলটি উষ্ণ আবহাওয়া ও আর্দ 
জলবায়ুর দেশ; এখানে বৃষ্টিপাত যেমন অত্যধিক, অন্যদিকে প্লাবন মারাত্মক আকার 
ধারণ করে। এ কারণে এক কূল গড়ে এবং অন্য কূল ভাঙে খরস্রোত নদীর প্রবাহে। 
সম্ভবত নদী বিধৌত বাংলা পৃথিবীর একদিকে যেমন সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূমির দেশ, 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৭ 


যেখানে অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিনির্ভর। অন্য দিকে নদীর গতি পরিবর্তনে জনপদ 
বিলীন হয়েছে এবং প্রাবনে জীবন দুর্বিষহ হয়েছে। নাতিশীতোষ এই অঞ্চল মৌসুমী 
বায়ু দ্বারা প্রভাবা্িত হওয়ায় এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং বায়ুমণ্ডল আর্দ জলীয় 
বাম্পপূর্ণ থাকে । সাগর সংলগ্ন ভৌগোলিক অবস্থানের দরুণ এখানে কালবৈখাশী, 
ঘূর্ণিঝড়, প্রবল সাইক্লোন ও জলোচ্ছাস মাঝে মাঝে প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে । 


৩ প্রাচীন বাংলার নদ-নদী 

বাংলায় তিনটি নদীর প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ তিনটি নদীর সাথে বাংলার মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জীবিকা, শিল্পকলা, সঙ্গীত, লোক যুগ 
ধরে জড়িত আছে। নিয়ে বাংলার প্রসিদ্ধ নদ-নদীর বিবরণ বিবৃত হলো_ 

১. পদ্মা নদী : পদ্মা বাংলার প্রধান নদী, ভারতে এটি গঙ্গা নামে ৷ গঙ্গা হিমালয় 


ত প্ররিগত হয় এবং এ সমস্ত সমৃদ্ধ নগরী কেবল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি; 
ঠা অস্বাস্থ্যকরও হয়ে যায়। 
৩. : শতাব্দী পর্যন্ত ত্ৰিবেণী ছিল স্বরস্বতী, যমুনা ও ভাগীরথীর 
৷ সপ্তঘাম বা সাতগাও একটি ব্যস্ততম ও সমৃদ্ধ নদী বন্দর ছিল। 
চতুর্দশ শতাব্দীতে সাতগাও মুসলিম শাসনামলের একটি রাজনৈতিক প্রশাসনিক 
অঞ্চল বলে পরিগণিত হতো এবং রাজধানীও ছিল সাতগাও শহরে। 
গঙ্গা পদ্মা নদী নামে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হতে থাকে এবং ঢাকা জেলায় 
এসে পাবনার শাহজাদপুরে ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে মিলিত হয় এবং এখান থেকে 
যমুনা নাম ধারণ করে গোয়ালন্দ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। 
৪. ব্ৰহ্মপুত্ৰ : ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাংলার একটি প্রধান নদী। এর প্রাচীন নাম লৌহিত্য। 
- ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুবার গতি পরিবর্তন করেছে। এইচ. সি. রায় চৌধুরী বলেন, 
“প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ ছিল ভিন্ন। গারো পাহাড়ের পশ্চিম-দক্ষিণে মোড় 
ঘুরে এ পাহাড়ের পূর্ব-দক্ষিণ তটভূমি ঘেঁষে দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়ে 
জামালপুর ও মধুপুর গড় স্পর্শ করে ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল ভেদ করে 
সোনারগায়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে গোয়ালন্দের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো.” সপ্তদশ 
শতকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে ভৈরব বাজারের নিকট সুরমা. 
মেঘনা নদীর প্রবাহের সাথে যুক্ত হয়। 


১৮ ্রযাল জ্াতাহ" ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৫. মেঘনা : খাসিয়া ও জৈয়ন্তিয়া পর্বতমালা থেকে বাংলার তৃতীয় নদী 
মেঘনা উৎপত্তি হয়েছে। উত্তরাঞ্চলে এ মেঘনা সুরমা নদী নামে | এ 
সুরমা নদী সিলেটের ভেতর দিয়ে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও 
কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্ব সীমানা স্পর্শ করে ভৈরব পর্যন্ত প্রবাহিত। যে স্থানে 
ব্রহ্মপুত্রের সাথে সুরমা নদী মিলিত হয়েছে তা ভৈরব বাজার, ভৈরব থেকে 
মেঘনা নাম গ্রহণ করে এ নদী বাম দিকে টাদপুর শহরকে রেখে দক্ষিণ-পূর্ব 
দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। 

৬. অন্যান্য নদী : পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, মেঘনা, যমুনা ছাড়াও ভূখণ্ড 
অসংখ্য ছোটবড় নদ-নদী দ্বারা বিধৌত। এ সমস্ত নদীর ম্য 


করতোয়ার জলস্রোত রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জ্রেলারঃমধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 
পদ্মা ও ধলেশ্বরীর প্রোতধারার সাথে মিলিত (হয়ছে । এক সময় করতোয়া ছিল 


একটি বিশাল নদী এবং এর তীরে বাহকারংপর্বপ্রাচীন সমৃদ্ধ নগরী পুশ্ববর্ধন 
(মহাস্থানগড়) অবস্থিত ছিল। তিস্তার অগ্ন্যকার স্রোত প্রবাহ আত্রাই এবং 
পশ্চিমের স্বোতধারা পৃনর্ভবা নাম্চেপিরিচিত 


ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, নদ-নদী ত এমন অপরূপ দেশ পৃথিবীর আর কোথাও 
নেই। তাই এদেশকে নদীর ( ভাটির দেশ বলা হয়। 
পুনর্গঠনে নিম্নলিখিত উৎসসমূহের মূল্যায়ন কর। 


তথ্যের পর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাসের ভিত্তি দৃঢ় ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাস রচনায় প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য ও উৎস 
অপ্রতুল হওয়ার কারণে এ সময়কার ইতিহাস রচনা রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। 
মধ্যযুগের কোনো মুসলমান এঁতিহাসিক বাংলার ওপর কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস 
রচনা করেননি । তবে প্রাক মুঘল যুগে এবং সে যুগের লেখকগণের বর্ণনায় এবং 
তৎকালীন এঁতিহাসিক নিদর্শনসমূহে এদেশের কিছু কিছু উপাদান পাওয়া যায়। 
বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে এ সকল উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম | এক্ষেত্রে 
বাহারিস্তান-ই গায়বী এবং রিয়ায-উস সালাতীন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। 
৩ বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে ৩টি উৎসের মূল্যায়ন 

ক. তাবাকাত-ই লাসিরী : মুসলিম বাংলার ইতিহাস রচনায় আরবি ও ফারসি ভাষায় 
লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলি প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। তাবাকাত-ই নাসিরী 
ফারসি ভাষায় রচিত বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ । 
' নিম্নে এ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো- 


সত ১৯ 


১. নাসিরীর গ্রন্থকার : এ প্রখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের গ্রন্থকার হলেন 
১১১২১৯১7৮৮১ 
করেন। তীর পুরোনাম হলো মিনহাজউদ্দিন ওসমান বিন সিরাজউদ্দিন 
আলজুয়ারি | এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো এতে মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের 
এক মনোজ্ঞ বিবরণ বিবৃত হয়েছে। 

২. গ্রন্থটির নামকরণ : তবক আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে স্তর । তবক-এর বহুবচন 

হলো তাবাকাত। অর্থাৎ নাসিরীর স্তরসমূহ। ব্যাখ্যা করলে অর্থ দাড়ায় সুলতান 

নাসিরের আমলে এঁতিহাসিক ঘটনাগুলোকে যেভাবে স্তরীভূত তথা শ্রেণিবিন্যাস 
করা হয় তার সংকলিত রূপ হলো তাবাকাত-ই নাসিরী। অন্য 


খ. বাহারিস্তান-ই গায়বী : বাংলা সম্পর্কে রচিত মুঘল শাসনামলে ইতিহাসের 
অন্যতম উৎস হচ্ছে বাহারিস্তান-ই গায়েবী । মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বাংলার 
সুবেদারদের শাসনব্যবস্থার ওপর লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ 'বাহারিস্তান-ই গায়বী' 
সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হলো- 

১. গ্রন্থকার : এ গ্রন্থের রচয়িতার নাম আলাউদ্দিন ইস্পাহানি । তার সংক্ষিপ্ত নাম 
মির্জা নাথান। 'তুজুক-ই জাহাঙ্গীরী' গ্রন্থ মতে তিনি ছিলেন ভারতে 
বসবাসকারী এক সন্তরান্ত পারসিক বংশোদ্ভূত সম্তান। আকবরের রাজ্তৃকালে 
তার পিতা মালিক আলী ২৫০ ঘোড়সওয়ারের অধিনায়ক ছিলেন। 

২. গ্রন্থের প্রকাশকাল : গ্রন্থখানা প্রকাশের সন তারিখ সম্পর্কে জানা যায় না। 
তবে এটি ১০৫০ হিজরী অর্থাৎ ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত 
হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সম্রাট শাহজাহানের রাজতৃকালে ১৬৬১ 
খ্ৰিষ্টাব্দে এ মালিকানা স্বতৃ সর্বপ্রথম হস্তান্তরিত হয় । - 
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নাম “ইবরাহীম নামা", তৃতীয় খণ্ডের নাম “শাহজাহান নামা" এবং চতুর্থ খণ্ডের 
“ওয়াকিয়াতে জাহানশাহী।' এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে 


রর 


গ. রিয়া-উস সালাতীন : ভারতরর্ষে «মুসলিম রাজতৃকালে বাংলা, বিহার ও 
আসামের ইতিহাসের অন্যতম উত্ষণফরাসি ভাষায় রচিত রিয়াং-উস সালাতীন 
একটি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ। ৫.৯. 

১. গ্রন্থকার : এতিহাসিক, সৈয়দ গোলাম হোসেন সলিম ১৭৮৭-১৭৮৮ সালে এ 


২. গ্রন্থের আজো মস যা নো লও পির 
বেরা Nes পাওয়া যায়। আইন-ই আকবরীতে বর্ণিত বাংলার 
১৯ সুবার এবং ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বড় বড় শহরের ভৌগোলিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থা রিয়াব-উস সালাতীনে আলোচিত হয়েছে। 

৩. এঁতিহাসিক মল্যায়ন : বাংলার ইতিহাস গ্রন্থের মেজর চার্লস স্টুয়ার্ট রিয়ায- 
উস সালাতীনের ওপর নির্ভর করেই তার ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। 
এতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে রিয়ায-উস সালাতীনের মূল্য অপরিসীম । কিন্তু এ 

গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবং এঁতিহাসিক ঘটনাবলির সন তারিখের ক্ষেত্রে কিছুটা 

সালেহ আছে লা সাত মূল তের এল নর বয়ে ডি দিন 
লেখক গ্রন্থ রচনা করেছেন তা সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য এবং অধিকাংশ ঘটনাই 
কিংবদস্তীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবুও একথা বলা যায়, ভারতে মুসলিম শাসন 
গনি লারা পরার বিকৃত 
উপসংহার : ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বিশেষ করে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস 
উদঘাটনে যে সকল ইতিহাস গ্রন্থ অবদান রেখেছে তার মধ্যে তাবাকাত-ই নাসারী, 
বাহারিস্তান-ই গায়বী এবং রিয়াং-উস সালাতীনের অবদান অপরিসীম । বিভিন্ন 
বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে যথেষ্ট সংখ্যক আধুনিক বাংলার ইতিহাস রচিত হয়েছে। 


উঠেছিল? 

মুসলিম যুগে বাংলার কোন কোন স্থানে জনপদ গড়ে উঠেছিল? আলোচনা কর। 
উতর ॥ উপস্থাপনা : প্রাক মুসলিম যুগে বাংলায় উল্লেখযোগ্য কোনো রাজনৈতিক 
সংগঠন ছিল না। সমগ্র দেশ বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী ও দ্বন্দ মুখর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে 
বিভক্ত ছিল। চতুর্থ শতাব্দী থেকে গুপ্ত যুগে এ সমস্ত জনপদের নাম পাওয়া যায়। 
শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থ থেকে এ সমস্ত জনপদের নাম পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 
সুভাষ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, “এক একটি কোমের মানুষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল 
এক একটি জনপদ । প্রায় ক্ষেত্রেই কোমের নামে জনপদের নাম হয়েছে বঙ্গ, গৌড়, 
পুগ্ড, রাঢ় নামের । কোমেরা যে অঞ্চলে বাস করতো, সেই অঞ্চলের নাম হয়েছে 
যথাক্রমে বঙ্গ, পুণ্ড গৌড় ও রাঢ়। রাষ্ট্রের দাপট যখন বেড়েছে অথবা কমেছে সঙ্গে 
সঙ্গে জনপদের সীমানাও তেমনি বেড়েছে এবং কমেছে । এসব্জনপদ ঠিক কোথায় 
কতখানি জায়গা জুড়ে ছিল তা বলা যায় না। তবেপ্প্রাীনকালের পুঁথিতে যেসব 
উরে গাৱয় রি তা বিকালের নি সদর ডট পচি গাগা যার 


৩ প্রাচীন বাংলায় গড়ে ওঠা জনপদসমূহ 

১. বঙ্গ: বাংলার সর্াটীণ নেজত কমিটি ক ভগ নদ সয় লরিচিত ছিল । 
সম্ভবত আৰ্য যুগের এবং রাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বিখ্যাত 
বঙ্গ জনপদ গড়ে ওঠে ৷ বঙ্গ নায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম এঁতিহাসিক 
তথ্য পারা যায়। মুসন বাংলা তাযাতাবী তৃখগুকে বাদালা বা বাংলা 
বলা হতো । হিন্দু ও/বৌদ্ধ-যুগে এর বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন নাম ছিল। এসব 
জনপদকে পশ্চিম্যরাংলা, রাঢ়, উত্তর বাংলা বরেন্দ্র, লক্ষ্মণাবতী ও পুশ্ববর্ধন 
নামে উল্লেখ রুরাংহতো। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বঙ্গ, সমতট ও বাংলা নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল ভারতবর্ষের এটি অতি জনপদ ছিল। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও 
লিপিত্রেক্টফোলোটি জনপদের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে বঙ্গ উল্লেখযোগ্য । 
মহাভার্টতের যুগে বঙ্গ একটি শক্তিশালী ও বর্ধিষু রাজ্য হিসেবে পরিগণিত 
হয টবঙ্গরাজ ও বঙ্গসেনারা অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের সাথে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী বহু যুগ পর্যন্ত এ 
রাজ্যের স্বাধীন সত্তা বজায় থাকে । আকবরের নবরত্র সভার একটি উজ্জ্বল রতু আবুল 
ফজল তার ‘আইন-ই আকবরী'তে উল্লেখ করেন যে, বাংলার প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। 
প্রাচীনকালে এ দেশের রাজারা দশ গজ উঁচু ও বিশ গজ চওড়া প্রকাণ্ড আল বা বাধ 
তৈরি করতেন । তার সঙ্গে 'বঙ্গ' শব্দের মিলিত রূপ হলো ‘বঙ্গাল’ বা 'বাঙ্গাল'। 

২. গৌড় : প্রাচীনকালে বাংলায় একটি পরিচিত জনপদ ছিল গৌড় । গৌড় নামটি 
এতই পরিচিত ছিল যে, বাংলার কোন কোন অংশ নিয়ে তা গঠিত ছিল, 
সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ ও 
উত্তরবঙ্গে যে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই গৌড় রাজ্য নামে পরিচিত ছিল 
“বলে ধারণা করা হয়। এক সময় এ রাজ্যের রাজাগণ মগ রাজ্যের প্রভাবাধীন 
ছিল। পাণিনি স্বীয় গ্রন্থে সর্বপ্রথম গোড়পুরার উল্লেখ করেন। গৌড়দেশের 
উৎপন্ন শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। এ 
সমস্ত তথ্যাবলি থেকে গৌড় নামক নগর রাষ্ট্রের প্রাচীনতৃ সম্বন্ধে তেমন কোনো 
তথ্য পাওয়া যায় না। 


২২ 


৩. 


াল জ্রত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


পুগ্ন : বাংলার প্রাচীন জনপদের অন্যতম হলো পুগ্ত। পুণ্ড জনপদ উত্তরবঙ্গে 
বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলা নিয়ে গড়ে ওঠে । পুগ্তনগর ছিল 
প্রাচীন পুণ্ড রাজ্যের রাজধানী । প্রত্রতান্তিক খননের ফলে প্রমাণিত হয়েছে বগুড়া 
জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাচীন পুগ্তনগর ছিল। প্রখ্যাত প্রত্ুতান্তিক আলেকজান্ডার 
কানিংহাম পুর্থনগরকে মহাস্থানগড় বলে উল্লেখ করেন। তবে এরূপ মতবাদের 
প্রধান ভিত্তি ছিল চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং-এর বিবরণ । তিনি ৬৩৯ থেকে 
৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং পুপ্ববর্ধনকে পুন্না ফা-তা- 
না বলে উল্লেখ করেন । বেভারিজ বলেন, “পুণের রাজধানী পুগ্তনগর মহাস্থানের 
বিশাল ধ্বংসস্তূপ দ্বারা প্রমাণিত হয়।” রাজা অশোকের পুণ্ড মৌর্য 
রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক শিলালিপি মতে এ সময়ে বাং ভয়াবহ 
দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সরকার ধান বিতরণ করে ৪খ দুর্দশা 
লাঘবের চেষ্টা করেন। পাল শাসনামলের মুদ্রা হয় এ অঞ্চল 
থেকে । এ থেকে জানা যায়, অঞ্চলটি পাল যুগে লাভ করে । 


. বরেন্দ্র : বরেন্দ্ু প্রাচীন বাংলার অন্যতম জনপদ ছিল। বরেলুড়মি 


ছিল পুণ্ররাজ্যের একটি অংশবিশেষ, যা রাজশাহী জেলার একটি 
অংশ। বিশেষ করে নবাবগঞ্জ বরেন্দ্র ত ছিল। পাল শাসনামলে 
বরেন্দ্র গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে ৫ 


2 নদীর পশ্চিম তীরে । এ অঞ্চলের 


গঙ্গার দক্ষিণ বসবাস করতো । রাঢ় দেশ উত্তর ও 
দক্ষিণ দু'ভাগে বিভক্ত য় নদী ছিল দু'রাঢের সীমারেখা । রাটের 
একটি বৃহৎ অংশ * পরিচিত ছিল । রাটের দক্ষিণে মেদিনীপুর 
জেলায় 'তামলিপ্ত' (ও : 5’ নামে দুটি ছোট বিভাগ ছিল । কখনো কখনো 
ঢুর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতো । 
লেখক ও পর্যটক ইৎসিং-এর বর্ণনা মতে, হরিকেল পূর্ব 
জনপদ ছিল। নবম শতাব্দীতে রচিত 'কার্পরামঞ্জরী' গ্রন্থে 
বালিকাদের অপূর্ব সুন্দরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা চাপা 
কানের দুল ব্যবহার করতে পছন্দ করতো। তাদের রূপ লাবণ্য 
সমতুল্য ছিল। কবি হেমচন্দ্ৰ হরিকেলকে বঙ্গের একটি অনিন্দ্য সুন্দর 
নগরী বলে মন্তব্য করেছেন। এ জনপদটি চন্্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের 
অদূরে অবস্থিত ছিল। একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী 
থেকে দশম ও একাদশ শতান্দী পর্যন্ত হরিকেল একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য ছিল। 
সমতট : সমতট অঞ্চল গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে 
নিয়ে। গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কাহিনীতে সমতটের প্রথম উল্লেখ 
পাওয়া যায়। খ্ৰিষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাং সমতট ভ্রমণ করে একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ রেখে যান । আসলে প্রাচীন 
বঙ্গ রাজ্যেরই দক্ষিণ পূর্বাংশের একটি অংশ সমতট। কুমিল্লা জেলার 
বড়কামতা এ রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল বলে এঁতিহাসিকগণ মনে করেন । উল্লেখ্য 
যে, প্রাচীন যুগের খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় কতিপয় সামন্ত 
রাজ্য গঠিত হয়_ যেমন দেববংশ, চন্দ্রবংশ, বর্মবংশ.। 
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৮. 


১০. 


তান্্লিপ্ত : উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, ধন থেকে তকে একটি পৃ ও 
স্বতন্ত্র জনপদ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে ভীমের দিখিজয প্রসঙ্গে 
সর্বপ্রথম তাম্রলিপ্তের উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, 
প্রাচীনকালে প্রাক-মুসলিম যুগে তামলিপ্ত একটি বৃহৎ ও সুসমৃদ্ধ সমুদ্র বাণিজ্য 
বন্দর ছিল। বর্তমানে পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলায় যে তাম্রলিপ্ত অবস্থিত 
ছিল, সে কথা নিশ্চিত বলা যায়। টলেমি তামালাইট নামে যে শহরের উল্লেখ 
করেছেন তাই বর্তমানে তমলুক বলে মনে করা হয়। এটি ছিল তাম্রলিগ 


রাজ্যের রাজধানী । হুগলি ও বপনারায়ণ নদের সঙ্গমস্থল থেকে মাইল 
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জনপদের প্রকৃত ভৌগোলিক সীমারেখা জানা যায় না, তবে এ বিশাল 
জনপদ এবং ব্যস্ততম সমুদ্র বন্দর ছিল। চীনা পর্যটক হিউয়ে্ সাং উল্লেখ 
করেন, তার আমলে এটি সমতট থেকে ৯০০ লি বা ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত 
ছিল। এ জনপদটি ১,৪০০ লী বা ২৩৩ মাইল জায়গাঁণ্জুড়ে বিস্তৃত ছিল। 
হিউয়েন সাং বলেন, এ নগরী ছিল খুব নিচু ও আঁ সপ্তম শতাব্দীতে একটি 
দণ্ডভুক্তি জনপদ নামে পরিচিত ছিল। অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে তাঘ্রলিপ্ত 
বন্দরের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হতে থাকে । সমুদ নাবিকরা নিরাপদ যাত্রার 
জন্যে সমুদ্রে মূল্যবান ধনরত্ন বিসর্জন করতো । 

চন্দ্র্থীপ : চন্দ্রদ্বীপ নামে বাংলায় জনবহুল জনপদের নাম পাওয়া 
যায়। পাল বংশের র তাআশাসন থেকে জানা যায়, 
ত্রেলক্যচন্দ্র নামে এক পর রাজা ছিলেন। বরিশালই ছিল 
“চন্দুত্বীপ' । রমেশ , “চন্দুদ্বীপ বঙ্গের অন্তর্গত আর একটি 


আবুল ফজল তার 'আইন-ই আকবরী'তে চন্দদ্ীপকে 
নামে অভিহিত করেন। অনেক ইউরোপীয় পর্যটকগণও 
লছেন, বর্তমানে চন্দ্রদ্বীপের কোনো অস্তিত্ব 'নেই। বাকলা 


মুঘল যুগে সুবাদারদের শাসনামলে চন্দ্রদ্বীপ বিজিত হয়। 
বাঙ্গালা : প্রাচীন ভারতে বাংলার অন্যতম প্রধান জনপদ ছিল বাঙ্গালা ৷ বাঙ্গালা 
বঙ্গ নামের জনপদ থেকে পৃথক ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বরূপ সেনের 
“মধ্যপদ শিলালিপি"তে বাংলাবাদ নামে এক জনপদের উল্লেখ রয়েছে। এটি 
রামসিদ্ধির দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এতিহাসিকদের মতে, বরিশালের 
গৌরনদীর প্রাচীন নাম বাংলাবাদ। বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামে দুটি পৃথক জনপদের 
অবস্থান সম্পর্কে দক্ষিণ ভারতীয় শিলালিপি এবং শামস-ই সিরাজ আফিফের 
“তারীখ-ই ফিরোজশাহী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আবুল ফজল 'বঙ্গ' এবং 
“বাঙ্গালা এ দুটি জনপদকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেন। সুভাষ 
র মতে, “একাদশ শতকে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক জনপদ 
ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের পরেই ছিল বঙ্গালা দেশ এবং এ দুটি দেশের সীমানা ছিল 
গঙ্গা ভাগীরথী। সে সময় বঙ্গাল দেশ বলতে প্রায় পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের 
সমুদ্র তটশায়ী সমস্ত ভূখগ্ডকে বুঝাতো ।” 


২৪ ____ মাল জনতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 


১১. অন্যান্য জনপদ : উপরোল্লিখিত জনপদগুলো ছাড়াও প্রাচীন বাংলার আরো 
অনেক সমৃদ্ধ জনপদের নাম তাম্রশাসন, মুদ্রা, এতিহাসিক ও ধর্মীয় গ্রস্থাবলি 
এবং পর্যটকদের বিবরণী থেকে পাওয়া যায়। এ সমস্ত প্রসিদ্ধ নগরী বা 
কোটিবর্ষ, গৌড়াপুরা, কোটালিপাড়া, পঞ্চনগরী, পাহাড়পুর (সোমাপুর), 


রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট । আর এর জনপদগুলো দেশের জন্য বয়ে এনেছিল 
eho 


তঁতর ॥ উপস্থাপনা : দাদ বালা ভা কারের পিক নমর ক 
তাই প্রাক মুসলিম ও মুসলিমঠআযলে বাংলা নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীনকাল 
থেকেই রয়েছে বাংলার একটি; স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য । আর এ স্বাতন্ত্্য গড়ে ওঠার পেছনে 
রয়েছে এর ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। আজ যেমন বাংলার 


আমলে এর অবস্থা'ছিলএকটু ভিন্নতর। তখন বাংলায় মুসলিম শ্রেণি ছিল না। 

মুসলিম বিজয়ের অধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের অগ্রযাত্রা ও সংখ্যা বৃদ্ধি 

শুরু হয়। তবে প্রাক মুসলিম আমলের বাংলার সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক 
কর্মকাণ্ড ছিব বর্তমানকালের চেয়ে অধিকতর কৃষিনির্ভর ও সমৃদ্ধ । 

৩ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সামাজিক অবস্থা 

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা খুবই 

জটিল। মূলত তখনকার জনবসতি ও সমাজব্যবস্থা ছিল প্রকৃতি নির্ভর। বাংলার 

অধিকাংশ লোক বর্তমান কালের মতো প্রাক মুসলিম যুগেও গ্রামে বাস করতো। 
তখনকার সামাজিক অবস্থার চিত্র নিম্নরূপ ছিল- 

১. আর্য অনার্ধের সংমিশ্রণ : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার জনগণ আর্য ও 
অনার্য এ দু'শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। বহিরাগত আর্ধগণ সম্ভবত খ্রিষ্টীয় প্রথম 
শতকের মধ্যে এদেশে এসে সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে। 
পরবর্তীকালে আর্ধরা এতদাঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে 
থাকলে আর্-অনার্য সংমিশ্রণে বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। 

২. সামাজিক শ্রেণিভেদ : আর্যদের প্রভাবে, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলায় বর্ণ 
ও জাতিভেদ প্রথার সূচনা হয়। আর্য সমাজ প্রধানত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শূদ্র-এ চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এ চারটি বর্ণভেদ ছাড়াও সংকর জাতির 
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লেকিজন বার বসব রত সযাজে অরত্যেক পেরি গেলা মিনিট ছিল। 

, এক শ্রেণির সাথে অপর শ্রেণির পানাহার ও বিবাহে তেমন কঠোরতা ছিল না, 
তবে বিবাহ বন্ধন সাধারণত নিজ নিজ শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেন 
বংশের রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। ফলে সমাজে 
জাতিভেদ প্রথায় কঠোরতা প্রকট হয়। ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণির 
লোক । তারা শৃদ্রের আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করতো না। 

৩. নারীদের অবস্থা : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার নারীরা সম্মানের 
অধিকারী ছিল। পাল ও সেন যুগের বিভিন্ন গ্রস্থাদিতে বাঙ্গালি নারীর 
সুখ্যাতি বর্ণনা করা হলেও সমাজে তাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল ন্া। এ 
সময় নারীরা সম্পত্তির অধিকার লাভ করলেও তাদের জীবনযাত্রা কষ্টকর 
ছিল। সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলেও বিধবা: বিবাহের প্রচলন 
ছিল না। এ সময় মৃত স্বামীর সাথে একই চিতায়এনারীদের আত্মাহুতি 
দেয়ার নিষ্ঠুর সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। সমাজে বাল্যবিবাহের সমর্থন . 
থাকায় অধিক হারে বাল্যবিবাহ হতো। 

৪. কৌলীন্য প্রথা : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলায়/কৌলীন্য প্রথা বিদ্যমান ছিল 
বলে “বল্লালচরিত' গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া খ্রায় ॥ এ কৌলীন্য প্রথা প্রধানত সে 
সকল ব্রাহ্মণ দাবি করে, যাদের পূর্বপুরুষ বাংলায় সেন শাসনের সূচনালগ্নে ' 
দক্ষিণ ভারত থেকে আগমন করে. তাছাড়া সমাজে বর্ণবৈষম্য বিদ্যমান ছিল। 

৫. ব্রাহ্মণদের সর্বব্যাপক প্রাধান্য মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাঙ্গালি সমাজে 
ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সর্বব্যাপর বিদ্যমান ছিল। সে যুগে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় ও 
যজন-যাজনে ব্রাহ্মণদের. এবং চিকিৎসাশান্ত্রে বৌদ্ধদের প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। 
তবে ক্ষত্রিয় ও বৈষ্বয্রের সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায়নি। 
বিভিন্ন সাহিত্যঞজুত্র মতে, সেকালে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। 

৬. সহজ-সরল জীবন : মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলার জনগণের জীবনযাত্রা 
সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং বাঙ্গালি জাতির 
সাধুতা, বিদ্যানুরাগ, মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বলেন, “সমতটের 

জনগণ স্বাভাবিকভাবেই কষ্টসহিষ্ণু, তা্রলিপ্ডের অধিবাসীরা দৃঢ় ও সাহসী, কিন্তু 
চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ এবং কর্ণসুবর্ণবাসীরা সাধু ও অমায়িক ।" 

৭. বিবাহবন্ধন : প্রাচীন যুগে বাংলায় যেকোনো শ্রেণির মধ্যেই পরস্পর বিবাহ 
প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বা সেন যুগে বর্ণভেদ 
প্রথার কারণে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সাথে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বিবাহবন্ধন 
নিষিদ্ধ করা হয়। বল্লাল সেন এ প্রথার সূচনা করেন। হিন্দু সমাজে এ প্রথা 
আজও প্রচলিত আছে। 

৮. খাদ্যদ্রব্য : সেন যুগের মতোই তৎকালীন বাঙ্গালির প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, 

- মাছ, মাংস, শাকসবজি, ফলমূল, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য । বাঙ্গালির প্রিয় খাদ্য 
হিসেবে পিঠা, পায়েস উল্লেখযোগ্য ছিল। সমকালীন বাংলার বৃহৎ ধর্মগ্রন্থ 
পুরাণে খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন ধরনের মাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। সে যুগে 
মাদক সামাজিকভাবে নিন্দনীয় হলেও এর প্রচলন ছিল। 


ত ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৯ ৩ 
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৯. পেন ও সাধা কৃষি ছিল প্রাক মুসলিম আমলের বাংলার অধিকাংশ 
লোকের পেশা। তবে গ্রামে অন্যান্য পেশার লোকও বসবাস করতো । সমাজের 
অভিজাতগণ ছাড়া সবাই বাশ, কাঠ, শন, নলখাগড়া, বিচালি ইত্যাদি দিয়ে 
ঘরবাড়ি তৈরি করে তাতে বাস করতো । ইট পাথর দিয়ে তৈরি পাকা ঘরবাড়ি 
দালানকোঠা সে যুগে খুবই কম ছিল। 

১০. যানবাহন : নদীমাতৃক প্রাচীন বাংলার মানুষের প্রধান বাহন ছিল নৌকা। 

ধ নৌকায় মানুষের যাতায়াত, মালপত্র পরিবহন সবই চলতো। কেউ 
- চলাচলের জন্য গরুর গাড়ি, ঘোড়া ইত্যাদি ব্যবহার করতো। ও 
হাতির ব্যবহারও প্রচলিত ছিল । অভিজাত শ্রেণির লোকেরা করতো। 

১১. পোশাক পরিচ্ছদ : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে মানুষের 
পোশাক ছিল সাদাদিধে ৷ পুরুষরা ধুতি কিংবা চাদর করতো । তারা 
পায়ে কাঠের বা চামড়ার পাদুকা ব্যবহার ঘোয়েদের প্রধান পোশাক 
ছিল শাড়ি। তবে কখনো কখনো খাটো ওড়নাও পরত ৷ নারী 


থাকত চি সমাজে পার্বণ, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নাচ গান ইত্যাদির 
প্রচলন ছিল। গান বাজনার সাথে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হতো। পুরুষরা নানা 
প্রকার খেলায় অংশগ্রহণ করতো । তন্মধ্যে লাঠি খেলা, কুস্তি, শিকার, সাতার, 
দাবা ও পাশা খেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল। 

১৪. বিদ্যাচর্চা : প্রাক মুসলিম আমলে বাংলায় যথেষ্ট বিদ্যাচর্চা হতো। উচ্চ শিক্ষার 
জন্য পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতিগণ সে সময় দূরদেশে গমন করতেন। সাধারণত 
জ্ঞানচর্চা হতো। 

উপসংহার : বর্তমানকালে যেমন বাঙ্গালিদের পারিবারিক বন্ধন, প্রাক মুসলিম যুগে 
তেমনই ছিল। মাছে ভাতে বাঙ্গালি একথা বাঙ্গালিদের জন্য প্রযোজ্য । নদীতে 
নৌকা, স্থলপথে গরুর গাড়ি কিংবা. পালকিতে নাইওর যাওয়া এসবই চিরাচরিত 
বাংলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। আজও বাংলা কৃষি নির্ভর, প্রাক মুসলিম আমলেও 
তেমনই কৃষি নির্ভর ছিল। তখন প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বনির্ভর । অর্থাৎ গ্রামীণ জীবনে 
জৌলুস না থাকলেও প্রতিটি পরিবার ছিল সচ্ছল ও স্বনির্ভর । 


বলার ইন্ছিন ভৃতীর কম ২৭ 


জপ্রশ্ব: ৮" মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও। 
অথবা, মুসলিম প্রাক্কালে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা কীরূপ ছিল? বর্ণনা কর। 
অথবা মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা কর। 
উর ॥ উপস্থাপনা : বর্তমানে বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে যে ভূখণ্ড 
রয়েছে তাই প্রাক মুসলিম ও মুসলিম আমলে বাংলা নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীনকাল 
থেকেই বাংলার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । আর এ স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠায় সাহায্য 
উপ , প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি । আজ 

অধিবাসীরা হি মলির ৰৌ বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মীয় শ্রেণিতে. বিভক্ত,, 
আমলে এরূপ ছিল না। তখন বাংলায় মুসলিম শ্রেণি 


থেকে সামুদ পরো লিল, যবদ্বীপ, ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, সুমাত্ৰা, শ্যাম, চীন প্রভৃতি 
দেশের সাথে এদেশের বাণিজ্য চলত শ্রীপুর, , চন্দদ্বীপ প্রভৃতি প্রাচীন 


EN ee AE eT LA alr BS 
তায়ে কর রিতে ছটা) কিছু তুনি ছিল নিচ ॥ রাজা মনির বিহার ইত্যাদি ধর্ম 
ত জন্যে সেগুলো দান করতেন । 
৪. শিল্পজাত দ্রব্য : কৃষিপ্রধান দেশ হলেও শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বাংলা বেশ 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কৌটিল্যের মতে, বাংলায় তৈরি কার্পাস তুলার কাপড় 


২৮ 
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এবং পাটবন্ত্র সে সময় প্রসিদ্ধ ছিল। ্বিষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে প্রচুর 


সূক্ষ্ম বস্তু; যেমন_ মসলিন বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। তখন ধাতুশিল্প, র 
কাষ্ঠশিল্প, স্বর্ণশিল্প প্রভৃতি বেশ বিস্তার লাভ করে। las 


, অভ্যন্তরীণ মুদ্রাব্যবস্থা : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলায় 'দিনার' এবং 


“রূপক' নামক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। সে সময় 'পুরাণ' ও “কপর্দক'" 
মুদ্রার প্রচলনও ছিল। এছাড়া পণ্যদ্বব্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে সে যুগে 
“কড়ি' ব্যবহৃত হতো। 


1. নগর সভ্যতার বিকাশ : অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কারণে সে যুগে 


বিকাশ“ঘটে। কৃষিজাত ও শিশ্পজাত দ্রব্যাদি ক্রুয় বিক্রয়ের সময় 

বাংলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বড় বড় শহর, বন্দর, গঞ্জ গড়ে 
ie thee dts Shs উ দালানকোঠা 
বণ করা হতো সে মু বিভিন বংশের রাজাদের নী পরল, 


তীভেদ প্রথার সূচনা হয়। আর্য সমাজ প্রধানত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
দু-এচার বর্ণভেদে বিভক্ত ছিল। এ চারটি বর্ণ ছাড়াও সংকর জাতির 

টজন বাংলায় বসবাস করতো । সমাজে প্রত্যেক শ্রেণির পেশা পৃথক ছিল। 
এক শ্রেণির সাথে অপর শ্রেণির পানাহার ও বিবাহে তেমন কঠোরতা ছিল না, 
তবে বিবাহ বন্ধন সাধারণত নিজ নিজ শ্রেণির মধ্যেই হতো। সেন বংশের - 
রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করার ফলে সমাজে জাতিভেদ প্রথায় 
কঠোরতা আরোপিত হয়। ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণির লোক। তারা 
শৃদ্রের আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করতো না। 


, কৌলীন্য প্রথা : মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় কৌলীন্য প্রথা বিদ্যমান ছিল 


বলে “বল্লালচরিত'-এর মধ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ কৌলীন্য প্রথা সে সকল 
ব্রাহ্মণ দাবি করে, যাদের পূর্বপুরুষ বাংলায় সেন শাসনের সূচনালগ্নে দক্ষিণ 
ভারত থেকে আগমন করেছিল। 


ly দা তা 


৷ সে যুগে অধ্যয়ন অধ্যাপনায় ও যজন যাজনে ব্রাহ্মণদের এবং 
চিকিৎসাশাস্ত্রে বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিল । তবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সম্বন্ধে তেমন 
কিছু জানা যায়নি। সেকালে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, । 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৯ 


৫. 


১০, 


১১, 


সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন : প্রাচীন, বাড়ার গনাণের জীবযদাযা ছিল 
সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং বাঙ্গালি জাতির সাধুতা, 
বিদ্যানুরাগ, মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বলেন, “সমতটের জনগণ 
স্বাভাবিকভাবেই কষ্টসহিষ্ণু, তাগ্রলিপ্তের অধিবাসীরা দৃঢ় ও সাহসী, কিন্তু চঞ্চল . 
ও ব্যন্তবাগীশ এবং কর্ণসুবর্ণবাসীরা সাধু ও অমায়িক ।” 


. বিবাহ্বন্ধন : প্রাচীন যুগে বাংলায় সকল শ্রেণির মধ্যেই পরস্পর বিবাহ প্রথা 


চলিত ছিল। কিনু মুসলিম বিজয়ের পরল বা সু যু কারনে 
উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সাথে নিয়ন বর্ণের হিন্দুদের বিবাহ্বন্ধন নি ঘন যায়। 


যায়। সে যুগে মাদক নিন্দনীয় হলেও এর প্র 


অভিজাতগণ ছাড়া সবাই বাশ, শন, নলখাগড়া, বিচালি ইত্যাদি দিয়ে 
ঘরবাড়ি তৈরি করে তাতে । ইট পাথর দিয়ে তৈরি পাকা ঘরবাড়ি 
দালান কোঠা সে যুগে ] 

যানবাহন : বাংলার মানুষের প্রধান বাহন ছিল নৌকা। 


ব্যবহার করতো। এছাড়া পালকি ও হাতির 
ছিল৷ অভিজাত শ্রেণির লোকেরা হাতি ব্যবহার করতো । 
: মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সাধারণ মানুষের 


ছিল শাড়ি। তবে কখনো কখনো খাটো জামার সাথে ওড়নাও পরতো । নারী 
পুরুষ উভয়েই সোনা রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করতো । বিবাহিতা মেয়েরা 
কপালে সিঁদুর ও হাতে শীখা ব্যবহার করতো । তারা লম্বা চুলে খোপা বাধতো, 
ফুল দিয়ে খোপা তৈরি করতো এবং কুমকুমের টিপও পরতো । পুরুষরা কাধ 
পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল রাখত । 

অতিথি আপ্যায়ন : প্রাচীনকালে বাঙ্গালায় যেসব উপায়-উপকরণ পাওয়া যেত, 
তা দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন করা হতো । তাল, কলা, তরমুজ, কাঠাল, জামরুল, 
কমলালেবু, জামবুরা ইত্যাদি ছিল অতিথি আপ্যায়নের সহজলভ্য উপকরণ ৷ 
এছাড়া দক্ষিণবঙ্গে পান সুপারি এবং উত্তরবঙ্গে তামাক বিড়ি ইত্যাদি দিয়ে 
অতিথিদের সাদরে আপ্যায়ন করা হতো। 


১২. সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে প্রাচীন বাংলার 


জ্নপদগুলো উৎসবমুখর ছিল । বারো মাসই কোনো না কোনো উৎসব লেগে 
থাকত । হিন্দু সমাজে পার্বণ, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নাচ গান ইত্যাদির 


৩০ নাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥ 


প্রচলন ছিল। গান বাজনার সাথে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হতো। পুরুষরা নানা 
প্রকার খেলায় অংশগ্রহণ করতো । তন্মধ্যে লাঠি খেলা, কুস্তি, শিকার, সাতার, 
দাবা ও পাশা খেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল। 

১৩. বিদ্যাচর্চা : প্রাক মুসলিম আমলে বাংলায় যথেষ্ট বিদ্যাচর্চা হতো। উচ্চ শিক্ষার জন্য 
পণ্ডিত ও শিক্ষাব্বতিগণ সে সময় দূরদেশে গমন করতেন । সাধারণত বেদ, ধর্মশাস্ত্র 
পুরাণ, তর্কশাস্ত্র ব্যাকরণ, কাব্য, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা হতো। 

উপসংহার :: বর্তমানকালে যেমন বাঙ্গালিদের পারিবারিক বন্ধন, প্রাক মুসলিম যুগে 

তেমনই ছিল মাছে ভাতে বাঙ্গালি একথা বাঙ্গালিদের জন্যে প্রযোজ্য ৷ নদীতে 


নৌকা, স্থলপথে গরুর গাড়ি কিংবা পালকিতে নাইওর যাওয়া এ 
বাংলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। আজও বাংলা কৃষিনির্ভর, প্রাক আমলেও 
তেমনই কৃষিনির্ভর ছিল। তখন প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বনির্ভর । জীবনে 


পিপাসা লৃতিচি পরিবার ছিল সচলে ও 


বি রর ০২১৭ 
হু 0 [ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 
মবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


রর 4 বিদ্ামাম আর. এ স্বাহা গড়ে ওঠায় সারায় 
অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি । আজ যেমন বাংলার 
, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মীয় শ্রেণিতে বিভক্ত, প্রাক মুসলিম 


ছিল। এসব কৌমের শাসকরা 'অনাচারী' ও 'আচারবর্জিত' ছিল। আর্যদের মতে, 

এদেশের অধিবাসী 'দস্যু“ । আবার কোনো কোনো এঁতিহাসিকের মতে, প্রাক 

মুসলিম বাঙ্গালি জাতির গৌরব গাথার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিয়ে মুসলিম বিজয়ের 
পূর্বে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. রাজতন্ত্র ও গঙ্গারিডই সাম্মাজ্য (গুপ্তপূর্ব যুগ) : বিভিন্ন লিপিমালা ও তাম্রশাসনের 
বিবরণে রাঢ়, পুগ্ড, বঙ্গ, গৌড় জাতি ও ছোট ছোট রাজ্যের উল্লেখ 
রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলায় প্রথমে কয়েকটি বিশেষ জাতি 
সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতো এবং কালক্রমে তাদের মধ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তারা গঙ্গারিডই নামে পরিচিত ছিল, একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব 
ছিল বলে এতে প্রমাণিত হয়। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, খ্রিষ্টপূর্ব চার 


ল ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩১ 


শতকের পূর্বেই বাংলার জনগণ রাজতন্ত্রের সাথে পরিচিত হয়েছিল । মহাভারতের 
বর্ণনা মতে বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এক্যবদ্ধভাবে বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত 
করেছিল এবং বিদেশের সাথে রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। ট 
২. গুপ্তযুগ : গুপ্তযুগের প্রাপ্ত লিপিমালায় বাংলার শাসনব্যবস্থার সুস্পষ্ট বিবরণ 
রয়েছে। সে সময় বাংলার অংশবিশেষ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সমগ্র বাংলা গুপ্ত 
সম্রাটদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল না। কোনো কোনো অংশে মহাসামস্তদের 
শাসন বিদ্যমান ছিল। মহাসামন্তের মধ্যে শশাঙ্ক ও. বিজয় সেনের- নাম 
উল্লেখযোগ্য । বিজয় সেন ছিলেন সামন্ত শাসকদের মধ্যে অত্যন্ত ৷ 
কারণ তিনি ‘মহারাজা’ উপাধিসহ আরো কয়েকটি উপাধি গ্রহণ । 
৩. মৌর্য যুগ : মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রস্তর লিপি মতে মৌর্য উত্তর 
পশ্চিমাংশ বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এ একজন 
মহামাত্রের নামের উল্লেখ রয়েছে। মনে করা হয়, তিনি প্রতিনিধি 
হিসেবে বাংলা শাসন করতেন । এটি সত্য হলে ব , মৌর্য যুগে বাংলায় 


কও লক্ষণীয় । সমসাময়িক অবস্থার সুযোগে বাংলায় দুটি স্বাধীন 
ব ঘটে। প্রথম স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও 
দক্ষিণাঞ্চলে । এটাই প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য । আর দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত 
হয় ও উত্তর বাংলাব্যাপী, যা সাধারণভাবে গৌড় রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। 
৫. রাজা হর্ষবর্ধন : ৬০৬ থেকে ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতের একজন প্রসিদ্ধ 
নৃপতি ছিলেন রাজা হর্ষবর্ধন। এ সময়ে বাংলায় ভীষণ অরাজকতা বিরাজ 
করছিল। এ সুযোগে ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন। পরের বছর 
তিনি উৎকল ও কোঙ্গোদে অভিযান করে সফল হন। এ সময়েই কামরূপরাজ 
ভাস্কর বর্মা গৌড় জয় করে কর্ণসুবর্ণে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৪২ 
খ্রিষ্টাব্দে হৰ্ষবৰ্ধন যখন কজঙ্গল রাজ্যে অবস্থান করছিলেন, তখন ভাস্কর বর্মা 
বিশ হাজার রণহস্তী নিয়ে হর্ষবর্ধনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এভাবে শশান্কের 
দু'শক্র তার রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন । আর এ থেকেই বাংলার রাজনীতিতে 
হর্ষবর্ধনের সাফল্যজনক অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। 
৬. শশাঙ্কের স্বাধীন গৌড় রাজ্য : গুপ্তবংশের পতনকালে মৌখরী ও পরবর্তী 
গুপ্তবংশীয় রাজাগণের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছরব্যাপী পুকুষানুক্রমিক ছন্দ সংঘাত 
চলছিল । ফলে ছয় শতকের শেষের দিকে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণ হীনবল 


৩২ 


১০, 


হি 


শাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


হয়ে পড়েন। চালুক্যরাজ .কীর্তিবর্মার আক্রমণ এ সময় তাদের ক্ষমতার 


ভিতে মারাত্মক আঘাত হানে। এ অবস্থার সুযোগে শশাঙ্ক সাত শতকের 
গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলের কর্তৃত গ্রহণ করেন এবং স্বাধীন গৌড় রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

পাল যুগ : বাংলার প্রথম স্বাধীন নৃপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দেশে মারাত্মক 
অ দেবা দেৱ। ০5 পতিত পু 


ভারসাম্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময়ে বাংলায় 


কোনো স্থায়ী, শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এরূপ রাজনৈতিক , রিশৃষ্টলাকে 
এলাকায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। এমতাবস্থায় “গোগ্রাল) নামক এক 
ব্যক্তিকে জনগণ রাজা নির্বাচিত করে । ফলে তার বংশধর্গণ পরবর্তীকালে প্রায় 


. সেন যুগ : খ্ৰিষ্টীয় এগারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায়“এক নতুন রাজবংশের 


উদ্ভব ঘটে । উত্তর বাংলায় সামন্তদের বিদ্রোহের সময় পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার 
সুযোগে বিজয় সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন মদন পালের রাজতৃকালে তারা 
শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়। পশ্চিমএ৪ উত্তর বাংলা থেকে পাল শাসন এবং 
দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা থেকে বর্ম শাসন্বে:অবসান ঘটিয়ে সেন রাজাগণ প্রায় একশ . 
বছর পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় শাস্নর্যবস্থা“অব্যাহত রাখেন। 


রাজত্বের 
করে। প্রায়. একই সময়ে দেবরাজারা মেঘনা নদীর পূর্বতীরে একটি স্বাধীন 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দেব বংশই বাংলা অঞ্চলের 
সর্বশের্ষ/হিন্দু রাজবংশ ছিল। এরপর বারো শতকে বাংলায় মুসলিম শক্তির 

উদ্ভৱ হয়। এভাবে বাংলায় মুসলিম রাজত্বের উত্থান ঘটে । 
বুল সললের আরা: ১২০৪ চিচ গস বলছি গিয়ার সা 
আক্রমণ করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন সে সময় নদীয়ায় 
অবস্থান করছিলেন। তিনি আক্রমণ প্রতিরোধ না করে নদীপথে দক্ষিণ পূর্ব 
বাংলায় পলায়ন করেন। উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার বিনা যুদ্ধে জয় 
করেন এবং লক্ষণাবতীকে কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
এদিকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় অবস্থান করে লক্ষ্মণ সেন আরো দু'তিন বছর রাজত্ব 


মনোনিবেশ না করে অভ্যন্তরীণ শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় মনোনিবেশ করেন। 


মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সামাজিক অবস্থা 


মুসলিন বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা কষ্টকর । 
মূলত তখন প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করেই জনবসতি ও সমাজব্যবস্থা গড়ে 
উঠতো । বাংলার অধিকাংশ লোক বর্তমান কালের মতো প্রাক মুসলিম যুগেও গ্রামে 
বাস করতো । তখনকার সামাজিক অবস্থার চিত্র নিম্নরূপ 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৩ 


১, 


আর্ধ-অনার্ষের সংমিশ্রণ : রাত বাংলার জনগণ তান গলার জাগে 
বিভক্ত ছিল। বহিরাগত আর্যগণ খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে এদেশে এসে সমাজ 
জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে এতদাঞ্চলের আর্যরা 
রাজবিস্তার করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে আর্য-অনার্য সংমিশ্রণে বাংলার 
সমাজ সংস্কৃতি নতুনভাবে গড়ে ওঠে । 


. সামাজিক শ্রেণিভেদ : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে আর্যদের প্রভাবে বাংলায় বর্ণ 


ও জাতিভেদ প্রথার সূচনা হয়। আর্য সমাজ প্রধানত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়» বৈশ্য ও 

শুদ্-এ চার বর্ণভেদে বিভক্ত ছিল। এ চারটি বর্ণ ছাড়াও সূংকরীজাতির 

লোকজন বাংলায় বসবাস করতো। সমাজে প্রত্যেক শ্রেণির পেশা)পৃথক ছিল। 

এক শ্রেণির সাথে অপর শ্রেণির পানাহার ও বিবাহে তেমন কণ্ঠোরতা ছিল না, 

তবে বিবাহ বন্ধন সাধারণত নিজ নিজ শ্রেণির মধ্যেই হতো। সেন বংশের 

কঠোরতা আরোপিত হয়। ব্রাহ্মণরা ছিল সম্াজের)উচু শ্রেণির লোক। তারা 
শৃদ্রের আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করতো না। & 


কৌলীন প্রথা মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় কৌলীনা প্রথা বিদ্যমান ছিল 


বলে “বল্লালচরিত'-এর মধ্যে উল্লেঞ্চ পীয়া যায়। এ কৌলীন্য প্রথা সে সকল 
ব্রাহ্মণ দাবি করে, যাদের পূ্বপুরুষ্রাংলায় সেন শাসনের সূচনালয়ে দক্ষিণ 
ভারত থেকে আগমন করেছিল... 


. ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য : মুসলিস্টবিজয়ের পূর্বে বাঙালি সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য 


ছিল। সে যুগে অধ্যয়ন: অধ্যাপনায় ও যজন যাজনে ব্রাহ্মণদের এবং 
চিকিৎসাশাস্তে বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিল। তবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সম্বন্ধে তেমন 
কিছু জানা যায়নি সেকালে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 


. সহজ সুর অনাড়ম্বর জীবন : প্রাচীন বাংলার জনগণের জীবনযাত্রা ছিল 


সহজ-রল ও অনাড়ম্বর। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং বাঙ্গালি জাতির সাধুতা, 


| রচিত ছিল। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের পরকালে বা সেন যুগে বর্ণতেদের কারণে 


উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সাথে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বিবাহবন্ধন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 
বল্লাল সেন ছিলেন এ প্রথার উদ্যোক্তা । হিন্দু সমাজে ও প্রথা আজও বিদ্যমান । 


. খাদ্যদ্রব্য : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে অর্থাৎ সেন যুগে তৎকালীন বাঙ্গালির 


প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, মাংস, ফলমূল, শাকসবজি, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য । 
বাঙ্গালির প্রিয় খাদ্য হিসেবে পিঠা, পায়েস উল্লেখযোগ্য ছিল। সমকালীন 
বাংলার বৃহৎ ধর্মগ্রন্থ পুরাণে খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন ধরনের মাছের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। সে যুগে মাদক নিন্দনীয় হলেও এর প্রচলন ছিল সর্বত্র । 


, পেশা ও ঘরবাড়ি : কৃষি ছিল প্রাক মুসলিম আমলের বাংলার অধিকাংশ 


লোকের পেশা | তবে গ্রামে অন্যান্য পেশার লোকও বসবাস করতো । সমাজের 


৩৪ ওরাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


অভিজাতগণ ছাড়া সবাই বাশ, কাঠ, ছন, নলখাগড়া, বিচালি ইত্যাদি দিয়ে 
ঘরবাড়ি তৈরি করে তাতে বাস করতো । ইট পাথর দিয়ে তৈরি পাকা ঘরবাড়ি 
দালানকোঠা সে যুগে খুবই কম ছিল। . 

৯. যানবাহন : নদীমাতৃক প্রাচীন বাংলার মানুষের প্রধান বাহন ছিল নৌকা। 
নৌকায় যাতায়াত, মালপত্র পরিবহন সবই চলতো । কেউ কেউ চলাচলের জন্য 
গরুর গাড়ি, মির রা তত 
ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। অভিজাত শ্রেণির লোকেরা হাতি ব্যবহার 

১০. পোশাক পরিচ্ছদ : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার 
পোশাক ছিল সাদাদিধে। পুরুষরা ধুতি কিংবা চাদর পরিধান 
পায়ে কাঠের বা চামড়ার পাদুকা ব্যবহার করতো। মে 


১১. অতিথি আপ্যায়ন : প্রাচীনকালে বাঙ্গাল যেসব উপায়-উপকরণ পাওয়া যেত, 


১২. সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে প্রাচীন বাংলার 
সৰমুখর ছিল । বারো মাসই কোনো না কোনো উৎসব লেগে 
থাকত পার্বণ, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নাচ, গান ইত্যাদির 
। গান বাজনার সাথে বাদায়ন্ত্রের ব্যবহার হতো । পুরুষরা নানা 
অংশগ্রহণ করতো । তন্মধ্যে লাঠি খেলা, কুস্তি, শিকার, সাতার, 
দাবা ও পাশা খেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল। 

১৩. বিদ্যাচর্চা : প্রাক মুসলিম আমলে বাংলায় যথেষ্ট বিদ্যাচর্চা হতো । উচ্চ শিক্ষার 
জন্য পণ্ডিত ও শিক্ষাবতিগণ সে সময় দূরদেশে গমন করতেন । সাধারণত বেদ, 
ধর্মশাস্ত্র পুরাণ, তর্কশাস্ত্র ব্যাকরণ, কাব্য, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা হতো । 

উপসংহার : উৎসের স্বল্পতার কারণে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সামাজিক ও 

রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র অঙ্কন করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার । মুসলিম পূর্ব বাংলার 

সামাজিক রীতিনীতি ছিল লোকাচার বা সামাজিক প্রথাসিদ্ধ; তবে সেন যুগে বাংলার 
সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে । সেনরা সমাজের সাধারণ মানুষের উদার 
মানসিকতার স্থলে কঠোরতা আরোপ করেন। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেনদের 
রাজত্বের শেষের দিকে নানা বিদ্রোহ দেখা যায়। অধিকন্তু লক্ষণ সেন রাজ্যের 
প্রতিরক্ষার চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার দিকে অধিকতর-মনোযোগ দিয়েছিলেন। সব 
স্নান বিডি বক অকা সম কার রি 
ভালো I 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৫ 
ক" ভি 


mn 

বিবরণ দাও 

উভর ॥ উপস্থাপনা : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের 
প্রচলন ছিল। তবে সে সময় হিন্দু ধর্মই এদেশে ব্যাপক বিস্তৃত ছিল। কালক্রমে 
স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মকে পুঁজি করে ব্যবসা শুরু করে এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারিত 
করে ধন সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে । ফলে হিন্দু ধর্ম সাধারণ নিকট 
শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তবে সে সময়কার অর্থনৈতিক । 
তখন অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। চীনা সাং- 
এর বর্ণনা থেকে তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। 

৩ মুসলিম বিজয়ের প্রাকালে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা [ 

নিয়ে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার তুলে ধরা হলো- 
১. 


বর্ণনা দিয়েছেন। কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য বাংলার 

রচয় বহন করে। 

: মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে শিল্পের উন্নতির পাশাপাশি 

বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। সে যুগে 

ও সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে সমুদ্র পথে সিংহল, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, 

, শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশের সাথে এদেশের বাণিজ্য চলতো । শ্রীপুর, 
ভুলুয়া, চন্দ্দ্বীপ প্রভৃতি প্রাচীন বাংলার উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল। স্থলপথেও 
বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথ সুগম ছিল। 

৩. গ্রামনির্ভর অর্থনীতি : কৃষিনির্ভর হওয়ার কারণে এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস 
করতো । তাই গ্রামই হয়ে উঠেছিল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা 
ছিল সচ্ছল । তবে মজুর, দরিদ্র, দুর্দশাগরস্ত ও ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। 
শাসক ও ভূস্বামিগণ ধনী ও সম্পদশালী ছিলেন। দেশের রাজা ছিলেন ভূমির মালিক। 
তাকে নির্দিষ্ট সময়ান্তর নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হতো। কিছু ভূমি ছিল নিষ্ধর। রাজা 
মন্দির, বিহার ইত্যাদি ধর্ম প্রতিষ্ঠানের জন্য সেগুলো দান করতেন। 

৪. শিল্পজাত দ্রব্য : কৃষিপ্রধান দেশ হলেও শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বাংলা বেশ 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কৌটিল্যের মতে, বাংলায় তৈরি কার্পাস তুলার কাপড় 
এবং পাটবস্ত্র সে সময় প্রসিদ্ধ ছিল। খ্রিষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে প্রচুর 
সূক্ষ্ম বস্তু; যেমন-_ মসলিন বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। তখন ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প, 
কাষ্ঠশিল্প প্রভৃতি বেশ বিস্তার লাভ করে। 


শাল জনত্যহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৫. অভ্যন্তরীণ মুন্রাব্যবস্থা : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলায় “দিনার এবং 'রূপক' নামক 


স্বর্ণ ও রৌপামুদ্রা প্রচলিত ছিল। সে সময় 'পুরাণ' ও 'কপর্দক' মুদ্রার প্রচলনও ছিল। 
এছাড়া পণাদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে সে যুগে “কড়ি' ব্যবহৃত হতো । 


 ঘটেছিল। কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি ত্রয়-বিক্রয়ের জন্য সে সময় বাংলার 


গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বড় বড় শহর, বন্দর, গঞ্জ ও হাট বাজার গড়ে ওঠে । শহর ও 


+: বন্দরগুলোতে প্রশস্ত রাস্তাঘাট ও সুন্দর সুন্দর দালানকোঠা নির্মাণ করা হতো। সে 
যুগে বিভিন্ন বংশের রাজাদের রাজধানীগুলো প্রাসাদ, বিহার, মন্দির, Yr SS 


ঠ 


১, 


ও মূল্যবান বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত করা হতো। 


বাংলার ধর্মীয় অবস্থা 

রি জেল করা হলো 
বাংলায় হিন্দুধর্ম ছিল প্রধান। অন্যান্য ধর্মেরঞলাকও এখানে বাস 
ক জল জেতার কপার 
বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা। এ ফিশ কিছু বৈশিষ্ট্য তৎকালীন 

সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন 
ক. বর্ণপ্রথা : হিন্দুরা চার বর্ণে বিভক্ত ছিল। যথা-_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শূদ্ব। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সর্বক্ষেত্রে এ শ্রেণিগুলোর 
মধ্যে বিস্তর বৈষম্য ছিল প্রথমদিকে হিন্দুধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করলেও 

হি বর। হিন্দুরা 

ব্ৰহ্মা, শিব ও প্রাক্কালে বাংলায় প্রভুর 
এবং পালনকর্তা হিসেবে পূজা করতো । এরূপ পূজা আয়োজন করে 


A 


ছিল। তাদের নির্দেশানুযায়ী সমাজে যাগযজ্ঞ, পূজা, অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন 
করা হতো । হিন্দুধর্ম মতে সাধারণ মানুষের জ্ঞান অর্জন বা ধর্মগ্রন্থ পাঠের অধিকার ছিল 
না। অধ্যাপক হাবীব বলেন, “ব্রাহ্মণগণ জনগণকে অজ্ঞ করে রাখতেন এবং 
সমাজে এভাবে তারা নিজেদের আধিপত্য করতেন।” 

ও. শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব : ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শেষ যুগে বাংলায় শৈব ও 
বৈষ্ণব নামে দুটি শাখা ধর্মের উদ্ভব হয়। এ শাখা ধর্মগুলোর উপাসকদের 
পল 

চ. নানা প্রকার কুসংস্কার : হিন্দুধর্মের বিধান মতে তখন সমাজে নানা কুসংস্কার 
প্রচলিত ছিল। স্ত্রীর পূর্বে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পবিত্রতা ও সতীতৃ 
নিশ্চিতকরণের জন্য মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো । 
এছাড়াও বাল্যবিবাহ, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি জঘন্য বিধান প্রচলিত ছিল। 

বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্মের নাম। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ 

ধর্মের উদ্ভব হয় এবং অত্যন্ত ধীর গতিতে বৌদ্ধরা ধর্মকর্ম করতে থাকে । 


জর ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৭ 


মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালেও এ ধর্মের অনুসারীদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় । এ 
ধর্মের মানুষ প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের চেয়ে বেশ শান্তিপ্রিয় ও 
সহনশীল । হিন্দুধর্মের বর্ণভেদের নিপীড়নের হাত থেকে বাচতে মানুষ এ ধর্মের 
ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে । 
৩. জৈনধর্ম : মহাবীর বর্ধমান জৈনধর্মের প্রবর্তক ছিলেন তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের 
সমসাময়িক । এ ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল জীবে দয়া ও অহিংসা। বৌদ্ধধর্মের সাথে 
এ ধর্মের বেশ কিছু মিল থাকলেও কিছু কিছু বিষয়ে বিরোধ ছিল! অন্যদিকে 
হিন্দুরাও এ ধর্মকে খুব একটা সুনজরে দেখেনি । 
উপসংহার : মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের পূর্বে হিন্দুধর্ম অন্যান্য বেরি ওপর 
ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং কর্মস্পৃহার প্রমাণ পাওয়া যায়গাব্তাদের কঠোর 
পরিশ্রমে বাংলা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন/করেচ সে সময় হিন্দু 
ধর্মযাজকদের অমানবিক আচরণ ও নানা ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষকে হিন্দু ধর্মের প্রতি 
অতিষ্ঠ করে তোলে। এমতাবস্থায় মানুষ তাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি কামনা করে। 
ফলে সহজেই মুসলমানগণ বাংলা বিজয় করতে সক্ষণ্যাহয়'। 


জ প্রশ্ন: ১১ বখতিয়ার কাজির অর কালে বাংলার রাজনৈতিক 
জুন 


বর্ণনা দাও। (ফা. স্নাতক প. ২০১০] 


উন ॥ উপস্থাপনা : রামের রাগ সা নিস 
রয়েছে তাই প্রাক মুসলিম ও মুসলিম আমলে বাংলা নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীনকাল 
থেকেই বাংলার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । আর এ স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠায় সাহায্য 
রী sd ea , প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি । আজ যেমন বাংলার 

অধিবাসীরা হিন্দুসুস্লিম, নু জীপ ইত্যানি তা দিতে বত প্রাক মুসলিম 
আমলে এরুপ বছিল না। তখন বাংলায় মুসলিম শ্রেণি অনুপস্থিত ছিল। মুসলিম 


তবে প্রাক মুসলিম আমলে বাংলার সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল 

বর্তমানকালের চেয়ে বেশি কৃষিনির্ভর এবং অধিকতর সমৃদ্ধ । 

জে রাজা জারা 
খধিদের মতে, প্রাক মুসলিম যুগে বঙ্গদেশে কৌম বা গোষ্ঠীশাসন বিদ্যমান 

ছিল। এসব কৌমের শাসকরা 'অনাচারী* ও “আচারবর্জিত' ছিল। আর্যদের মতে, 

এদেশের অধিবাসী “দস্যু“। আবার কোনো কোনো এতিহাসিকের মতে, প্রাক 

মুসলিম বাঙ্গালি জাতির গৌরব গীথার উল্লেখ পাওয়া যায়৷ নিম্নে মুসলিম বিজয়ের 

পূর্বে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো 

১. রাজতন্ত্র ও গঙ্গারিডই সাম্রাজ্য ৪১৪48, বিভিন্ন লিপিমালা ও 
তাম্বশাসনের বিবরণে রাঢ়, পু, বঙ্গ, জাতি ও ছোট ছোট রাজ্যের 
উল্লেখ রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলায় প্রথমে কয়েকটি বিশেষ জাতি 
সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতো এবং কালক্রমে তাদের মধ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তারা গঙ্গারিডই নামে পরিচিত ছিল, একটি শক্তিশালী রাজতস্ত্রের অস্তিত 

. ছিল বলে এতে প্রমাণিত হয়। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব চার * 


৩৮ 


Uাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রা 


শতকের পূর্বেই বাংলার জনগণ রাজতন্ত্রের সাথে পরিচিত হয়েছিল । মহাভারতের 
বর্ণনা মতে বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এক্যবদ্ধভাবে বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত 
করেছিল এবং বিদেশের সাথে রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। 


. গুপ্তযুগ : গুপ্তযুগের প্রাপ্ত লিপিমালায় বাংলার শাসনব্যবস্থার সুস্পষ্ট বিবরণ 


রয়েছে। সে সময় বাংলার অংশবিশেষ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সমগ্র বাংলা গুপ্ত 
সম্রাটদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল না। কোনো কোনো অংশে মহাসামস্তদের 
শাসন: বিদ্যমান ছিল। মহাসামস্তের মধ্যে শশাঙ্ক ও বিজয় নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ বিজয় সেল ছিলেন সামন্ত শাসকদের মধ্যে অত্যন্ত । 
কারণ তিনি “মহারাজা' উপাধিসহ আরো কয়েকটি উপাধি ৷ 


, মৌর্য যুগ : মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রস্তর লিপি মতে মৌর্য উত্তর 


পশ্চিমাংশ বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল একজন 
মহামাত্রের নামের উল্লেখ রয়েছে। মনে করা হয়, সম্রাটের প্রতিনিধি 


জন্য রাজকীয় শস্যভাণ্ডারের অর্ধেব করে রাখা হবে; রাজা শ্রমের 


সাম্রাজ্যের পতন ।খঁংশাল গুপ্ত সাযাজ্যের ধ্বংসের পর সমগ্র উত্তর 

ভারতে ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। শুরু হয় বলভীর 

মৈত্রকদের । গুপ্তশাসনের পরবর্তী কালের ভারতব্যাপী এ রাজনৈতিক 

বাংলার ইতিহাসেও লক্ষণীয়। সমসাময়িক অবস্থার 

দুটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে ৷ প্রথম স্বাধীন রাজ্য 

হয় দক্ষিণ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে । এটাই 

প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য । আর দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম ও উত্তর বাংলাব্যাপী, 
যা সাধারণভাবে গৌড় রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। 


. রাজা হর্ষবর্ধন : ৬০৬ থেকে ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতের একজন প্রসিদ্ধ 


নৃপতি ছিলেন রাজা হর্ষবর্ধন। এ সময়ে বাংলায় ভীষণ অরাজকতা বিরাজ 
করছিল। এ সুযোগে ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন। পরের বছর 
তিনি উৎকল ও কোঙ্গোদে অভিযান করে সফল হন। এ সময়েই কামরূপরাজ 
ভাস্কর বর্মা গৌড় জয় করে কর্ণসুবর্ণে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৪২ 
খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন যখন কজঙ্গল রাজ্যে অবস্থান করছিলেন, তখন ভাস্কর বর্মা 
বিশ হাজার রণহস্তী নিয়ে হর্ষবর্ধনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এভাবে শশাঙ্কের 
দুশক্র তার রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন। আর এ থেকেই বাংলার রাজনীতিতে 
হর্ষবর্ধনের সাফল্যজনক অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। 


, শশাঙ্কের স্বাধীন গৌড় রাজ্য : গুপ্তবংশের পতনকালে মৌখরী ও পরবর্তী 
গুপ্তবংশীয় 


₹শীয় রাজাগণের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছরব্যাপী পুরুানুক্রমিক ছন্ন্বসংঘাত 
চলছিল। ফলে ছয় শতকের শেষের দিকে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণ হীনবল 


আঃ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৯ 


* হয়ে পড়েন। চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মার আক্রমণ এ সময় তাদের ক্ষমতার ভিতে 
মারাত্বক আঘাত হানে । এ অবস্থার সুযোগে শশাঙ্ক সাত শতকের গোড়ার দিকে 
গৌড় অঞ্চলের কর্তৃড় গ্রহণ করেন এবং স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 

৭. পাল যুগ: বাংলার প্রথম স্বাধীন নৃপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দেশে মারাত্মক 
অরাজকতা দেখা দেয়। উপর্যুপরি বিদেশি আক্রমণে বাংলার রাজনৈতিক 
ভারসাম্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময়ে বাংলায় 
কোনো স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এরূপ রাজনৈতিক 
তাগ্রশাসনে “মাৎস্যন্যায' বলে। ব্রাহ্মণ বণিক নিজ নিজ গৃহের. 
এলাকায় স্বাধীনভাবে রাজতৃ করতেন। এমতাবস্থায় * Eas 
ব্যক্তিকে জনগণ রাজা নির্বাচিত করে। ফলে তার 
যাবৎ বাংলায় শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন। 

৮. সেন যুগ: টার এগারো শতকের রিয়ার বাজ েটনুদ রাজবাশের 
উত্তব ঘটে ৷ উত্তর বাংলায় সামস্তদের বিদ্রোহের স পালি সামাজ্যের দুর্বলতার 


উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দেব বংশই বাংলা অঞ্চলের 
ছিল। এরপর বারো শতকে বাংলায় মুসলিম শক্তির 
বাংলায় মুসলিম রাজত্বের উত্থান ঘটে । 

১০. আক্রমণ : ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি বখতিয়ার খলজীর 


বাংলায় পলায়ন করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার বিনা যুদ্ধে জয় 

করেন এবং লক্ষণাবতীকে কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 

এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান করে লক্ষ্মণ সেন আরো দুই-তিন বছর 

রাজত় করেন। তার রাজতৃকালে সেন শাসনের উন্নতি ও অবনতি উভয়ই 

বিরাজমান ছিল। রাজত্বের প্রথম দিকে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি লক্ষ্মণ সেন 

রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ না করে অভ্যন্তরীণ শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় মনোনিবেশ করেন। 
উপসংহার : উৎসের স্বল্পতার কারণে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক 
অবস্থার চিত্র অঙ্কন করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেনদের 
রাজত্বের শেষের দিকে নানা বিদ্রোহ দেখা যায়। অধিকন্তু লক্ষণ সেন রাজ্যের 
প্রতিরক্ষার চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়েছিলন। সব 
চিনির লেস সির গুগলের সারি ও রাসনডিক অন মেটামুটি . 
ভালো ছিল। 


৪০ রোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


cE মুলা তের পরকালে বাংলার নাহিতে সুতি, মা? হাতা 

I Cer CV se ংস্কৃতি, ধর্ম, স্থাপত্য 
অথবা সং ও 
শিল্পকলা এবং ভাস্কর্য সম্বন্ধে যা জান লেখ। 


উর ॥ উপস্থাপনা : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে প্রাচীন বাংলা বিভিন্ন জনপদে 

বিভক্ত ছিল। এর প্রতিটি জনপদ সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎসভূমি ছিল। কিন্তু এ সকল 

জনপদের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। এ কারণে এখানে সাহিত্য 

সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়নি ।/ভ্বে কোনো 

কোনো যোগ্য ও দূরদর্শী শাসকের আমলে এগুলোর ব্যাপক প্রস্নার ঘটেছিল, যা 

বিভিন্ন পরিব্রাজক ও এঁতিহাসিকের মন্তব্য থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় টি 

৩ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ৮ 

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিপাল ও সেন রাজাদের 

মিয়ন্রণাধীন ছিল। এ সমর বাংলার সাহিত্য সংস্কৃ্চটুপিক অগ্রগতি হয়। নিয়ে এ 

সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলো- 

১. পাল সাহিত্য-সংস্কৃতি ; বল ুগেও বাংলায় সাহিত্য সং 
৮১১১৭ ১৯81 


সততা নলা ন্যয় রু্দলী'স্থের প্রণেতা ভর্টের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ সন্ধ্যারুর নন্দীর বদ 
একটি দুরূহ শ্রেষাত্মক কাব্য, যার প্রতিটি শ্লোক এমন সুকৌশলে রচিত 
হয়েছে, পৃথক পৃথকভাবে বর্ণবিন্যাস ও শব্দ যোজনা করলে এটিকে একদিকে 
রামায়গের, 


এর বেশির ভাগই তিব্বতী ভাষায় রচিত হয়েছে। 

২. সেন যুগে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি : সেন রাজাদের রাজতৃকালে সহজিয়া 
সাহিত্যের প্রসার-হাস পায় এবং সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। 
সেন রাজারা সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এদের অনেকেই কাব্য 
রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। বল্লাল সেন 'দানসাগর' ও “অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ 
দুটিতে হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠান ও জ্ঞানকর্মাদির বিবরণ দিয়েছেন” লক্ষ্মণ সেন 
নিজেই সুকবি ছিলেন এবং তার রচিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া গেছে । সে কালের 


অনি জট তু পতিত বের “পবনদৃত', উমাপতিধরের “চ্দ্রড় চরিত’, 
জয়দেবের সই ৯৮ পো ২৪ 
কাছে সমাদৃত হয়। সেন যুগকে সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। একদিকে 
ধর্মশা ত্র ও অপরদিকে উচ্চাঙ্গের কাব্য এ যুগকে অমর করে রেখেছে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৪১ 


৩ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার ধর্ম 

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা 

হয়। যথা_ 

১. পাল শাসনামলে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা : পাল রাজাদের শাসনামলে ভারতের 
অন্যান্য অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়। তাদের সংখ্যাও কমে আসতে 
থাকে । বুদ্ধ ও মহাবীর ক্রমে হিন্দু দেবতায় রূপান্তরিত হতে থাকে। 
বৌদ্ধধর্মের সহজ সরল সাম্যবাদ এ সময় পরিত্যক্ত হয়। তদস্থলে হিন্দু দেব- 
দেবীর উপাসনা, মন্ত্রপাঠ ও বুদ্ধ পূজা শুরু হয়। এভাবে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা 
প্রভাবিত হতে থাকে। ব্রত, হোম, জপ, মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ও নানা প্রকার 


প্রথা না থাকায় এ সময় বৌদ্ধধর্ম এক সহজিয়া ধর্মে রূপান্তরিত হয়। 

২. সেন শাসনামলে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা : (সন, শাসকদের সবাই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য 
ধর্মাুসারী। তারা ব্রাহ্মণ স্মৃতি ও সংস্কারে অভ্যস্ত ও অনুসারী ছিলেন এবং এ 
কারণে এ যুগে বৌদ্ধ ও ব্রা্গণ্য সংস্কৃতির বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেন যুগে 
ও বক রা so রেজধার রেল সুনান 

তেমনি হিন্দুধর্মের দুর্গাপৃজারিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। 

৩ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার স্থাপত্য ও শিল্পকলা 

ফাহিয়েন, হিউয়েন সাঞ্গ্রমুখের বর্ণনায় প্রাচীন বাংলার উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং 

সাহিত্য গ্রন্থ থেকে/প্রীকমুসলিম বাংলায় নির্মিত মনোমুগ্ধকর রাজপ্রাসাদ, মন্দির ও 

আশ্রম সম্পর্কে অরগত হওয়া যায়। বিশেষ করে পাল ও সেন যুগের স্থাপত্য ও 

শিল্পকলার নিদর্শনসমূহে বিদেশি পর্যটকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। পাল ও 

লন সুতার হাতও শিল্পকলার প্রভৃত উন্নতি হয়। পাল ও সেন রাজাগণ 

সপ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ যুগে নির্মিত স্থাপত্যশিল্পের বহু 
বাংলার বিভিন্ন স্থানে এখনো দেখা যায়। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল 
পপ ৮৮১৯ লা লেন লালন কালের 


শিল্পশৈলী_ এ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এখানে রামায়ণ ও 
মহাভারতের অনেক কাহিনী এবং কৃষ্ণলীলার অনেক কথা খোদিত আছে। সাধারণ 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কথাও এ ভাস্কর্যে চিত্রিত হয়েছে। এছাড়াও 


৪২ ডল জগত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


পোড়ামাটির শিল্প প্রাচীন বাংলায় খুব উন্নত ছিল। কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই 
পাহাড়ে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক ও মূর্তি পাওয়া গেছে। নিয়োক্ত উপাদানে 
পাল ও সেন যুগের ভাক্কর্যশিল্লের নিদর্শন পাওয়া যায়_ 
১. বিষ্ণু মুর্তি : এটি পাল ও সেন যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের একটি। এটি নির্মাণে 
শিল্পীরা যে নিপুণতার পরিচয় দান করেছেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে। বিশেষ করে শিয়ালদির বিষ্ণু মূর্তির মুখে শিল্পী বেশ নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য 
ফুটিয়ে তুলেছেন। বিষ্ণুর উপরের দুই হাতের আঙ্গুলগুলোর বক্রভাব, 
কোমলতা ও কমনীয়তাসূচক, যদিও চক্র ও গদা- এই দুই সংযাারী অন্ত 
মি পপ, 
২. পাল ও সেন যুগের একটি নিদশূ্নসী্ীপুরীর গঙ্গা 


রচনা বিন্যাস ও শাস্ত-সমাহিত ভাব পাল, সনে যুগে ভাক্ষর্যশিল্পের চরম 
ডি po bs an Se 
: মুসলিম বিজয়ের রাকালে প্রাটীন বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম, 
রাহা জা of রো হুর 
ও লেল বার সারদা এড ও লাচিত চন উদর 
সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্পকলার/সূকল্/ ক্ষেত্রে বাঙালি জাতি এক অভূতপূর্ব উন্নতির 
স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিল ।( 


পর: ১৩ ৷ বাংলায়কীভাবৈ সেন বংশের অবসান ঘটেঃ আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলায় সেন বংশের অবসানের কারণ কী? আলোচনা কর। 


উতর ॥ উপস্থপনা : 

ভিন ১ ২৪ ক রিল 

স্বাধীন রাজত গড়ে ওঠে ৷ উত্তর বাংলায় সামস্তচক্রের বিদ্রোহের সময় পাল সাম্রাজোর 

দুর্বলতার সুযোগে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন ধীরে ধীরে নিজ ক্ষমতাকে 

সুসংহত করেন এবং এক পর্যায়ে রাজক্ষমতা দখল করেন। এ বংশের মোট পাচজন 

শাসক শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন। প্রথমদিকে এ বংশের শাসকগণ শাসনকার্ষে 

যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, শ্রেণিসংঘাত, তুর্কি আক্রমণ 

প্রভৃতি কারণে শেষের দিকে এ বংশের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে । 

৩ বাংলায় সেন বংশের অবসানের কারণ 

শুধু তুর্কি আক্রমণই সেন বংশের শাসন অবসানের একমাত্র কারণ নয়। এর সাথে 

আরো বহুবিধ কারণ নিহিত ছিল । নিয়ে সেগুলো আলোচনা করা হলো- 

১. : পাল ও সেন যুগে বাংলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তত্তুবায়, গন্ধবণিক, 

, মালাকার প্রভৃতি শ্রেণির উদ্ভব হয়। আত্মস্বার্থকে কেন্দ্র করে এসব 

শ্রেণির মধ্যে দেখা দেয় শ্রেণিসংঘাত বা শ্রেণিবৈষম্য। শ্ৰেণিবৈষম্য সমাজকে 
মারাত্মক শ্রেণিসংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। এ শ্রেণিসংঘাত কেন্দ্রীয় শাসনকে 
দুর্বল করে ফেলে এবং সেন শাসনের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। 


জ্ম ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৪৩ 


২. পরধর্মের অসহিষ্ণুতা : সেন বংশের শাসকগণ পরধর্মের প্রতি চরম অসহিষ্ণু 
ছিলেন। সেন রাজাদের শিলালিপি মতে, তারা ছিলেন চন্দ্রবংশীয় এবং 
্রহ্গক্ষত্রিয়। বাংলার প্রাচীন কুলজী গ্রন্থে তাদের বৈদ্যজাতীয় বলে মন্তব্য করা 
হয়েছে। কিন্তু অনেকের মতে, তারা ছিলেন কায়স্থ ৷ প্রকৃতপক্ষে, তারা ছিলেন 
্র্ষক্ষত্রিয় । তারা প্রথমে পাল রাজাদের অধীনে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরা ছিলেন অত্যধিক উদার । তারা প্রশাসনিক কাজে 
ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করে নিজেরা ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এ. সুযোগে 
ব্রাহ্মণরা পালদের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ব্রহ্মগাঞ্চল)কর্ণাট 
থেকে স্বজাতি সেনদের বাংলার ক্ষমতা দখলের আহ্বান জানায়? এভাবে 
সেনরা বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালদের ওপর চরম 
অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে। প্রশাসনের সকল উচ্চপদ থেকে পালরা 
বিতাড়িত হয়। সেনদের এ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা পাত্র ই করে তোলে, যা 
সেন রাজশক্তির ভাঙনে সহায়তা করে। h 

৩. সামরিক দুর্বলতা : রাজা লক্ষণ সেন একডুাখ্যাত বীর যোদ্ধা ছিলেন। 
যৌবনে তাঁর পিতামহের রাজতৃকালেণতিনি গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ ও 
কাশীর রাজাকে পরাজিত করে স্েনঝআম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত করেছিলেন । 
এতিহাসিক মিনহাজ উস সিরাজের-মীতে বখতিয়ার খলজীর আক্রমণকালে 
লক্ষ্মণ সেন আশি বছরের বৃদ্ধ-ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে 
জার eC AB কে চর 
দিকে দেশের সামরিক শক্তি অত্যন্ত নিক্রিয় ও দুর্বল হয়ে পড়ে । চতুর্দিকে 
চলছিল তুর্কি আক্রমণের ঝড়, তারপরও লক্ষ্মণ সেন তেলিয়াগরহির গিরিপথে 
সামান্য কয়েকজন সৈনিক মোতায়েন করেই তীর সামরিক দায়িত্ব সম্পন্ন 
করেন। মূলত বৈদেশিক আক্রমণ ঠেকানোর মতো সামরিক শক্তি সেন 
শাসকদ্রের ছিল না। 

৪. প্রশাধীনিক অরাজকতা : ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সেনরা প্রশাসনের সকল স্তর 
নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে। এভাবে সেনরা ক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। 
শ্রেণিগত নিয়োগের ফলে শাসনযন্ত্র অচল ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ে । কেন্দ্রীয় 
শাসনের শৈথিল্য ও দুর্বলতার ফলে প্রাদেশিক শাসন কাঠামো একেবারে ভেঙে 
পড়ে। রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি অর্থনীতি ও সামরিক বাহিনী ছিল বিধ্বস্ত। যখন 
অব্যাহত বিদেশি আক্রমণ চলতে থাকল, তখন একে রাজনৈতিক দিক থেকে 
প্রতিরোধ করা গেল না। রাজনৈতিক প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন ছিল সুষ্ঠ 
সামাজিক কাঠামো এবং সুদৃঢ় আর্থিক বুনিয়াদ। কিন্তু বাংলায় তখন এ দুটিরই 
চরম অভাব বিদ্যমান ছিল। 

৫. শাসক শাসিতের দূরতৃ : সেন রাজতৃকালে সমাজে প্রধানত চারটি বর্ণ তথা 
শ্রেণি বিদ্যমান ছিল। এ চারটি শ্রেণি ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্ব। 
প্রতিটি শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তিও বরাদ্দ ছিল। উচ্চবর্ণের সাথে নিয়বর্ণের 
লোকদের বৈবাহিক ও সামাজিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সমাজের 
সিংহভাগ অধিবাসী নিম্নবর্ণের ছিল এবং তাদের বসবাস ছিল গ্রামে । 
শাসনকার্ধে তারা মোটেই অংশগ্রহণ করতো না। রাজপদ থেকে প্রশাসনের 


৪৪ 
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তৃণমূল পর্যন্ত স্বর ছিল উচ্চবর্ণের বিচরণ এমনকি নিয়বর্ণের লোকদের 
শিক্ষা গ্রহণেরও কোনো সুযোগ ছিল না। স্বভাবতই এ শাসনব্যবস্থায় 
নিয়বর্ণের লোকেরা সুবিচার পেত না। ফলে তারা গোটা শাসনব্যবস্থা এবং 
শাসক শ্রেণির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে । 


. কালের বিবর্তন : পৃথিবীতে কোনো রাজবংশই চিরস্থায়ী'হয়নি। গৌরবের শেষ 


পর্যায়ে তার পতন অনিবার্ধ। বাংলার সেন রাজবংশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম 
ঘটেনি। এঁতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে, pas deste soins 


৯১ 
নয়। এবং পতনই হলো বা 
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করে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্যে মাঝে মধ্যে আক্রমর্ণ ক্করতে থাকেন। এ সময় 
ডী সীরড়ের-যশ ও খ্যাতি চারদিকে ছ পোড়ে এবং অনেক ভাগ্যানেষী 


সেন রাজধানী নদীয়ায় অবস্থান ভিলেন । এতিহাসিক মিনহাজ-উস 
সিরাজের বর্ণনায় এ সময়ে কর্তৃক বিহার জয়ের পর সেন 
সাম্রাজ্যে ভীতির সঞ্চার হয় সেনের তাম্রশাসনের এন্দ্রিমহাশক্তি যজ্ঞ 


ভট নালা লক্ষণ সেন তবুও নদীয়া ত্যাগ করেননি কিছু 
আমীর ওমারা ও সভাসদ নদীয়া ত্যাগ করে পূর্ববাংলায় আশ্রয় 
চহ । হিন্দুদের মতে, সেন বংশের পতন হয় দৈব আদেশে । 

সভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ : সেন সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ অভ্যন্তরীণ 
বিদ্রোহ। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পতনকালে সেন সাম্রাজ্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে 
পড়ে এবং স্থানীয় সামন্তরা দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
উল্লেখ্য, প্রৌঢ় রাজা লক্ষণ সেন আশি বছরে পদার্পণ করেন। শারীরিক 
বার্ধক্য ও বিদেশি আক্রমণের ভয়ে তিনি একেবারে বিচলিত হয়ে পড়েন। 
ফলে শাসনযন্ত্র হয়ে পড়ে উচ্ছৃঙ্খল ও লাগামহীন । এ" সুযোগে বিভিন্ন 
প্রদেশে সামন্ত রাজা স্বাধীনতা ঘোষণায় মেতে ওঠে। এ সকল স্বাধীন 
রাজ্যের মধ্যে ডোম্মানপাল কর্তৃক স্থাপিত সুন্দরবন অঞ্চলে একটি স্বাধীন 
রাজ্য ও মেঘনা নদীর পূর্বতীরে মধুমথনদেব কর্তৃক স্থাপিত দেব বংশ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

তুর্কি আক্রমণ : তুর্কিদের বঙ্গ আক্রমণ বাংলার সেন রাজবংশের পতনের 
সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ। ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি বীর বখতিয়ার 
খলজীর বিহার জয় করেন। পরের বছর তিনি নদীয়া অভিযান করেন। নদীয়া 
অভিযানকালে বখতিয়ার ঝাড়খণ্ড অরণ্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এত দ্রুতগতিতে 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৪৫ 


অগ্রসর হয়েছিলেন যে, যখন তিনি নদীয়া পৌছেন তখন মাত্র ১৮ জন 
অশ্বারোহী তাকে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিল । মূল বাহিনী পশ্চাতে ছিল। 
তিনি সোজা রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ তোরণে উপস্থিত হন এবং 
প্রাসাদরক্ষীদের অতর্কিতে হত্যা করে প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। রাজা 
লক্ষ্মণ সেন সে সময় মধ্যাহ্ন ভোজে ব্যস্ত ছিলেন। খবর শুনে তিনি পশ্চাতদ্বার 
দিয়ে পলায়ন করেন এবং নৌপথে বিক্রমপুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

৩ বাংলায় সেন শাসনের অবসান - টি 

লক্ষ্মণ সেনের পর তার পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 

এ দুই রাজারই তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তবে তাদের রাজতৃকালের বর্ণনা 

পাওয়া যায়নি। তাগ্রশাসন মতে তাদের রাজ্য দক্ষিণ পূর্ববাংলায়' সীমাবদ্ধ ছিল। এ 

অঞ্চল নদীবেষ্টিত থাকায় এখানে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হত্বেশ্গ সময় লেগেছিল । 

এ দুই ভ্রাতার রাজতৃকাল ২৫ বছর স্থায়ী ছিল। সুতরাধ অনুমান করা যেতে পারে, 


সেন শাসন বিদ্যমান৬ছিল। তবে কতদিন ছিল তা সঠিক জানা যায় না। কারণ 
লক্ষণ সেনের প্রচ্রর, সেন রাজাদের সম্পর্কে এতিহাসিক বর্ণনা অতি দুর্বল। তবে 
ধারণা করা হয়৷তেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেন শাসনের পতন হয়। 


ঘ পরশু 6.১৪ 1 বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস্‌ সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলায় তুর্কি শাসনের ইতিহাস আলোচনাকর। __... 
উনভন্ল॥ উপস্থাপনা : ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলায় 
মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথম 
শাসনকর্তাদের কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোদ্ধা খলজী মালিক এবং কেউ ছিলেন 
তুর্কি বংশের শাসক। পরবর্তীতে বাংলা দিল্লির শাসনাধীন একটি প্রদেশে পরিণত 
হয়। এই ষাট বছর বাংলার অধিকাংশ শাসকই ছিলেন ‘দাস’ বা “মামলুক' বংশের । 
তবে তারা সকলেই ছিলেন তুর্কি বংশোড্ভূত। এ সকল শাসকদের সকলেই দিল্লির 
সুলতানের অধীন ছিলেন এবং এদের মধ্যে অনেকেই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 
স্বাধীন হতে চেষ্টা করেও সফল হননি । 

৩ বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস 

১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ সুলতান 
গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজীকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলা অধিকার করেন। 
এরপর থেকে ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট পনেরো জন তুর্কি শাসনকর্তা বাংলা শাসন 
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করেন। সেজন্য এ সময়কালকে তুর্কি যুগ বলা হয়। বাংলায় তুর্কি শাসনের সময় 
দিল্লিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলছিল। ফলে বাংলার মতো দূরবর্তী প্রদেশের 
শাসনকার্ধের দিকে সুলতানদের মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল না। এতে বাংলার 
তুর্কি শাসকগণ দিল্লির অধীন হয়েও অনেকটা স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করতেন। 
নিয়ে বাংলার উল্লেখযোগ্য. কয়েকজন তুর্কি শাসকের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস বর্ণনা 
করা হলো- 

* ১. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ : ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ইওয়াজের 
পরাজয় ও মৃত্যুর পর বাংলা দিল্লির অধীনে চলে যায় এবং 

মাহমুদ দিল্লির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি সুলতান 
ইলতুত্মিশের পুত্র। এর পূর্বে নাসিরউদ্দিনকে নিযুক্ত করা 
হয়েছিল। ফলে তিনি নয থেকে লখনৌতি সর নার সাদর 
জানল 
খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। ঠি 


২. দওলত শাহ ও বলকা খলজী : নাসিরউদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুর পর 
মুদ্রার প্রবর্তন করেন। সম্ভবত এ সময় 
দওলত শাহ কর্তৃক ক্ষমতা দখলকে অগ্রাহ্য 


. “আওর : ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুমিশের মৃত্যুর পর প্রথমে 
সাইফউদ্দিন আইবেক বাংলার শাসন ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু আরকালের 
মধ্যে তার মৃত্যু হলে আওর খান আইবেক লখনৌতির ক্ষমতা অধিকার 
করেন। তবে কিছুদিন পরেই বিহারের শাসনকর্তা তুঘ্বিল তুঘান খানের হাতে 
পরাজিত হন। . . 

৫. তুদ্বিল তুঘান খান : ১২৩৬ খিষ্টাব্দে আওর খানকে পরাজিত করে তুঘান খান 
বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৯ বছর বাংলার 
শাসনকর্তা ছিলেন। এরপর মাত্র দুই বছর ওমর খান লখনৌতির শাসন 
ক্ষমতায় ছিলেন। 

৬. জাননা রানি: ১২৪৭-১২৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ওমর খানের পর 

জালালউদ্দিন মাসুদ জানি বাংলা শাসন করেন। তিনি লখনৌতিতে শাস্তি 

ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে “মুগিসউদ্দিন' উপাধি ধারণ 
করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অতঃপর ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণ 
করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র_ ৪৭ 


৭. মালিক ইজ্জুদ্দিন উজবেক : জালালউদ্দিন মাসুদ জানির পর দুই বছর মালিক 
ইজ্জুদ্দিন উজবেক লখনোৌতি স্বাধীনভাবে শাসন করেন। পরে ১২৫৯ খ্রিষ্টাব্দে 
কারা প্রদেশের শাসনকর্তা তাজউদ্দিন আরসালান খান লখনৌতির সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 

৮. তাতার খান : আরসালান খানের পর তাতার খান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন তাতার খান দিপ্ির সুলতান বলবনের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। কিন 


অল্পদিন পর তার মৃত্যু হয়। তার বংশের শের খান প্রায় চার বছর 


১০. 


১১. 


সম নর “বালি সান ছিলেন। তার, কোনো উত্রাধিকারী নী 

থাকায় মালিক ফিরোজ ইতগীন পরবর্তী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । 

১২. গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ : মালিক ফিরোজ ইতগীন শাসন ক্ষমতায় 
আরোহণের পর ‘সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ' উপাধি ধারণ করেন। 
তার মৃত্যুর পর তার পুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ বাংলার সিংহাসনে সমাসীন 
হন। অল্পকাল পরেই দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের হাতে তিনি 
পরাজিত ও বন্দি হন। ১৩২৫ খিষ্টাব্দে তাকে মুক্তি দিয়ে সোনারগায়ে প্রেরণ 
করা হয়। সেখানে তিনি বাহরাম খানের সাথে যুগ্যভাবে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 
১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় বিদ্রোহ করলে বাহরাম খানের হাতে নিহত হন। 
এরপর ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দিল্লির অধীনে শাসিত হয়। 

উপসংহার : বহুদিন যাবৎ বলবৎ থাকলেও রাংলায় তুর্কি শাসনের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বহিরাক্রমণের ফলে বাংলায় তুর্কি শাসনের ভিত বারবার 
কেঁপে উঠেছিল । অর্থাৎ বাংলায় তুর্কি শাসনের যুগ ছিল বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা পরিপূর্ণ ৷ 
মি পালকগধ দির বিরুদ্ধে রাহ কের সন হয়নি। হবে দিতি আক্রমগের 
ফলেও তারা বহু বছর বাংলা শাসন করেছে। 


৪৮ ঠাল জন্দতা্- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


[] ১৫ ॥ সামরিক বিশেষ উল্লেখপূর্বক বখতিয়ার খলজীর বাংলা 
TEs (ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কতৃক বাংলা অভিযানের পটভূমি _উল্লেখপূর্বক 
তার বিজয়ের কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। (ফা. স্বাতক/প. ২০১২] 

kat obs বা হীরা বালা বিজয়ের হাহাকাৰ কিন ২০১১] 
অথবা, উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বালা রিজয়ের ইতিহাস 
আলোচনা কর 48 স্নাতক প. ২০০৯] 


উদ্ভব ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার 
খলজীর বঙ্গ ও বিহারের বিহারের বিজাভিবাদ এক নধর মুখর লী নব তি 
বাহিনীর একটা ছোট্ট সেনাদল এক সহজ ও চমকপ্রদ রিজয় 

পু জপ পু শর শতম 
করেন। তার বিজয় অভিযানের ফলে বাংলায় মু শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ শতান্দীর 


প্রারস্তে তার বঙ্গ বিজয়কে মূল্যায়ন করে, Dr. K. R. Qanungo বলেন “Such is the 
story of Malik Muhammad Bakhtiyars Capture of the royal place of Maharaja 
Laxman Sen that decided foreyér the fate of the Hindi sovereignty of Bengal.” 

2 বখতিয়ার খলজীর প্রাথমিক জীবন 


এতিহাসিক মিনহাজ-উল্নীইসিরাজের মতে, তীর পুরো নাম মালিক উল গাজী ইখতিয়ার 
উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ীর;খলজী। তিনি জাতিতে ছিলেন তুর্কি, পেশায় সৈনিক । তিনি 
আফগানিস্তানেরগঞ্রুরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী ছিলেন। প্রাথমিক 
পুতি বিলেত ক জলত রা যা 

দিল্লির কুতুরউদ্দিনের দরবারে দু'বার চাকরি লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তার 
শারীরিক, গঠন ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় চাকরি লাভে ব্যর্থ হন। অতঃপর বাদায়ুনের 
শাসনকর্তা তাকে চাকরি দিলেও তিনি চাকরি ছেড়ে অযোধ্যায় চলে যান। অযোধ্যার 
মালিক হুসামউদ্দিন তাকে ভুউলি ও ভাগবত নামে দুটি পরগনার জায়গির প্রদান করেন 
এবং তাকে মুসলিম রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের রক্ষী নিযুক্ত করেন। বখতিয়ার খলজী 
এখানেই তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সন্ধান পান। অধ্যাপক মোহর আলী যথার্থই 
বলেন- “This proved to be the turning point in his career." 


2 বাংলা অভিযানের কারণসমূহ 

১. উচ্চাভিলাধী পরিকল্পনা : বখতিয়ার খলজীর উচ্চাভিলাধী পরিকল্পনার 
ফলস্বরূপ তিনি বাংলা ও বিহার অভিযান করেন। তার জায়গির সীমান্তে 
অবস্থিত থাকার কারণে তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যগুলোর সাথে 
সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং স্বীয় রাজ্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 

২. বাংলার রাজনৈতিক অনৈক্য : পার্শ্বর্তী হিন্দু রাজ্যসমূহ ব্যাপক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা 
১ পারস্পরিক অন্তবিরোধ থাকায় তারা এক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে 
পারত না। তথাপি হিন্দু রাজাগুলো পূর্ব থেকেই তুর্কি আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল। 
ইতোমধ্যে বখতিয়ার খলজী একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। 


জর ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৪৯ 


৩ বখতিয়ার খলজীর অভিযানসমূহ 

১. বিহার বিজয় : বখতিয়ার খলজী বঙ্গের দিকে অগ্রসর হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে 
একটি প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গের ন্যায় স্থানে উপস্থিত হন। অতঃপর তরবারি 
পরিচালনা করে তা দখল করে নেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হতে কোনো বাধাই 
পেলেন না। তিনি দেখলেন, অধিবাসীদের সকলেই মুগ্তিত মস্তক এবং তারা 
বৌদ্ধ ভিক্ষু। যার নাম ছিল উদন্তপুরী বিহার। বখতিয়ার খলজী তার নাম দেন 
বিহার শরীফ । সেখানে তার আধিপত্য স্থাপিত হয় এবং প্রচুর ধনরত্লু হস্তগত 
হয়। অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক ঘাটি স্থাপন করে স্বীয় শাসনব্যরস্থা প্রবর্তন 
করেন। বিহার বিজয়ের অব্যবহিত পরেই বখতিয়ার অনেক ধন-সম্পদ নিয়ে 
কুতুবউদ্দিন আইবকের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। কুতুবউদ্দিন তাকে পুরস্কৃত 
করেন । এভাবে বিহার বিজয়ের উৎসাহে এবং কুতুবউদ্দিনের অনুপ্রেরণায় তিনি 
বঙ্গ বিজয় পরিকল্পনায় অগ্রসর হন। ড. মোহর আলীর মতে- “ The Capture 
of Udantapuri and the reduction of Biba pened the whole territory 
upto Bengal before the muslim general,’ চি 

২. বাংলা বিজয় : বিহার বিজয়ের পরই ১২০০ খিষ্টাব্দে মতান্তরে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে 
বখতিয়ার খলজী বাংলা আক্রমণ করেন (সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্পণসেন এ সময় 
রাজধানী লখনৌতি ছেড়ে নদীয়ায় অবকাশ যাপন করছিলেন। সম্ভবত 
বখতিয়ার রাজার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। নদীয়া আক্রমণে তিনি অভিনব 
কৌশল অবলম্বন করেন ।/তিনি তেলিয়াগড়ের সুরক্ষিত গিরিপথ পরিহার করে 
ঝাড়খণ্ডের গহীন অর্ণ্যের(ভেতর দিয়ে এত ক্ষিপ্রতার সাথে নদীয়া পৌঁছেন, 
মাত্র ১৮ জন সৈন্যঃতার সাথে আসতে পেরেছিল । সরাসরি প্রাসাদ দ্বারে পৌঁছে 
তিনি প্রথম আক্রমপেই প্রাসাদরক্ষীদের হত্যা করেন। ইতোমধ্যে মূল বাহিনী 
নগরীতে উপনীত হয়। মধ্যাহ্ন ভোজরত রাজা লক্ষ্মণসেন প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার 
দিয়ে পলায়গ্র;করে সেনবংশীয় প্রাচীন রাজধানী ঢাকার বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন। 

৩. রক্তগ্রাতহীন বিজয় : বখতিয়ার খলজী রক্তপাতহীন প্রায় বিনাযুদ্ধেই লক্ষ্মণ 
সেনৈর গ্রীষ্মকালীন রাজধানী নদীয়া দখল করেন। এঁতিহাসিক মিনহাজের 
বিবরণ অনুযায়ী বখতিয়ার লক্ষ্মণ সেনের পশ্চাদ্ধাবন না করে লক্ষণাবতী 
অভিযান করেন। প্রায় বিনা বাধায় লক্ষণাবতী অধিকৃত হয়। তিনি তথায় 
মুসলিম বাংলার রাজধানী স্থাপন করে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বরেন্দ্র বা 
উত্তরবঙ্গ বিজয় করেন। এঁতিহাসিক কানুনগো বলেন-_ “At any rate 
Muhammad 13410101541 fairly Completed his conquest of the Varendra 
tract with the historic city of Gaur before the year 599 A.D. with a 
handsome position of the Spoils ০1 Bengal.” অতঃপর বখতিয়ার খলজী 
তার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি তার' অধিকৃত 
এলাকাকে কয়েকটি প্রশাসনিক ইকতায় (বিভাগ) বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক 
ইকতায় একজন মুকতা সেনা নিযুক্ত করেন। 

৩ বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয় সম্বন্ধে এতিহাসিকদের মতামত 

বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের সময়কাল, অভিযানকারী সৈন্য সংখ্যা ইত্যাদি 

বিষয়ে এতিহাসিকগণ বিস্তর মতপার্থক্য করেছেন 


৫০ 
ক. 


উরালজঞ্ত্ঞ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ্ঞ : তৃতীয় বর্ষ = 


চার্লস স্টুয়ার্টের মতে ১২০৩ হতে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে রেভারতীর মতে ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে 
ব্লকম্যানের মতে ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এবং কারো কারো মতে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার 
বঙ্গ রিজয় করেন। তবে ড. করিম ও ড. তরফদার প্রমুখ আধুনিক এঁতিহাসিকদের 


_ গবেষণায় ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ সঠিক বলে প্রমাণ করেছেন। 


অবস্থান সম্পর্কে কারো বক্তব্য হলো- নদীয়া রাট় অঞ্চলের বর্তমান 
নদীয়া নয়; বরং রাজশাহী ও মালদহ জেলার মধ্যবর্তী বরেন্দ্র অঞ্চলে নদীয়ার 
মারা দু দিল ১ পর বিন জিদ 


, মিনহাজ ও হাসান নিজামী বর্ণিত ১৮ জন সৈন্যের নদীয়া বিজয় য় সম্পর্কে 


অনেক এঁতিহাসিক সংশয় পোষণ করে প্রশ্ন তোলেন যে- 

রাজা ছিলেন। রাজ্য প্রতিরক্ষায় উপযুক্ত ব্যবস্থায় তিনি ) I 
কীভাবে বখতিয়ার-১৮ জন সৈন্য নিয়ে বাংলা জয় করেন_ত্র বলা 
যায়, ১৮ জন ছাড়া বিরাট বাহিনী ছিল, যারা । বখতিয়ার 
লক্ষ্মণসেনের নিরাপত্তারক্ষীদের নিজেদের অশ্ব ক্রেতাগরিচয় দিয়ে নদীয়া 
জয় করেন। হয়তো লক্ষ্মণসেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কুমিয়র্মতো জোরদার করেননি 
না হাথ বা লোছিক বাহিনী হলি খন মীৰ পে সুদ পাকিনদি। 


৩ সহজ সাফল্য লাভের কারণ al 
বখতিয়ার 


খলজী খুবই সহজে বাংলা বিজয় নন করেন। এঁতিহাসিকগণ এর 


লক্ষ্মণসেন তুর্কিদের বঙ্গ আক্রমণ সম্পর্কে জেনেও একটি 


i সদ ভনে নস নক লৈল 
দেখে, 


করেন তেলিয়াগড় ও নগর শক্রদের দখলে চলে গেছে। বিকল্প প্রতিরোধের 
১ ৮১: 5১৮৮৮ 
বাহিনীর দুর্বলতা : মুসলিম বাহিনীর ক্ষুদ্র দলটিকে গুপ্তচর বাহিনী 
ভেবে ভুল করেছিল। তাছাড়া তাদের গতিবিধির ওপর নজর 
রাখতে গুপ্তচর বাহিনী ব্যর্থ হয়। 


পতন ঘটে। তদুপরি তীর বাহিনীতে দেশপ্রেমিক সৈন্যের এতই অভাব ছিল যে, রাজা 
পালিয়ে গেলেও দেশ রক্ষায় কেউ এগিয়ে আসেনি । 


, সময়োচিত ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ : রাজ্যে যখন বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছিল 


সে সময় বখতিয়ারের আক্রমণ ছিল সময়োচিত। তিনি ঝটিকা ও আধুনিক 
গেরিলা পদ্ধতিতে অতি সহজেই নদীয়া জয় করেন । 


, বিধর্মীদের আমন্ত্রণ : লক্ষণসেনের স্বৈরশাসন ও নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবার 


যান না নয টগর ধাপ ভার 


ঞ্জ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৫১ 


৩ বাংলা বিজয়ের ফলাফল 
১. মিম শাসনের ভিডি প্রতিষ্ঠা বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের ফলে হিন্দু 
বৌদ্ধ অধ্যুষিত বঙ্গভূমিতে প্রথম মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। এই 
বিজয় শুধু ভারতবর্ষ নিম সামার, প্রতিষ্ঠার সহায়ক ছিল সা, সম্প্রসারণেও 
বিশেষ ভূমিকা পালন করে | Advanced history 06177014-এর লেখক বলেন, 
“ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পশ্চিমদিকে সিন্ধু ও পূর্বদিকে গঙ্গা নদী পর্যন্ত 


অথবা, বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় বখতিয়ার খলজীর অবদান বর্ণনা কর। 
অখৰা, বাংলায় মুসলিম শাসন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার 
অথবা, বাংলায় সুসান শাসন প্রতিষ্ঠায় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার 


ডু আলোচনা, কর। 


উহ: বাংলা মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইখতিয়ার উদ্দিন 

বখতিয়ার খলজীর অবদান অনস্বীকার্য । বাংলায় বখতিয়ারের অভিযান, 
চল বার বাংলায় মুসলমান শাসনের সূত্রপাত ভারতবর্ষে মুসলিম 
রাজ্যবিস্তারের অংশস্বরূপ। বখতিয়ার খলজী পশ্চিমবঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ 
জয় করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটান। এটি তার সৈনিক জীবনের এক 
পরম মহিমান্বিত কীর্তি। এ কারণেই বাংলার ইতিহাসে মহান বিজেতা হিসেবে 
বখতিয়ার খলজীর অবদান চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। 


৫২ ঠাল জনত্াাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ = 


রী পিসী শাসন প্রতিষ্ঠায় বখতিয়ার খলজীর অবদান 
ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ খলজী বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন 
করেন। তিনি ভাগ্যান্বেষণে, ভারতবর্ষে এসে স্বীয় যোগ্যতা ও সাহসিকতার বলে 
বাংলায় আক্রমণ করে পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম মুসলিম রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন এবং 
মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় তার অবদান নিম্নে 
আলোচনা করা হলো- 

১. দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন : বখতিয়ার খলজী ছিলেন অদম্য সাহসী এবং 


যিনি হিন্দু শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের শুভ 
সূচনা করেন। মূলত খলজীর কালজয়ী মুসলিম শাসনের সূত্র ধরেই পরবর্তী 
শাসকগণ বাংলায় মুসলিম শাসনকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে 
সক্ষম হন। 

৪. বরেন্দ্র দখল : গৌড় জয়ের পর বখতিয়ার খলজী আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে 
বরেন্দ্র হয়ে বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলায় নিজ অধিকার বিস্তার করেন। 
এলাকাকে তিনি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগে একজন 
নিয়োগ করেন। এভাবে বখতিয়ার খলজী নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসন ব্যবস্থা 

এবং দিনাজপুরের দেবকোটে স্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেন। তার রাজ্য পূর্বে 
(স্পীপৃত সপ দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট 
পু হয়ে রংপুর শহর এবং পৃ্চিমে বিহার পরত বত লা করে। 

৫. দিনাজপুর দখল : বখতিয়ার খলজী লখনৌতি অধিকার করে আরো উত্তর পূর্ব 
দিকে অগ্রসর হন এবং দিনাজপুর অধিকার করে দেবকোটে রাজধানী স্থানান্তর 
দে EE ES 
তিনি রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন । 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র | ৫৩ 


৬. বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা : বখতিয়ার খলজী বাংলোর প্রথম মুসলিম শাসক। 
তিনি নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাম্রাজ্যে ন্যায়নীতি, সুশৃঙ্খল সুশাসন ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করেন। অধিকৃত রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেন, যা তাকে সনাতন ইসলামী সালতানাতের পরিচালকদের মর্যাদার 
উচ্চাসনে বসিয়েছে। 

৭. প্রশাসনিক বিভক্তি : বখতিয়ার খলজী তার অধিকৃত রাজ্যকে মোট সাতটি 
প্রদেশ বা সরকারে বিভক্ত করেন। এ প্রদেশগুলোকে বলা হতো ইরা এবং 


হয়ে বটি রদ বা গোড়াপত্তন সরে 
/ইন্ধ1)বাংলা অভিযানের জন্য কেউ তাকে প্রেরণ করেননি কিংবা উৎসাহ 
বরং স্বীয় প্রেরণা ও উদ্যোগেই তিনি মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে এ 
করে চূড়ান্ত সফলকাম হয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
উপসংহার : বখতিয়ার খলজী ছিলেন মধ্যযুগের ইতিহাসের সৃষ্ট একজন সামান্য 
সৈনিক, যিনি স্বীয় সাহস, মেধা, প্রজ্ঞা ও সামর্থ্যের মাধ্যমে বাংলায় একটি স্বাধীন 
ইসলামী সালতানাত কায়েম করেন। বখতিয়ারের বাংলায় ইসলামী সালাতানাত 
কায়েমের ফলে ইসলাম প্রচারে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয় । সুতরাং প্রথম 
মুসলিম বিজেতা হিসেবে এবং বাংলায় ইসলামী সালতানাত কায়েমের ক্ষেত্রে 
খলজীর অবদান চিরভাম্বর হয়ে থাকবে । 


টি ৰতি ভজ বলা মিল ন ওক জাল 


একর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৫, '১৮] 
উতর ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে ফী ইখডিয়ার উদ্দিন বুদ বিন 
বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ ও বিহারের বিজয়াভিযান এক যুগসন্ধিক্ষণের ঘটনা। 


বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে তুর্কি বাহিনীর একটা ছোট্ট সেনাদল এক সহজ ও 
চমকপ্রদ বিজয় অভিযানের মাধ্যমে বাংলার সেনবংশীয় সর্বশেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে 
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পরাজিত করে এতদাঞ্চলে মুসলিম শাসনের পত্তন করেন। তার বিজয় অভিযানের 
ফলে বাংলায় মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তার বঙ্গ 
বিজয়কে মূল্যায়ন করে এতিহাসিক 10. K. R. Qanungo বলেন-_ Such is the 
story of Malik Muhammad Bakhtiyars Capture of the royal place of 


Maharaja Laxman Sen that decided forever the fate of the Hindi 
sovereignty of Bengal. 
5 বখতিয়ার খলজীর প্রাথমিক জীবন 


এতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের মতে, তার পুরো নাম মালিক উল্ন, গাজী 
ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী। তিনি জাতিতে ছিলেন(তুর্কি, পেশায় 
সৈনিক। তিনি আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই- অধিবাসী 
ছিলেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি চাকরির সন্ধানে দিল্লি ও গরজিনীতে ঘুরে বেড়ান। 
তিনি মুহাম্মদ ঘুরী ও দিল্লির কুতুবউদ্দিনের দরবারে দু'বার চাকরি লাভের চেষ্টা করে 
ব্যর্থ হন। তাঁর শারীরিক গঠন ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় চাকরি লাভে ব্যর্থ হন। অতঃপর 
বাদায়ুনের শাসনকর্তা তাকে চাকরি দিলেও তিনি,চারুরিঃ ছেড়ে অযোধ্যায় চলে যান। 
অযোধ্যার মালিক হুসামউদ্দিন তাকে ভুউলি ও,ভাগবত নামে দুটি পরগনার জায়গির 
প্রদান করেন এবং তাকে মুসলিম রাজ্যের, পূর্ব সীমান্তের রক্ষী নিযুক্ত করেন। 
বখতিয়ার খলজী এখানেই তার ভবিষ্যৎণউন্নতির উৎসের সন্ধান পান। অধ্যাপক 
মোহর আলী যথার্থই বলেন_ THISWONed to be the turning point in his career. 


. উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা. ₹ 
ফলস্বরূপ তিনি বাংলা ও বিহার অভিযান করেন। তার জায়গির সীমান্তে 
অবস্থিত থাকার্রঘক্যারণে তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যগুলোর সাথে 
সংঘর্ষে লিপ্তাহন, এবং স্বীয় রাজ্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 

২. বাংলার/রীজনৈতিক অনৈক্য : পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যসমূহ ব্যাপক অনৈক্য ও 
বিশ, কবলিত ছিল। পারস্পরিক অস্তবিরোধ থাকায় তারা এক্যবদ্ধভাবে 
মোকাবেলা করতে পারত না। তথাপি হিন্দু রাজ্যগুলো পূর্ব থেকেই তুর্কি 
আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল। ইতোমধ্যে বখতিয়ার খলজী একটি শক্তিশালী 
সেনাবাহিনী গঠন করেন। 

৩. উন্নত রণকৌশল ও বিকল্প পথ ব্যবহার : স্থলপথে বাংলা প্রবেশের একমাত্র 
পথ রাজমহলের নিকটবর্তী বর্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার তেলিয়াগড় ও শিকড়ী 
নামক দুটো সংকীর্ণ গিরিপথ যার প্রতিরক্ষায় লক্ষ্পণসেন সুব্যবস্থা করেছিলেন, 
কিন্তু বখতিয়ার উক্ত পথ ছেড়ে ছোট নাগপুরের ঝাড়খণ্ডের অরণ্যের 
ভেতর দিয়ে এত ক্ষিপ্রগতিতে নদীয়া আক্রমণ করেন, যা লক্ষ্মণসেন কল্পনাই 
করতে পারেননি । i 

৪. লক্ষ্মণসেনের ভুল সিদ্ধান্ত : লক্ষ্মণসেন তুর্কিদের বঙ্গ আক্রমণ সম্পর্কে জেনেও 
একটি প্র ও সামরিক গুরুতৃহীন স্থানে অবস্থান করেন । তদুপরি 
প্রাসাদে শত্রু সৈন্য দেখে মনে করেন তেলিয়াগড় ও নগর শত্রুদের দখলে চলে 
গেছে। বিকল্প প্রতিরোধের কথা না ভেবে আত্মরক্ষার্থে তিনি পলায়ন করেন। 
ফলে বিজয় সহজ হয়ে যায়। 


জগ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৫৫ 


৫. গুপ্তচর বাহিনীর দুর্বলতা : মুসলিম বাহিনীর ক্ষুদ্র দলটিকে গুপ্তচর বাহিনী 
* অশ্ববিক্রেতা ভেবে ভুল করেছিল। তাছাড়া তাদের গতিবিধির ওপর নজর 
রাখতে গুপ্তচর বাহিনী ব্যর্থ হয়। 

৬. দেশপ্রেমিক সৈন্যের অভাব ও নগরীর দুর্বল অবকাঠামো : নদীয়ার 


দুর্গ, প্রাসাদ, সামরিক বাহিনী ও নগরীর দেয়াল প্রাচীর ছিল না। ফলে 
বিদেশিদের সামান্য আঘাতে নগবীর পতন ঘটে। তদুপরি তার বাহিনীতে 
দেশপ্রেমিক সৈন্যের এতই অভাব ছিল যে, রাজা পালিয়ে গেলেও দস রক্ষায় 
কেউ এগিয়ে আসেনি। 

৭. সময়োচিত ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ : রাজ্যে যখন বিশৃঙ্খলভঅরস্থা চলছিল 
সে সময় বখতিয়ারের আক্রমণ ছিল সময়োচিত। তিনি» ঝটিকা ও আধুনিক 
গেরিলা পদ্ধতিতে অতি সহজেই নদীয়া জয় করেন। ২. 

৮. বিধর্মীদের আমন্ত্রণ : লক্ষ্মণসেনের স্বৈরশাসন ও!মির্যাতন থেকে মুক্তি পাবার 
প্রত্যাশায় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা মুসলিম শাসকরে আমন্ত্রণ জানায় । 


১. মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা : বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের ফলে হিন্দু 
ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত বঙ্গভূমিতে প্রথম্মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। এই 
বিজয় শুধু ভারতবর্ষে মুসলিম, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ছিল না, সম্প্রসারণেও 
বিশেষ ভূমিকা পালন করে Adyanced history of India-এর লেখক বলেন, 
“ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে পশ্চিম দিকে সিন্ধু ও পূর্বদিকে গঙ্গা নদী পর্যন্ত 


মুসলিম রাজ্যে সুশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 

৪. ধনসম্পদ হস্তগত : এ বিজয়ের ফলে বিপুল ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত 
হয়। ফলে তুর্কিরা দলে দলে যোগ দিয়ে তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। 
উপসংহার : বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের ফলে বাংলার ইতিহাসের এক নতুন যুগের 
সৃষ্টি হয়। স্বীয় প্রতিভা, সাহসিকতা ও যোগ্যতা বলে বখতিয়ার এক নতুন 
রাজবংশের পত্তন করেন। তার বঙ্গ বিজয়ের ফলে বাংলার প্রাচীন যুগের অবসান 
ঘটে, সূচনা হয় মধ্যযুগের । একই সাথে সূচনা হয় মুসলিম শাসনের ৷ ঘুসলিম 
শাসনের ফলে এদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সূচিত হয় 
এক বিপ্লব । এতিহাসিক 581 যথার্থই মন্তব্য করেছেন Bakhtiyar was indeed 

the marker of the Medieval history of Bengal. 


৫৬ ____ অনল জবত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 


:১৮ ॥ বহতিরর বলার তিবত অভিযানের কারণ বন কর। তার এ 
ব্যর্থ হয়েছিল কেন? আলোচনা কর। 
অথবা, বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযানের বিবরণ দাও। তার এ অভিযান ব্যর্থ 
হওয়ার কারণ কী ছিল? আলোচনা কর। 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ফুসলিম শাসনের সৃতনাকারী ইখডিরার উদ সুহান 
বখতিয়ার এক অনন্য নাম। বখতিয়ার খলজীর শাসনামলের একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তিব্বত অভিযান। বিহার, বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে 
মুসলমানদের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল তিব্বত অভিযানের হা টু মুখ 
থুবড়েই পড়েনি; বরং মুসলমানদের রাজ্য বিস্তারের সপৃহাকে অনেকাংশে, অবদমিত 
করে দেয়। এ অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে বখতিয়ার খলজীংসৈন্সিক জীবনের 
সর্বাপেক্ষা সংকটপূর্ণ ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। » ( 
৩ বখতিয়ার খলজীর তিববত অভিযানের কার i 
বখতিয়ার খলজী যখন তিব্বতে অভিযানের গ্রহণ) করেন, তখন বাংলার 
বিশাল অংশ তাঁর রাজ্যের বাইরে ছিল। মূলত বাঙলার অবশিষ্ট অংশ জয় না করে 
তিব্বতের মতো বিপদসংকুল অভিযান পরিচালনা করা তার 
পরিচায়ক । তার-এ অভিযানের উদ্দেশ্য কী'ছিল, সে সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। এত নিয়ে বখতিয়ার খলজীর তিব্বত 
অভিযানের কতিপয় অন্তর্নিহিত কারগ,আলোচনা করা হলো- 
১. দুঃসাহসিক কর্মপ্রেরণা : ইখতিয়ার উদ্দিন অত্যন্ত দুঃসাহসী, নির্ভিক এবং দক্ষ 


ই কন হর কও ইসলাম প্রচারে 


কারণে তিনি শুধু গৌড় বিজয় করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি; বরং সাম্রাজ্য 
নেশা তাকে তিব্বত অভিযানে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। 

৪. নেশা : বখতিয়ার খলজী ছিলেন একজন জাত সৈনিক ৷ যুদ্ধ ও জয়ই ছিল তার 

নেশা ও প্রেরণা এবং শক্তির মূল উৎস। এ কারণে রর 
নিয়ে তিনি সততষ্ট ছিলেন না। তীর অনুচর তুর্কি ও আফগান সৈনিকরাও যুদ্ধের নেশায় 
টালমাটাল হয়ে ওঠে । ফলে তিনি তিব্বতে অভিযান চালাতে মনস্থ করেন। 

৫. বাণিজ্য পথের প্রাধান্য : লখনৌতি জয়ের পর বখতিয়ার খলজী রাজ্যের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। এ লক্ষ্যার্জনের কারণেই তিনি তিব্বত থেকে কামরূপ হয়ে বাংলার 
রে নি 

৬. ও তিব্বতের সহজ পথ আবিষ্কার : 
ইত ফর ক আট 


* ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৫৭ 


সংক্ষিপ্ত, সোজা ও সহজ পথ আবিষ্কার বখতিয়ারকে তিব্বতে অভিযান 
পরিচালনা করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা 
যায়, তার তিব্বত অভিযান একেবারে ব্যর্থ ছিল না। 

৭. ধন-সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা : তিব্বত রাজ্যের ধন-সম্পদের কথা বখতিয়ার 


বিশেষভাবে পরল করে। তাই তিনি তিব্বত অভিযানে স্বতঃক্্তভাবে 
আত্মনিয়োগ করেন 


চা অন লাঙের "তারা : তৎকালে তিব্বত যুদ্ধে ব্যবহার উপযোগী 
i hd si an Lda Lleol Bes 
হাজার ঘোড়া (টাটু ঘোড়া) কেনাবেচা হতো । যদি তিব্বত/জয়, করা যায় তবে 
এ বাজার থেকে বখতিয়ার অবাধে অশ্ব ক্রয় করতে/সক্ষ্ম্ম হবেন_ এরূপ 
বাসনা তাকে তিব্বত অভিযানে উৎসাহিত করেছিল। ৮ 
৩ তিব্বত অভিযানের সমর প্রস্তুতি 
গৌড় বা লখনৌতি বিজয়ের পর বখতিয়ার খলজী- যাবৎ তীর সেনাবাহিনীকে 
সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন । তিব্বত অুঁভিয়ানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি 
“ সমর আয়োজন ও পার্বত্য অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। এ সময় গৌড় ও 
হিমালয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কোচ, মেচ ও 'থারু নামে তিন জাতির লোক বসবাস 
করতো । বখতিয়ার খলজী এ অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে মেচ উপজাতির সর্দারকে 
বন্দি করলে তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাঘ ধর্মে দীক্ষিত হন আর তার নাম রাখা হয় আলী 
মেচ। তিনি আলী মেচের কাছ থেকে তিব্বত অভিযানের পথ ও প্রয়োজনীয় তত্ব ও 
তথ্য সংগ্রহ করেন। এভাবে, মুসলিম অধিকৃত বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত 
করে তিব্বত অভিযানের, প্রস্তুতি সুসম্পন্ন করা হয়। 
৩ তিব্বত অভিযান, 
বখতিয়ার খলজী২১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে দেবকোট 
থেকে তিব্রতবঅভিমুখে অভিযাত্রা করেন। বখতিয়ারের বাহিনী আলী মেচের পথ 
নির্দেশনায়ং্উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কামরূপ রাজ্যের অভ্যন্তরে বেগমতি নদীর 
তীরে বর্ধনকোট নামক এক শহরে উপনীত হয়। প্রায় দশ দিন নদীর তীর ঘেষে 
চলার পর তারা একটি পাথরের সেতুর নিকট উপস্থিত হয়। বখতিয়ার খলজী 
একজন তুর্কি ও একজন খলজী আমীরকে সেতু পাহারায় রেখে সৈন্য নিয়ে সেতু 
পার হয়ে বঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে কামরূপের উত্তর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর 
হন। এ সময় কামরূপের রাজা বখতিয়ারকে দূত মারফতে জানালেন যে, এটা 
তিব্বত আক্রমণের জন্য উপযুক্ত সময় নয়; বরং পরবর্তী বছর তারা যদি তিব্বত 
অভিযানে আসে তবে কামরূপ সৈন্যরা সে অভিযানে তাদেরকে সক্রিয় সহায়তা 
করবে । বখতিয়ার খলজী কামরূপ রাজার পরামর্শে আদৌ কর্ণপাত না করে 
তিব্বতের দিকে অগ্রসর হন। তারা দীর্ঘপথ পরিক্রমায় ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ১৫ দিন পর 
সেখানে পৌছেন। সেখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। মুসলিম বাহিনী এ দুর্গে 
পৌছলে দুর্গের সৈন্যরা এবং স্থানীয় জনসাধারণ তাদেরকে আক্রমণ করে। এ 
খণ্ডযুদ্ধে মুসলিম সৈন্যরা ব্যাপক ক্ষতির শিকার হলেও অবশেষে জয়লাভ করে এবং 
বিপক্ষের কয়েকজন সৈন্যকে বন্দি করতে সমর্থ হয়। শক্রসৈন্যদের নিকট থেকে 


ভা! ফাযিল ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৪ 


৫৮ ঘপরালজনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


বখতিয়ার অবগত হন, এ স্থান থেকে ৫০ মাইল দূরে করমবর্তনে ৫০ হাজার 
তিব্বতীয় অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করায় 
মুসলিম সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং শত্রু সৈন্যদের কাছ থেকে এ সংবাদ শুনে 
বখতিয়ার সে রাতেই সৈন্যদের প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তন করাও 
তার জন্যে খুব সহজ ছিল না। কেননা শক্রপক্ষ উক্ত এলাকার জনসাধারণকে 
স্থানান্তর করে যাবতীয় খাদ্যশস্য বিনষ্ট করে ফেলে অনন্যোপায়ে খাদ্য সংকটের এ 
মুহূর্তে বখতিয়ার খলজীর সৈন্যরা নিজেদের ঘোড়া জবাই করে গোশত খেতে বাধ্য 
হয়। এভাবে কষ্ট সহ্য করে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীকৌনো মতে 
কামরূপ পৌছেন। & 

৩ তিব্বত অভিযানের ফলাফল . 

sca ss So cle oh gio PMT © OES 1 
সেনাপতি হওয়া সত্তেও তিব্বত অভিযানে ব্যর্থতার পরিচয়দেন। নিম্নে তার তিব্বত 


শিলালিপিতে ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি সেনাদলের বিলোপ সাধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। 

২. বখতিয়ারের বিজয়ের পথ, কুদ্ধ,:এবখতিয়ার খলজী বহু বিজয়ের মধ্য দিয়ে 
শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে যে.সুনাম' সুখ্যতি অর্জন করেছিলেন, তিব্বত অভিযানের 
মধ্য দিয়ে তার সকল সুকীর্তির মর্মমূলে বিপর্যয়ের কালিমা লেপন করা হয়। 

৩. হিন্দু রাজাদের স্বস্তি লাভ : এ অভিযানের ফলে বাংলার হিন্দু রাজাগণ 
কিছুকালের জন্য হলেও মুসলিম আক্রমণের আশঙ্কা থেকে দীর্ঘ স্বস্তি লাভ করে। 

৪. সম্প্রসারণের, পথ রুদ্ধ : বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের মধ্য দিয়ে খলজী 
বাহিনীর, অধিকাংশ সৈন্য মৃত্যুবরণ করলে গৌঁড়ে মুসলিম রাজ্য সম্প্রসারণের 
পঞ্চ. সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়। 

৫. সামরিক শক্তি দুর্বল : এ অভিযানের ফলে বাংলার মুসলমান শাসনের নাগপাশ 
থেকে বিহার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিহার তুর্কিদের হাতছাড়া হলে তাদের 
সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়। 

৬. অভ্যন্তরীণ সংহতির বিলোপ : বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতা সদ্য 
প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহতির ওপর চরম আঘাত হানে এবং 


অভিযান ছিল ফলাফল শূন্য। কেননা ভার এ অভিযান তিব্বতের মাঠ পর্যন্ত 
পৌছতেও সক্ষম হয়নি। 
৩ তিব্বত অভিযান ব্যর্থতার কারণ 
বখতিয়ার খলজী দশ হাজার মতান্তরে বারো হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী 
নিয়েও তিব্বত অভিযানে ব্যর্থ হওয়ার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিয়ে আলোচনা 
করা হলো- 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৫৯ 


১. পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয়ে অনীহা : বখতিয়ার খলজী পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ জয় করে 
তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হন । অথচ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো জয় করা তার পক্ষে 
সহজ ছিল। এসব রাজ্য জয় করলে বখতিয়ার আরো শক্তিশালী বিজেতা 
হিসেবে আবিভূর্ত হতে পারতেন। কিন্তু তিনি অনীহা বশত তা না করে তিব্বত 
অভিযান করলে তাকে চরম খেসারত দিতে হয়। 

২. বিকল্প পস্থা অবলম্বন না করা : বখতিয়ার খলজীর তুর্কি এবং আফগান সৈন্যরা 
মরুভূমিতে যুদ্ধ করতে পারদর্শী হলেও নৌপথে সীতারে ছিল সম্পূর্ণ অক্ষম । 
সজনে জপ লন ২ 
কোনো কারণে এ সেতু তাদের হাতছাড়া হলে সৈন্যদের প 
বিকল্প রাস্তার প্রয়োজন ছিল। অথচ তিনি কোনো বিকল্প র্যা করে 
যাননি। ফলে তিনি তার এ বিশাল সৈন্যবাহিনী হতেঠিকোনোক্রমে অবশিষ্ট 
একশত সৈন্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে সমর্থ হন এরং বেশির ভাগ সৈন্য সেতু 
পারাপারের সময় নদীতে ডুবে অকাল মৃত্যুবরণ ক্ুর,| ' 

৩. সঠিক তথ্য সংগ্রহে অপারগ : তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ 
হচ্ছে সঠিক তথ্য সংগ্রহের অপারগতা | তিবরত অভিযানের আগে যথেষ্ট তথ্য 
সংগ্রহ না করেই বখতিয়ার তিব্বত অভিযান করেন। পথিমধ্যে কোথায় কী 
ধরনের বাধা আসতে পারে, প্রতিপক্ষের সামরিক শক্তি কীরূপ তা না জেনেই 
তিনি অভিযানে বের হন। বজ্লা/যায়,-কপোল কল্পিত ভুঁইফোড় সংবাদ মারফত 
করমবর্তনে ৫০ হাজার সৈন্যঃরয়েছে শুনে তিনি পিছু হটতে বাধ্য হন। 

৪. কামরূপরাজের পরামর্শ উপেক্ষা : বখতিয়ার কামরূপ রাজ্যের উত্তর অংশ দিয়ে 
তিব্বতের দিকে অগ্রষার হওয়ার সময় কামরূপরাজ তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 
তিব্বত আক্রমণ নাকরার। এমনকি বখতিয়ার খলজী যদি পরবর্তী বছরে 
অভিযানে আসেন তিনি তখন তাকে স্বতঃক্কূর্তভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। 
কিন্তু বখতিয়ার খলজী তার পরামর্শে কর্ণপাত করেননি । ফলে তিব্বত অভিযানের 
সময়,কামরূপরাজ তাকে সহযোগিতা করার পরিবর্তে চরম বিরোধিতা করেন । 

৫. দুরদুর্শিতার অভাব : বখতিয়ার কামরূপ রাজ্যের মধ্য দিয়ে তীর বাহিনীকে 

য় গেলেও কামরূপরাজ তাতে বাধা দেননি। কেননা বখতিয়ারের বঙ্গ 
বিজয়ে তারা ভীত ছিল এবং তীর সেনাবাহিনী দেখে কামরূপরাজ তাকে বাধা 
দিতেও সাহস করেননি । এমতাবস্থায় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ারের 
উচিত ছিল তিব্বত অভিযানের পূর্বে কামরূপ দখল করা। এতে তিব্বত 
অভিযান পরিচালনা এবং বিজয়ের পথের অন্তরায় দূরীভূত হতো । অথচ তিনি 
তা না করে কামরূপকে অতিক্রম করে তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হন। তিনি 
বুঝতে পারেননি, এ অভিযান ব্যর্থ হলে কামরূপ সেনাবাহিনী তাদেরকে ফেরার 
পথে আক্রমণ করবে । 

উপসংহার : বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযান ছিল অপরিকল্পিত ও 

অদূরদর্শিতাপূর্ণ। তার এ অভিযান ব্যর্থতার ফলে ইসলামী সালতানাত সম্প্রসারণের 

পথ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বাংলার মুসলমান প্রভুত্ব থেকে বিহার সম্পূর্ণ 

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা ছিল বখতিয়ার খলজীর সৈন্য সংগ্রহের অন্যতম উৎসম্থল। এ 

অভিযানের ব্যর্থতা সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী/মুসলিম সালতানাতের অভ্যন্তরীণ 

সংহতিতে চরম আঘাত হানে এবং খলজীদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। 


৬০_________ সালকঞা ফাযিল স়াতক গাইড সিরিজ: তৃতীয় বৰ্ষ 
ভর রে মাতা নেৰে 

দ্বন্দ শুরু হয় তা আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 

edhe Ete বাংলা মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইখতিয়ার উদ্দিন 

খলজীর অবদান অনস্বীকার্য । বাংলায় বখতিয়ারের অভিযান, পরপর 

শর শাসনের সূত্রপাত ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্যবিস্তারের অংশস্বরাপ। 

ও উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ জয় করে বাংলায় মুসলিম শাসনের 

মুত ঠন। গট ভর সন ন খং সম থতমত এ ক 

বাংলার ইতিহাসে মহান বিজেতা হিসেবে বখতিয়ার খলজীর অবদান চির্ডাস্বর হয়ে 


5 মুহাম্মদ সিরান খলজীর রাজতৃ : মহমদ সিরান মালিক ইজুদ-উদ্দিন মহম্মদ 
তিনি ছিলেন সুচতুর, বিচক্ষণ ওঠদয়াপ্ররপ। তিনি রাজ্য মধ্যে যথাসম্ভব যথাসম্ভব 


দিল্লির সম্পর্কেও তিনি যথা-পূর্বং নীতি অনুসরণ করে চলেন (যথা- সুলতান উপাধি 
রা ডি 
গ্রহণ করলে দিল্লির > সঙ্গে বিবাদ ও সংঘর্ষের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। অল্প 


আমীরদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 

মহম্মদ সিরান খলজী পরাজিত হন এবং দিল্লির সুলতানের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে 
হুসামউদ্দিন আইওয়াজ লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার গ্রহণ করেন । 

৩ হুসাম উদ্দিন ক্ষমতা লাভ : ১২০৮ থেকে ১২১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আইওয়াজ খলজী প্রথম 
দফায় রাজতৃ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তীর প্রধান প্রতিবন্ধী আলি মর্দান খলজী দিল্লিতে 
কৃতুবউদ্দিনের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। কুতুবউদ্দিনের গজনী অভিযানে আলি মর্দান কুতুবউদ্দিনকে 
নানার সারার যে সরল ১ রা বাকের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আলি মর্দান এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলা অভিমুখে যাত্রা ' 
করেন। আইওয়াজ খলজী সাদরে আলি মর্দানকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজে পদত্যাগ করেন। 


শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 

শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু ১২১০ খ্রিষ্টান্দে কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার 
উত্তরাধিকারী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দিল্লি ও লাহোরের আমীরদের মধ্যে বিবাদ শুরু 
হলে সেই সুযোগে মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা ও 
বাংলার শাসনকর্তা আলি মর্দান ঘোষণা করেন। আলি মর্দান নির্ভীক ও 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৬১ 


সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন, 1১4৯৮ পুত ২৮২ 
শাসনই শীঘ্রই বাংলার খলজী-আমীরদের অসন্তষ্ট করে তোলে । অবশেষে খলজী: 


ছিলেন গরমশির (আধুনিক দাস্তে-মার্গো)-এর অধিবাসী । তিনি ১১৯৪, খ্রিষ্টাব্দে 
ভারতে আসেন। একজন দরিদ্র ভাগ্যান্বেধীর অবস্থা থেকে নিজ শু $' সামর্থ 
তিনি বাংলার সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন। 

বাংলার ইতিহাসে আইওয়াজের রাজতৃকাল বিশেষভাবে উল্লে্যোগ্য । আইওয়াজ 
সর্বপ্রথম দিল্লির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সুলতান উপাধি ধারণ করেন এবং 
নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন। দিল্লির আক্রমণের রিরুদ্ধে নিজ সিংহাসনের 
নিরাপত্তার জন্য এবং মুসলমান আমীর ও প্রজাবর্গের অখণ্ড আনুগত্য লাভের জন্য 
তিনি বাগদাদের খলিফার অনুমোদন লাভ করেন্স1/তিনি রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও 
শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করে মুসলমান শাসনের্এভিত্তি সুদৃঢ় করতে সমর্থ হন। তিনিই 
সর্বপ্রথম শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংস্কার ১ প্রবর্তন করেন এবং সামরিক ও 
বেসামরিক বিভাগকে সুনিয়ন্ত্রিত ও কার্যকর করে তুলবার উদ্দেশ্যে রাজধানীর বাইরে 
সেনানিবাস স্থাপন করেন, রত sc 
হস্তক্ষেপ করতে না পারে/গারাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের সঙ্গে রাজধানীর 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এবং সেনাবাহিনীর চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি 
181৯৮, জি চি 9৬ 2 
এঁতিহাসিক গৌড় নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি যুদ্ধবি্হের মাধ্যমে 
ত্রিহৃত, কামরূপ, এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে কর্তৃত সম্প্রসারিত করেন । বস্তুত 
সমর বাংল পাবতী পদেশগুল্রি ওপর নিজ পৃ স্থাপনে তিনি বান 
হন এবং একথা সত্য যে, তিনি আংশিকভাবে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তার 
রাজতুরালেই সর্বপ্রথম দিল্লির সুলতান সসৈন্যে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। দিল্লির 
সুলতান ইলতুৎমিশ ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ও বিহার দখলের উদ্দেশ্যে আইওয়াজের 
বিরুদ্ধ অগ্রসর হন। আইওয়াজ বিহারে সুলতান-বাহিনীর হন। অবশেষে 


আলাউদ্দিন-জানি নামে অপর এক আমীরের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ইলতুৎমিশ দিল্লি 
প্রত্যাবর্তন করলে আইওয়াজ পুনরায় নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং 
বিহার পুনরুদ্ধার করেন। এই অবস্থায় ইলতুত্মিশ আইওয়াজকে শাস্তি দেওয়ার জন্য 
নিজপুত্র নাসিরউদ্দিনকে বাংলার বিরুদ্ধে পাঠালে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে আইওয়াজ দিল্লির 
০১১ ৮ ৭০০৬ 
সর্বপ্রথম বাংলার মুসলমানবাহিনী, উত্তর. সীমান্তে অরস্থিত কামরূপের 
aye a ag যদিও শেষ পর্যন্ত এ অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

; পরিশেষে বলা যায়, বখতিয়ার খলজী মৃত্যুর পর বাংলায় এক 
এপি ১ ৬১৯০০ 
পরবর্তী দিল্লি শাসকদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বাংলা শাসনভার সালতানাতের অধিনস্ত হয়। 


1 
৬২. fl মাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 
জর প্রশ্ :২০ :৷ বাংলা বিজেতা মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর উত্থান-পতনের 
টস ণ দাও। 

খতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ছিলেন বাংলার মধ্যযুগের 
ইতিহাস মা" আলোচনা কর। 


উতর ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী 
একটি অবিস্মরণীয় নাম। তেরো শতাব্দির গোড়ার দিকে বখতিয়ার [বাংলায় 


প্রথম ইসলামী/মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। বারো শতাব্দির সমগ্র 
উত্তর ভারতে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের যে ডামাডোল বেজে বখতিয়ার 
খলজীর বাংলা বিজয় ছিল তারই একটি ক্রমধারা। এ ফলে বাংলার 
ইতিহাসে এক নবদিগন্তের সূত্রপাত ঘটে। কেননা, এ দিয়ে বাংলার 
ইতিহাসে হিন্দু রাজত্বের তথা প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে এবং মধ্যযুগের অগ্রযাত্রা 
শুরু হয়। তাই বখতিয়ার খলজীকে বাংলার, সৃষ্টা বলে অভিহিত 
করা যায়। K 

5 বখতিয়ার খলজীর পরিচয় - 

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার ছলেন আফগানিস্তানের গরমশির বা 
আধুনিক দশত-ই মার্গের জাতিতে তুর্কি, বংশে খলজী এক 
ভাগ্যান্বেধী সৈনিক ৷ স্বীয় বলে তিনি সামান্য একজন সৈনিক 
থেকে স্বনামধন্য শাসকরূপে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। 

৩ বখতিয়ার খলজীর উঘ্থান * 

নিয়ে ইখতিয়ার বখতিয়ার খলজীর উত্থান সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরা হলো- 


১. বখতিয়ার প্রাথমিক জীবন : বখতিয়ার খলজীর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে 

যায়নি। তবে মনে করা হয়, দারিদ্বের নিপীড়নে তিনি 

করে স্বীয় কর্মশক্তির ওপর নির্ভর করে তার অগণিত দেশবাসীর 

বের হন। ভারতবর্ষে এসে প্রথমে তিনি গজনীতে উপস্থিত 

হয়ে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর সৈন্যবিভাগে চাকরি প্রার্থী হন। কিন্তু বেটে দীর্ঘ 

বাহু এবং কুৎসিত কদাকার চেহারার জন্য তিনি সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 

করতে বার্থ হন। এরপর তিনি দিল্লিতে কুতুবউদ্দিন আইবেকের সৈন্যবিভাগে 

ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এবারও তিনি ব্যর্থ হন। অতঃপর বখতিয়ার 

খলজী বদাউনে উপস্থিত হয়ে সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবরউদ্দিনের 
অধীনে নগদ বেতনে সৈন্যবিভাগে চাকরি লাভ করেন। 

২. জায়গিরদারের পদ লাভ : বখতিয়ার খলজী একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি হয়ে 
সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদ লাভে তৃপ্ত থাকতে পারেননি । তাই 
অনতিকাল পর তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোধ্যায় গমন করেন। সেখানকার 
শাসনকর্তা হুসামউদ্দিন তাকে মির্জাপুর জেলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ভাগবত ও 
ভিউলী নামক দুটি পরগনার জায়গির প্রদান করেন । এখানেই বখতিয়ার খলজী 
ভবিষ্যত উন্নতির উৎস খুঁজে পান। নতুন কর্মস্থলে এসেই তিনি নিজ শক্তি ও 
সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালাতে 
থাকেন। এভাবে ভাগবত ও ভিউলী তার শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। 


জর ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র _ ৬৩ 


৩. বখতিয়ার খলজীর শাসনব্যবস্থা : গৌড় বিজয়ের পর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ 
বখতিয়ার খলজী আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলায় নিজ 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। অধিকৃত এলাকাকে তিনি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত 
করেন এবং প্রত্যেক ভাগে একজন সেনাপতি নিয়োগ করেন । এভাবে তিনি নব 
প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসন ব্যবস্থা এবং দিনাজপুরের দেবকোটে স্থায়ী রাজধানী 
স্থাপন করেন। তার রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, 
রর স্পা ডি 


অন্য বংশোদ্ভুত তুর্কিদের সমৰয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে 
সীমান্তবর্তী হিন্দু ফাড়ি ও দুর্গগুলোর ওপর আক্রমণ/ল্বরিচীলনা করে 
সম্পদশালী হয়ে উঠেন। এভাবে তিনি প্রচুর শক্তি সঞ্চয়ঠকরে১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে 
ওদন্তপুর বিহার আক্রমণ করেন। ওদন্তপুর বিহারে বৌদ্ধাদৈর একটি আশ্রম 
ছিল। এর চারদিকে প্রাচীরঝেষ্টিত থাকায় শ্বলজী আশ্রমটিকে দুর্গ 
মনে করে অবরোধ করেন এবং প্রায় বিনা অধিকার করেন । দুর্গ 


বাপরে পর কে, বুল রাজারা পরদাংগার নিযসপুতে শির হয. নো 
এ দায়া সম্পূর্ণভাবে বখতিয়ার খলজীর করতলগত হয়। নদীয়া 
Ee 
। নববিজিত অঞ্চলের সীমানা সুরক্ষিত করার জন্য তিনি বীরভূম 
জেলার লায়নোরে একটি এবং দিনাজপুর শহর থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণ 
পশ্চিম দিকে অবস্থিত দেবকোটে আরেকটি সামরিক খাটি স্থাপন করেন। 
এভাবে বাংলা বিজয় করে তিনি সেখানে স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। : 
৬. গৌড় বিজয় : ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়া বিজয়ের পর 
বাংলার রাজধানী গৌড়ের দিকে অগ্রসর হন । রাজমহল থেকে প্রায় ২৫ মাইল 
নিম্ন দিকে গঙ্গা নদীর বাম দিকে গৌড় অবস্থিত ছিল। গৌড় নদীয়ার মতো 
তেমন অরক্ষিত ছিল না। কিন্তু তা সন্টেও বখতিয়ার খলজী প্রা বিনাবাধায় 
গৌড় অধিকার করেন । গৌড় বিজয়ের পর মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী এখানে 
তার রাজধানী স্থাপন এবং আরো পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বরেন্দ্র ও উত্তর 
বাংলায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন । 
৭. তিব্বত অভিযান : তিব্বত অভিযান ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার 
খলজীর জীবনের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ।. বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে 
রাজ্যবিস্তার না করে হিমালয়ের অপরপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র তিব্বত রাজ্যের 
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বিরুদ্ধে তিনি কেন অগ্রসর হন তা অনেকটা রহস্যাবৃত। সম্ভবত তিব্বতের 
ভেতর দিয়ে তুর্কিস্তানে যাবার সহজ পথটি আবিষ্কার করাই ছিল তার এ 
অভিযানের অন্যতম প্রধান. উদ্দেশ্য । এ পথ আবিষ্কারের মূলে বখতিয়ার 
খলজীর উদ্দেশ্য ছিল তুর্কিস্তান থেকে স্বল্প সময়ে ও. সহজে সকল সৈন্য 
আমদানি করা। বখতিয়ার খলজী মুসলিম অধিকৃত বাংলার নিরাপত্তার সকল 
ব্যবস্থা ও সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় দশ হাজার সৈন্য 
নিয়ে তিব্বতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। তার পথপ্রদর্শক ছিলেন পার্বত্য মেচ 


খলজী সদলবলে বাংলার পথে প্রত্যাগমন করার সময়/তিব্ৰতীয়রা মুসলমান 
সৈন্যদের চরমভাবে পশ্চান্ধাবন করে তাদেরকে হৃতাহত্টকরতে থাকে । শেষ 
পর্যন্ত বখতিয়ার খলজী কোনোক্রমে প্রায় শতাধিক্‌ সৈন্য নিয়ে দেবকোটে ফিরে 
আসতে সমর্থ হন। বখতিয়ার খলজীর তিরবত' অভিযান চরম ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয় এবং তার সাহস ও মনোবল জ্রিম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। 


আঘাত হানে এবং খলজীদের মধ্যে অন্তর্বিপ্রবের সূত্রপাত ঘটায় । তিব্বত থেকে ব্যর্থ 
হয়ে ফিরে আসার পর মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। 
বিপুল সংখ্যক সৈন্য ধ্বংস হওয়ায় মর্মাহত ও ব্যর্থতার গ্রানিতে তিনি ভেঙে পড়েন। 
এহেন চরম সংকটময় মুহূর্তে শয্যাশায়ী অবস্থায় ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 

করেন। কোনো কোনো এঁতিহাসিক অনুমান নির্ভর করে বলেন, 

মৃত্যুতে তার অন্যতম সহচর আলী মর্দানের হাত ছিল। 

উপসংহার : বখতিয়ার খলজী নিঃস্ব সৈনিক হিসেবে জীবন আরম্ভ করেও নিজ 
যোগ্যতা ও সাহসিকতার গুণে সুদূর আফগানিস্তান থেকে বাংলায় এসে ইসলামের 
প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করেন। তার জীবনের পরিসমান্তিও ঘটেছিল দুর্দান্ত 
সাহসেরই অনুকূলে । তবে বাংলার ইতিহাসে তীর স্বল্পকালীন শাসন নিঃসন্দেহে 
একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল। এ সময় থেকেই বাংলায় ক্রমাগত মুসলিম 
তাহজীব তমদ্দুনের বিকাশ ঘটতে থাকে এবং বাংলা একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে 
পরিণত হয় । তাই তাকে বলা হয় বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস স্রষ্টা । 


ী মামলুকের (দাস) অধীনে বাংলা 


ঘর প্রশ্ন : ২১ % মধ্যযুগের বাংলায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর 
শাসনামলের ধারাবাহিক বিবরণ দাও। 

অথবা, বাংলায় খলজী মামলুক শাসক গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর শাসনব্যবস্থা 
সম্পর্কে আলোকপাত কর। 

অথবা, ইওজ খলজী কি সত্যিকারে বাংলার একজন যোগ সু দিলেন? 
তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। _ 

উন্ভল্র ॥ উপস্থাপনা : বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজ বী্িলিম জাহিদ 
বিস্তারের সূত্রপাত করেছিল। কিন্তু বাংলায় মুসলিম রাজ্য দৃটুভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা 
করার কৃতিত্ব যার প্রাপ্য তিনি হলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী। 
বখতিয়ারের মৃত্যুর পর মুসলিম শাসন যখন অন্তর্দন্দে কলুষিত, নৈরাজ্য বিস্তার করে 
তখন বাংলার শিশু মুসলিম রাজ্যে অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটিয়ে হুসামউদ্দিন ইওজ 
খলজী গিয়াসউদ্দিন উপাধি ধারণ করে ৯২১২ সালে বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ 
করেন। তিনি স্বীয় যোগ্যতা, সাহস ও.রিচক্ষণতা দ্বারা সামান্য গাধা চালক থেকে 
কালক্রমে লখনৌতির অধীশ্বর হন্/ব্রবং ১৫ বছর কৃতিত্বের সাথে রাজত্ব করেন । 
ইওজ খলজীর ক্ষমতা লাভ :/আফগ্গানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই মার্গের 
অধিবাসী ইওজ খলজী প্রথম জীবনে একজন গাধা চালক ছিলেন। কথিত আছে, দুজন 
দরবেশের পরামর্শানুযায়ী ভাগ্যা্বেষণে তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং বখতিয়ারের সৈন্য 
দলে যোগ দেন। রপরতিয়ারের মৃত্যুর পর আলী মর্দান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তীর 
উৎপীড়নে আয়িরগগ অতিষ্ঠ হয়ে ইওজের নেতৃত্বে তাকে হত্যা করেন। অতঃপর 
গিয়াসউদ্দিন, ইওজ, উপাধি ধারণ করে ১২১২ সালে বাংলার মুসলিম রাজ্যের অধীশ্বর হন। 


৩ সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর শাসনামলের ধারাবাহিক বিবরণ 

১. রাজধানী স্থানান্তর : সিংহাসনে আরোহণ করে গিয়াসউদ্দিন ইওজ .খলজী 
দেবকোট থেকে লখনৌতিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তবে এজন্য কিছু 
কারণও দায়ী ছিল। যথা- 

ক. ইতঃপূর্বে গতানুগতিকভাবে গৌড়ই বাংলার রাজধানী ছিল। এজন্য 
জনগণের মনে ধারণা ছিল, গৌড়ের শাসনকর্তাই সমগ্র রাজ্যের 
শাসনকর্তা। জনগণের এরূপ মনস্তান্তিক ধারণাকে দূর করার জন্য ইওজ 
খলজী লখনৌতির মতো অরক্ষিত জায়গায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। 

খ. লখনৌতি নদী তীরে অবস্থিত হওয়ায় যোগাযোগ বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
সুবিধা ছিল। 

গ. লখনৌতি থেকে বঙ্গ ও বিহারের সাথে জলপথে যোগাযোগ রক্ষা করা 
সহজ ছিল এবং শাসনকার্য পরিচালনা সহজ ছিল । তিনি রাজধানী স্থানান্তর 
করেই ক্ষান্ত হননি; বরং বহিরাগত আক্রমণের হাত থেকে রাজধানীকে 
রক্ষা করার জন্য লখনৌতির উপকণ্ঠে বাসনকোট নামে একটি দুর্গ নির্মাণ 
করেন এবং এর তিন দিকে গভীর পরিখা খনন করেন। 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র_ নি ৬৫ 


_.___________ ৬ালঝনতদহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


. নৌবহর গঠন : নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী নদী তীরে হওয়ায় বহিঃশক্র 
আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। অন্যদিকে তার ছিল রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খা । তিনি 
জানতেন কেবল তুর্কি অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা নদীমাতৃক বাংলা বিজয় সম্ভব 
নয়। তাই বাংলা বিজয়ের মানসে এবং লখনৌতির প্রতিপত্তি রক্ষার্থে শক্তিশালী 
নৌবহর গঠন করেন এবং বাঙালি নাবিকদের সাহায্যে নৌবহর চালাবার ব্যবস্থা 
করেন। এ নৌবহরের মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন লখনৌতির প্রতিরক্ষার 
ব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে লা জয়ের সংকল্প করেন। 

. রাজ্যবিস্তার : মিনহাজ-ই সি মতে, ইওজ খলজী রাজ্য বিস্তারের জন্য 
পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্য কামরূপ, উড়িষ্যা বঙ্গ ও ব্রিহুতে অভিযান I 
নির্মাণ : সামরিক কারণে এবং প্রজাদের মঙ্গলের 

সাথে উত্তরে দেবকোট ও দক্ষিণে 
শহরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি দীর্ঘ করেন। 


চ্েশ্বর শিলালিপি থেকে জানা যায়, আনুমানিক ১২০০ 
সেনাপতি যবন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসীম সাহসের পরিচয় 
» এ যবন বা মুসলিম রাজার নামই হচ্ছে ইওজ খলজী। 

গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী কর্তৃক ব্রিহুত জয়ের 


সাফল্য অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কারণ ত্রিহুত পশ্চিমে দিল্লি ও পূর্বে 
লখনৌতি এ দুটি মুসলিম রাজ্যের শত্রু দ্বারা বেষ্টিত ছিল। 

গ. কামরূপ জয় : মিনহাজের মতে, কামরূপের রাজা ইওজ খলজীকে কর 
প্রদানে বাধ্য হন। করতোয়া নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত কামরূপ রাজ্যে 
অনেকগুলো সামন্তরাজার অস্তিত ছিল। তারা সকলে বারোভূঁইয়া নামে 
পরিচিত। কিন্তু সবসময় তারা আত্মকলহে লিপ্ত ছিল। সুলতান 
গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী সম্ভবত তাদের মধ্যে কোনো এক সামন্ত 
শাসককে পরাজিত করেন এবং কর প্রদানে বাধ্য করেন । 

ঘ. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও বঙ্গ বিজয় : ইওজ বাংলার পশ্চিমাংশে রাজ্য বিস্তার 
করেন। যে নৌবহর গঠন করেন তার সাহায্যে সম্ভবত ১২২৬-২৭ 
সালে সর্বপ্রথম দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। 
মিনহাজউদ্দিন-সিরাজ বলেন, “তিনি এ অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে 
কর আদায় করেন।” হরিমিশ্রের “কুলজী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, লক্ষণ 


॥ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৬৭ 


সেনের পুত্র কেশব সেন যবন রাজার ভয়ে ভীত হয়ে আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন 
এবং এক পর্যায়ে তিনি গৌড় ত্যাগ করে বিক্রমপুরে আত্মগোপন করেন। 
এসময় লক্ষণ সেনের অপর পুত্র বিশ্বরূপ সেন বিশ্মপুরে! রাজতৃ করতেন । 
এছাড়া বখতিয়ারের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে বাংল ও বাংলার বাইরে 
মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার ও সমরনেতা হিসেবে ইওর়্ী বিশেষ অবদান 


রাখেন। ড. করিমের মতে, তিনি প্রথম মুসলিম রাজ্যকে 
বাংলার মুসলিম রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। দিল্লির তাকে 
বাধা না দিলে তীর স্বপ্ন হয়ত সফল হতো। il ৮৮ 

ও. ইলতুর্থমশের সাথে সংঘর্ষ : বাংলার সুলতানের সংঘর্ষের 
অনেক কারণ ছিল । যথা- | 

১. দিল্লি ও গৌড়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকায় আমল থেকে 


EO TT I 


দিল্লির সুলতানের বিরাগভাজন হন। : 
এ সকল কারণে দিল্লির -এর সাথে গৌড়ের সুলতান ইওজের 
সংঘর্ষ ৷ আনুমানিক ১২২৫ সালে বিপুল সেনাবাহিনীসহ 
ইলতুত্মিশ বাংলায় র র সাথে ইলতুতৎ্মিশের সংঘর্ষ 
ঘটে । বিহারের গিরিপথের কাছে বিপুল পরিমাণ রণতরী ও পদাতিক 


কার । ধারণা করা হয়, ইওজ দিল্লির বিশাল বাহিনীর কাছে পরাজিত 
ক টাকার সম্পদ, ৩৮টি হাতি দিয়ে সন্ধি স্থাপন করেন । ইলতুৎমিশ 
বিহারের লিক আলাউদ্দিন জানিকৈ শাসনকর্তা রিরভাররে টি প্রত্যার্তন করার 
পরপরই ইওজ তাকে বিতাড়িত করেন এবং বিহার পুনরুদ্ধার করেন। এছাড়া তিনি 
সন্ধির শর্তাবলিও অবজ্ঞা করেন । 
ইওজের ওউদ্ধত্যে বিরক্ত হয়ে ইলতুৎ্মিশ পুনরায় বাংলা অভিযানের পরিকল্পনা 
নিলেও অযোধ্যার হিন্দু বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তা আর করতে পারেননি । এ 
অবস্থায় ইওজ বিশাল বাহিনীসহ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অভিযান করেন। এদিকে 
ইলতুত্মিশের জোষ্ঠপুত্র বাংলায় অভিযান করে লখনৌতি দখল করেন। 
ইওজ গৌড় পুনর্দখল করতে ব্যর্থ হন। ফলে আমীর ওমারাসহ তিনি বন্দি হয়ে 
৮৮১৫ odo whee nr Sy <n PS 
৬. সুফীদের বখতিয়ারের ন্যায় বুঝতে পারেন, মুসলিম 
ইরা জর 
ও সুফীদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। তিনি আলেম, সৈয়দ ও সুফীদের 
শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ও জায়গির প্রদান করেন। 
মোঙ্গলদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে যে সকল মুসলিম পণ্ডিত ও সুফী 
বাংলায় আসেন, তিনি তাদের উপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া 
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তার সব কিছুতে উন্নত রাজকীয় মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি 
ইলতুৎমিশও শ্রদ্ধার সাথে তীর নাম স্মরণ করতেন। মিনহাজ গিয়াসউদ্দিন 
১১৮১ ৯1৭৮ 
উপসংহার : ইওজ খলজী নিজ সাহস ও মেধা দ্বারা ইতিহাসের পাদ প্রদীপের 
সামনে দাড়ান এবং সাফল্য লাভ করেন। খলজী মালিকদের অন্তর্ঘন্থের অবসান 
ঘটিয়ে ইওজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন । তিনি ছিলেন ক্ষিপ্র 
গতিসম্পন্ন এবং উদ্দেশ্য সাধনে বস্তের ন্যায় কঠোর। বাংলার ইতিহাসে উন্নত 
শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ছিল তীর বড় কীর্তি। তবে তিনি শেষে ধৈর্যের পরিচয় দিতে 
ব্যর্থ হন ফলে তিনি সমাপ্তি টানার টানার আগেই পতনের জালে আটকা পরান 


জপ্রশ্ব: ২২ রস ইওজ খল র কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। [ফানিউিক প. ২০১১, ১৩ 
অথবা, সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর কৃতিতি আলোচ্নী কর। 
অথবা; ৪১482 404 


ইও লজ হবি থান অধিকারকে তার টনি 
ইওজ খলজী ৷ সিংহাসনে আরোহণকালে তিনি ‘সুলতান গিয়াসউদ্দিন’ উপাধি ধারণ 
করেন। তিনি যদি বখতিয়ার খলজীর ন্যায় বিত্তহীন ভাগ্যান্বেষী ছিলেন, তবু তিনি 
খর দক্ষতা রিতার হাসন এটা করেন। শুধু ডাই নর ভিনি 
সমসাময়িক হিন্দু ও বৌদ্ধ জনসাধারণের মন জয় করে প্রকৃত অর্থে একটি সুষম 
বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী চেতনায়'রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
দি রান রে চা দিলত ন চক দল দিলেন 
ইখতিয়ার উদ্দিন, মুহাম্মদ বখতিয়ার মতোই আফগানিস্তানের গরমশির 
অঞ্চলের অধিবাসী, তার পিতার নাম ছিল হুসেন ৷ তিনি প্রথমে বখতিয়ার খলজীর 
সাথে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তারই সাথে বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। 
ইওজ খলজীর প্রথম জীবন কাটে অতি দুঃখ কষ্টে । এ সময় তিনি গাধার পিঠে 
ভারবাহীর বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন । বখতিয়ার খলজী বাংলায় 
ইসলামী/মুসলিম শাসন ‘কায়েমের পর তিনি তার সৈন্যদলে যোগদান করেন। 
পরবর্তীকালে তিনি স্বীয় কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতাবলে বখতিয়ার খলজীর প্রিয়পাত্র হয়ে 
উঠেন এবং রাজকীয় উচ্চাসন লাভ করেন। 

সিংহাসনারোহণ : রা রা রা চত 


১৮৬৭ 
দিল্লির সুলতানের নির্দেশে আলী মর্দানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং 
আলী মর্দানের অত্যাচারে জনগণ ও আমীর ওমারার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিলে তিনি তাদের নেতৃত দান করেন। এক পর্যায়ে তিনি আলী মর্দানকে হত্যা করে 
বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং দিল্লির রাকা অস্বীকার করে “সুলতান 
গিয়াসউদ্দিন’ নাম ধারণ করে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। 


আঃ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৬৯ 


2 গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর 

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ অতি সামান্য অবস্থা থেকে স্বীয় বুদ্ধি, সাহস, 

বিচক্ষণতা ও দক্ষতা বলে বাংলার পরাক্রমশালী স্বাধীন সুলতানে পরিণত 

হয়েছিলেন । নিয়ে তার কৃতিতৃসমূহ আলোচনা করা হলো-_ 

১. সালতানাতকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ়করণ : সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সুলতান 
গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী বাংলার ইসলামী/মুসলিম সালতানাতকে শক্তিশালী ও 
সুদৃঢ়করণে সচেষ্ট হন। রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনাকোট 
নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনিই প্রথম নদীমাতুক্‌ ব্রাংলাকে 
সম্প্রসারণের জন্য নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একটি শক্তিশালী 
নৌবাহিনী গঠন করেন। তাছাড়া শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনিই, প্রথম সংস্কার সাধন 
করেন। ফলে সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ দুটি পৃথক বিভাগে পরিণত হয়। 

২. দক্ষ শাসক : গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী ছিলেন একজনগ্গ্রতিভাবান শাসক । 
তিনি সিংহাসনকে ঘিরে সকল দ্বন্ব ও ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন করে স্বীয় 
ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করে বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা কুরতে সক্ষম হন। তীর দীর্ঘ ১৪ 
বছরের শাসনকাল ছিল শান্তিপূর্ণ ও সমুদ্ধিশালী। প্রজাদের কল্যাণ কামনায় 
সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী ছিলেন একজন সদা সর্বদা নিবেদিত প্রাণ 
ব্যক্তিত । দক্ষ প্রশাসক হিসেবে ইও্জ খলজী ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে আছেন। 

৩. লখনৌতি পুনরুদ্ধার : বাংলায়/ইস্সলামী/মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠা নিয়ে যখন 
সুলতান গিয়াসউদ্দিন ব্যস্তঃছিলেন তখন উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় শাসক তৃতীয় 
অঙ্গভীমের সুযোগ্য মন্ত্রী বিষ্ণু বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চল আক্রমণ করে বীরভূমের 
লখনৌতি নামক স্থানটিদখল করে নেন। এতে মুসলমানগণ দারুণভাবে 
মর্মাহত হন। বিশ্বেক্ররে জালালউদ্দিন নামক একজন ইমামজাদার জ্বালাময়ী 
বক্তব্যে মুসলিম শৈনানীরা দারুণভাবে উত্তেজিত হয়। অতঃপর আনুমানিক 
১২১৪ প্রিষ্টাব্দে' সুলতান ইওজ স্বয়ং তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে লখনৌতি 
পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হন। উভয়পক্ষে যুদ্ধের পর অবশেষে লখনৌতি 
পুনরায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ করতলগত হয়। 

৪. কামরূপ ও ত্রিহুতের রাজস্ব আদায়. বঙ্গ, কামরূপ এবং ব্রিহুতের শাসকগণ 
সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীকে রাজস্ব প্রদান করতেন । এমনকি কামরূপ 
রাজ্যের অন্তর্গত কতিপয় সামন্ত শাসককেও তিনি রাজস্ব প্রদানে বাধ্য 
করেছিলেন। কিন্তু এসব দেশ মুসলিম সৈন্য কর্তৃক বিজিত হয়েছিল এরূপ 
কোনো প্রত্যক্ষ ইতিহাস ও কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। সুলতান গিয়াসউদ্দিন 
ইওজ খলজীর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল বলেই এসব অঞ্চলের 
শাসকগণ তাকে কর প্রদান করতে বাধ্য ছিলেন। এ সময় বঙ্গের সেনরাজ 
বিশ্বরূপ সেনও তাকে রাজস্ব প্রদান করতেন। 

৫. রাজধানী স্থানান্তর : সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী শাসনকার্য পরিচালনার 
সুবিধার্থে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এ প্রসঙ্গে এম. মোহর আলী তার 'History 
of the Muslims 0f Bengal’ গ্রন্থে বলেন, “গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী দেবকোট 
থেকে লখনৌতিতে তার রাজধানী স্থানান্তর করেন।” কারণ দেবকোট শক্রর 
আক্রমণের দিক থেকে আপাত নিরাপদ হলেও ভৌগোলিক অবস্থান হেতু নিখিল 
বাংলায় শাসন ক্ষমতা বলবৎ রাখার জন্য লখনৌতি ছিল সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক । 
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মূলত রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্যই গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী 
দেবকোট থেকে রাজধানী মুসলিম লখনৌতিতে স্থানান্তরিত করেন। বাংলা ও 
বিহারের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে লখনৌতি ছিল সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান । 
৬. নৌবাহিনী গঠন : গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী বুঝতে পেরেছিলেন, নৌবাহিনী ছাড়া 
অশ্বারোহী তুর্কি বাহিনীর পক্ষে নদীমাতৃক বাংলার শাসন পরিচালনা করা আদৌ 
সম্ভব নয়। সামরিক বাহিনীর একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গিয়াসউদ্দিন ইওজ 
খলজী একটি অত্যাধুনিক নৌবাহিনী গঠন করেন। বাংলায় ইসলামী সালতানাতের 
মধ্যে গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীই সর্বপ্রথম নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন। 
৭. আব্বাসীয় খলিফার স্বীকৃতি লাভ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজঃরলজী বাগদাদের 
আব্বাসীয় খলিফা আল নাসিরউদ্দিন ইলাহীর নিকট থেকে, সন্দ,রা স্বীকৃতি লাভ 
করেন। তিনি তার মুদ্রায় আব্বাসীয় খলিফার নাম মুদ্রণ করেন। ইওজ খলজী 
বাগদাদের খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে বহু মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। 
রত্যুত্তরে খলিফা আল নাসিরউদ্দিন ইলাহী তাকে,'আল/নাসির' উপাধি প্রদান করে 
খেলাফত ও ফরমান প্রেরণ করেন। সে সময়, বাংলার নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ভিত্তি 
কর লা বানের গা ওরা হও ছিলা! | 
৮. জ্ঞানী গুণীজনের এতিহাসিক মিনহাজ-উস সিরাজ বলেন, 
গিয়াসউদ্দিন ইওজ জ্ঞানী নী) ও সুধীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 
আলেম, সৈয়দ ও সুফী দরবেশদের৷অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে স্বীয় দরবারে পারিষদ 
হিসেবে নির্বাচিত করতেনগঃজার সুলতানও তাদের জন্য বৃত্তি ও জায়গিরের 
ব্যবস্থা করতেন। তার আমলে মোঙ্গল রাজ চেঙ্গিস খানের আক্রমণে মধ্য এশিয়ার 
বহু মুসলিম জ্ঞানকেন্দ্র ধ্বংস হয়। ফলে বহু মুসলিম আলেম ওলামা ভারতীয় 
উপমহাদেশে আগ্রমন করে ইওজ খলজীর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 
তিনিও তাদের, সাদর সম্ভাষণ জানান। পরবর্তীতে তার ও 
সহায়তায়॥এ সকল আলেম ওলামা বাংলায় ইসলাম প্রচারে করেন। 
উপসংহার: বাংলার খলজীদের মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী ছিলেন 
স্বরে ঘটী দাবা চালক চিনেন জীবন টল কর নিক বুদ, সাহস ও দক্ষতার বলে 
লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করতে সক্ষম হন। মূলত তিনিই প্রথম প্রকাশ্যভাবে 
‘সুলতান’ উপাধি গ্রহণ করে সার্বভৌমত্বের দাবি করেন। মূলত বলা যায়, সুলতান 
গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী ছিলেন সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচারক ও প্রজাহিতৈষী। 


জি, ২৩ গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর পরিচয় দাও। ইলতুৎ্মিশের 
কারণগুলো বর্ণনা কর। 

৮১১-১১১১-৭ ol tins a Sl রত 
সংঘর্ষের কারণ ব্যাখ্যা কর। 

উন ॥ উপস্থাপনা : বাংলায় স্বাধীন সালতানাত কায়েমে সুলতান গিয়াসউদ্দিন 
ইওজ খলজী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তার পূর্ব নাম ছিল হুসামউদ্দিন 
ইওজ খলজী । সিংহাসনে আরোহণকালে তিনি “সুলতান গিয়াসউদ্দিন' উপাধি ধারণ 
করেন। তিনি যদি বখতিয়ার খলজীর ন্যায় বিত্তহীন ভাগ্যান্বেধী ছিলেন, তবু তিনি 
স্বীয় দক্ষতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা বাংলায় সুশাসুন প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি 
সমসাময়িক হিন্দু ও বৌদ্ধ জন সাধারণের মন জয় করে অর্থে একটি সুষম 
বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম I 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৭১ 


৩ গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর পরিচয় : ০০৬5 ০51 
ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর মতোই আফগানিস্তানের গরমশির 

অঞ্চলের অধিবাসী | তার পিতার নাম ছিল হুসেন । তিনি প্রথমে বখতিয়ার খলজীর 
সাথে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তারই সাথে বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন । 
ইওজ খলজীর প্রথম জীবন কাটে অতি দুঃখ কষ্ট্ে। এ সময় তিনি গাধার পিঠে 


সিংহাসনারোহণ : ই দি শী তা 
শিরান খলজী বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু এ সময় 

কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্দেশে অযোধ্যার শাসনকর্তা কায়েমাজ রূমী বঙ্গদেশ 
আক্রমণ করলে গিয়াসউদ্দিন ইওজ শিরিন খলজীর বিরুদ্ধে তার পক্ষ সমর্থন 
করেন। এ সময় বঙ্গদেশের শাসনকর্তার পদ দেয়া হয়, কিন্তু মাত্র দুই বছর পরই 
তিনি দিল্লির সুলতানের নির্দেশে আলী মর্দানের রাছে,ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং 
আলী মর্দানের অত্যাচারে জনগণ ও আমীর ওয়ারার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিলে তিমি তাদের নেতৃত্ব দান করেন। এরুর্যায়ে তিনি আলী মর্দানকে হত্যা করে 
বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং দিল্লির কক অস্বীকার করে 'সুলতান 
গিয়াসউদ্দিন’ নাম ধারণ করে স্থাধীন্ভাঝে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। 


অধিপতিগণ, 
খলজী মালিকদের অন্তর্ঘন্বের সুযোগে কুতুবউদ্দিন গৌড় দখল করলেও তার 
মৃত্যুতে তাঁহাত ছাড়া হয়ে যায়। 
২. ৮ শপ ্প মনে করতেন, বাংলার স্বাধীন সার্বভৌম 
প্রতিষ্ঠার প্রমাণ ছিল ইওজ কর্তৃক স্বীয় নামে মুদ্রার প্রচলন। সন তারিখ ছাড়াও 
তার মুদ্রায় বিভিন্ন খেতাব ছিল। এছাড়া তিনি তার রাজত্বের বাগদাদে 
খলিফার উপাধি ব্যবহার করতেন। ইওজ নিজেকে পূর্বদিকে বলে ঘোষণা 
দেন। ফলে তিনি দিল্লির সুলতানের বিরাগভাজন হন। 
এ সকল কারণে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ-এর সাথে গৌড়ের সুলতান ইওজের 
সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। আনুমানিক ১২২৫ সালে বিপুল সেনাবাহিনীসহ 
ইলতুৎ্মিশ বাংলায় অভিযান করেন। ইওজের বাহিনীর সাথে ইলতুত্মিশের সংঘর্ষ 
ঘটে। বিহারের তেলিয়াগড় গিরিপথের কাছে বিপুল পরিমাণ রণতরী ও পদাতিক 
সৈন্যসহ ইওজ যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু সমসাময়িক এতিহাসিকগণ যুদ্ধের ফলাফল 
সম্পর্কে নির্বিকার । ধারণা করা হয়, ইওজ দিল্লির বিশাল বাহিনীর কাছে পরাজিত 
হয়ে ৮০ লক্ষ টাকার সম্পদ, ৩৮টি হাতি দিয়ে সন্ধি স্থাপন করেন। ইলতুৎমিশ 
বিহারের মালিক আলাউদ্দিন জানিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লি প্রত্যান তন করার 
পরপরই ইওজ তাকে বিতাড়িত করেন এবং বিহার পুনরুদ্ধার করেন। এছাড়া তিনি 
সন্ধির শর্তাবলিও অবজ্ঞা করেন। 


৭২ ৬্রাল জনতাই ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঞ 


ইওজের ওঁদ্ধত্যে বিরক্ত হয়ে ইলতুৎ্মিশ পুনরায় বাংলা অভিযানের পরিকল্পনা 
নিলেও অযোধ্যার হিন্দু বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তা.আর করতে পারেননি । এ 
অবস্থায় ইওজ বিশাল বাহিনীসহ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অভিযান করেন। এদিকে 
ইলতুত্মিশের জ্যেষ্ঠপুত্র বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে লখনৌতি দখল করেন । 
ইওজ গৌড় পুনর্দখল করতে ব্যর্থ হন। ফলে আমীর ওমারাসহ তিনি বন্দি হয়ে 
নিহত হন। তার মৃত্যুর পর বাংলা পুনরায় দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত হয়। 

উপসংহার : বাংলার খলজীদের মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী ছিলেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি গাধা চালক হিসেবে জীবন শুরু করে নিজ বুদ্ধি, উ্াহস ও 
দক্ষতার বলে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করতে সক্ষম হণ), মূলত তিনিই 
প্রথম প্রকাশ্যভাবে “সুলতান' উপাধি গ্রহণ করে সার্বভৌয়ত্বের দাবি করেন। 
পেস পর ৪ গনী লি সত্যিকার অরে 


জগ্রশ্ন:২৪ হজে অলেচন কর, | 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : নে ভন পট ত 
মাহমুদ সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ(খলজীকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলা 
অধিকার করেন। এরপর থেকে১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৫ জন তুর্কি শাসনকর্তা 
বাংলা শাসন করেন। সেজন্য॥এ সময়কালকে তুর্কি যুগ বলা হয়। বাংলায় তুর্কি 
শাসনের সময় দিল্লিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ছিল। ফলে বাংলায় অনেক দূর 
হওয়ার কারণে তার দিকৈ সুলতানদের মনোযোগ দেয়ার তেমন একটা সুযোগ ছিল 
না। বাংলার তুর্কি শাসকগণ দিল্লির অধীন হয়েও অনেকটা স্বাধীনভাবেই দেশ 
পরিচালনা করতেন । 

5 বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস 

বাংলারক্রয়েকজন উল্লেখযোগ্য তুর্কি শাসকের শাসনেতিহাস নিম্নে বর্ণনা করা হলো- 

১. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ : ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজীর 
পরাজয় ও মৃত্যুর পর বাংলা দিল্লির অধীনে আসে এবং যুবরাজ নাসিরউদ্দিন 
মাহমুদ দিল্লির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন দিল্লির সুলতান 
ইলতুত্মিশের পুত্র। এর পূর্বে নাসিরউদ্দিনকে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা 
হয়েছিল। ফলে তিনি অযোধ্যা থেকে লখনৌতি পর্যন্ত এলাকার শাসনকর্তা 
ছিলেন। তিনি লখনৌতিতে বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন। দুর্ভাগ্যবশত 
তিনি ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ইন্তেকাল করেন। 


সেনাধ্যক্ষ দৌলত শাহ নতুন শাসনকর্তা নিযুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতা অধিকার 
এবং ইলতুৎ্মিশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে মুদ্রা জারি করেন। সম্ভবত এ 
সময় উচ্চাকা্ষী সৈনিক বলকা খলজী দৌলত শাহ কর্তৃক ক্ষমতা দখলকে 
বৃদ্ধাঙ্ুলপ্রদর্শনপূর্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন৷ অনন্যোপায়ে ইলতুর্থমশ তাকে 
পরাজিত করার উদ্দেশ্যেই বাংলা আক্রমণ করেছিলেন । 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৭৩ 


৩. মালিক আলাউদ্দিন জানি : দৌলত শাহ ও বলকা খলজী উভয়েরই শাসন 
স্বল্লকালীন ছিল। ইলতুত্মিশ মালিক আলাউদ্দিন জানিকে পরবর্তী শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন। মালিক আলাউদ্দিন জানি ছিলেন তুর্কিস্তানের শাহজাদা । তিনি 
এক বছরেরও অধিককাল লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন । 


আইবেক ছিলেন সাহসী যোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসক তিনি প্রায় তিন বছরাধিককাল 
অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা,রুরেন্'। এ সময় তিনি 
পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেন এবং অনেক হাতি হস্তগত করে দিল্লির সুলতানের 
নিকট উপটৌকন হিসেবে পাঠিয়ে দেন। ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সুলতান 


৯ ক পট ৬ 


নে অধিচঠিত ছন। ছিলেন ভীরু ও দুর্বল প্রকৃতির শাসক । 
bai, nage gl phe ০০০ শপ ০ 
5২৪৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৪৭ খ্িিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মাত্র দু'বছর এদেশের 
শাসনকাৰ্য করেন। 

৮. ভালি জানি, ১২৪৭ থেকে ১২৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার পরবর্তী 
তুর্কি শাসক ছিলেন জালালউদ্দিন মাসুদ জানি। শিলালিপি থেকে জানা যায়, 
তিনি “মালিক-উশ শরক' ও “শাহ' উপাধি ধারণ করেন। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম 


৭৪ _ আবাল জবভাৱ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


১০.তাতার খান : আরসালান খানের পর তাতার খান দিপ্লির সুলতান বলবনের 
আনুগত্য স্বীকার করে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু 
দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন। তার বংশের শের খান প্রায় চার বছর 
লখনৌতি শাসন করেন এবং সেসময়ও তিনি গিয়াসউদ্দিন বলবনের নামেই 
মুদ্রা প্রচলন করেন। 
১৯. চুপ খন বাংলার পরবর্তী শাসকদের মধ্যে মুগিসউদ্দিন তুঘরিল খান 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তার আমলে বাংলায় মুসলিম শাসন বিস্তার লাভ,করে। উত্তর 
ও পশ্চিম বাংলা ছাড়া ঢাকা ও ফরিদপুরে বেশ কিছু অঞ্চল করেন। 
ঢাকার অদূরে সোনারগায়ের নিকট ‘নারকিল্লা' নামে দুর্গ নির্মাণ 
করেন। তুঘরিল 'মুগিসউদ্দিন' উপাধি ধারণ করে ঘোষণা করেন। 
এতে দিল্লির সুলতান বলবন অত্যন্ত য় তার ওপর প্রচণ্ড 
আক্রয়গ পরিচালনা করেন ।' অবশেষে ১২৮১ তুঘরিল বলবনের হাতে 
পরাজিত ও নিহত হন। 


1৭ নরম 
হাসনে.উপবিষ্ট করেন। কায়কাউস দশ বছর ১২৯১ থেকে ১৩০০ ব্রি. 
বা সক ছিলেন। তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় মালিক ফিরোজ 
ইতগী পরবর্তী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 
বাহাদুর শাহ : মালিক ফিরোজ ইতগীন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে 
সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ' উপাধি ধারণ করেন। তীর মৃত্যুর পর তার 
পুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। অল্পকাল পরেই 
দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের হাতে তিনি পরাজিত ও বন্দি হন। 
অত্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে তাকে 
মুক্তি দিয়ে শাসক হিসেবে সোনারগীয়ে পাঠান। সেখানে তিনি বাহরাম খানের 
সাথে যুগ্যভাবে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহ করলে 
বাহরাম খানের হাতে তিনি নিহত হন। এরপর ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা 
দিল্লির আওতাধীন ছিল। 
উপসংহার : বহুদিন যাবৎ তুর্কি শাসন বলবৎ থাকলেও বাংলায় তাদের শাসনের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বহিরাক্রমণের ফলে বাংলায় তুর্কি শাসকগণ দিল্লির 
বিরুদ্ধে তেমন একটা সাফল্য আনয়ন করতে পারেনি । তবু বলা যায়, দোর্দণড প্রতাপ 
সন্তেও দিল্লি আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘকাল শাসন শোষণ 
তোষণের অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র এ 


ক না 


পন? [ফা. স্নাতক. প. ২০১৩] 
অথবা, বাংলার সুলতান মুগীসউদ্দিন তুঘরিল খানের বর্ণনা কর। তাকে 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বির ঘন 
একটি অনন্য নাম। স্বীয় কৃতিত্বের জন্য তিনি বাংলার ই 
অধিকার করে আছেন। ১২২৭ থেকে ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দের 3 


শক্তি, সাহস ও বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয় তিনি 
র অবদান রেখে অসামান্য ক্রীতদাস থেকে বাংলার 
আরোহণ করে মুগীসউদ্দিন তুঘরিল খান নাম ধারণ করেন। 


বাংলার হন সনির কুন খান বিলে বিলের ডি 
দাবিদার। জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো- এ প্রবাদটি তার ক্ষেত্রে সত্যে 
পরিণত হয়েছিল। নিম্নে সুলতান মুগীসউদ্দিন তুঘরিল খান সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হলো- 
ie লিন কুলে "বানর কুচ বেগেতে গা এরিক 
খানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে আমিন খান পরাজিত ও নিহত হলে 
তিনি সিংহাসন লাভ করেন। এ সময় তিনি 'মুগীসউদ্দিন' উপাধি ধারণ করে নিজের 
নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খোতবা পাঠ করান। 
২. বাজ্যজয় : তুঘরিল খান সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজ্য সম্প্রসারণে . 
মনোনিবেশ করেন। তিনি সোনারগীয়ের অনতিদূরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ _ 
করেন। এতিহাসিকগণ এ দুর্গকে “তুঘরিলের কিল্া' বা *নারকিল্লা' বলে উল্লেখ 
করেছেন। এ থেকে অনুমিত হয়, তুঘরিল প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা আক্রমণ 
করে সোনারগায়ের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ অধিকার করতে চেয়েছিলেন । 


৭৬ 
৩. 


১০, 
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জাজনগর দখল : শুধু পূর্ববাংলা অভিযান করেই মুগীসউদ্দিন তুঘরিল খান 
ক্ষান্ত হননি; তিনি পশ্চিমের 


রাঢ় অঞ্চল মুসলিম অধিকারে আনয়নের পর 
ক জ এ যুদ্ধে জাজনগরের রাজা পরাজিত 
হন। তুঘরিল এতে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করলেও এর সামান্যতম অংশ দিয়েও 
দিল্লির সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন 


রর || 
. রতন খার সহযোগিতা : রতন খা ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 


মুগীসউদ্দিন তুঘরিল রতন খীকে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করার ক্ষেত্রে 
সহায়তা করেন। সিংহাসন লাভের পর রতন খাঁ তুঘরিল খানকে (একটি বহু 
মূল্যবান মাণিক্য, উপহার দেন। মুগীসউদ্দিন তুঘরিল খান রতন স্ত্রীর প্রদত্ত 


প্রয়োজন তুঘরিল খানই সর্বপ্রথম বাংলায় একটি 
8 


জনসীধারণেরও সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন। 
শিল্প সাহিত্যের : শিল্প সাহিত্যের 
খানের প্রচুর রয়েছে। নারকিল্লা দুর্গ স্থাপন করে রাজপরিবার 


মা বিজেতা মুগীসউদ্দিন তৃঘরিল খান শ্রেষ্ঠ মুসলিম বিজেতা 
হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অমরতৃ লাভ করেছেন। তিনি পূর্ব বাংলায় স্থায়ী 
মুসলিম শাসন প্রবর্তন করেন। নারকিল্লা দুর্গ স্থাপন করে তিনি বাংলায় মুসলিম 


সমরকুশলী : তুঘরিল খান একজন দক্ষ সরমকুশলী হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। 
সমরক্ষেত্রে তীর যথেষ্ট কৃতিতের পরিচয় পাওয়া যায়। নারকিল্া দুর্গ স্থাপন এবং 
দিল্লির সেনাবাহিনীকে বারবার বিপর্যস্ত করা তার সমরকুশলতারই পরিচায়ক ৷ 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৭৭ 


১586-৯৯-৯৭ চল ফালা রতন যা লারা বাধক! 
মূলত দুঃসাহসিকতার কারণেই তিনি ইতিহাসের নিষ্ঠুর শাসক বলবনের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি । এতিহাসিকগণ তার সাহসিককতার 
ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 
১২. চি বানক: মুগীসউদ্দিন তুঘরিল খান উদার, EA EE 
তিনি মুসলিম হয়েও অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যথেষ্ট উদার ও সহনশীলতার পরিচয় 
দিয়েছেন। এ কারণেই শাসনকাৰ্য পরিচালনায় তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের 


১৪. দানশীলতা : সুলতান মুগীসউদ্দিন তুঘরিল খানএএক্জন উদার ও দানশীল 
রক ছিলেন তিনি ভাজনগর অয় ও তু ীছিলে সত্য, কিন্তু লুষ্ঠিত 
দ্রব্যের একটি রর ডি FY SNR 


হওয়ার মাধ্যমে তার শ্লাসনকালের সমাপ্তি ঘটে । নিন্লে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
১. bis সু তুঘরিল খানকে দমন করার জন্যে বলবন 
আমীর খানকে প্রধান সেনাপতি ও লখনৌতির শাসক নিযুক্ত 

৮২ He eo tno nn 20s NRG wo জি 
করেন। এক পর্যায়ে বাংলার পশ্চিম সীমান্তে তুঘরিলের সাথে আমীর খানের যুদ্ধ 
হয়। যুদ্ধে আমীর খান পরাজিত হয়ে দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। আমীর খানের 


দিল্লি সুলতানের লখনৌতি অভিযানের কথা রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গোপন 
রাখা হয়। আর প্রকাশ্যে প্রচার করা হয় যে, সুলতান সামান প্রদেশে শিকারে 
যাচ্ছেন। অযোধ্যা থেকে তিনি আরো দুলক্ষ সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। 


a্ঠ _ অনল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


8. গিয়াসউদ্দিন বলবনের অতর্কিত আক্রমণ: সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দুটি অভিযান 
পরিচালনা করেন। একটি ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে এবং অপরটি ১২৮১ খিষ্টাব্দে। গিয়াসউদ্দিন 
বলবন তুঘরিল খানের অনুসন্ধানে সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি একদল ব্যবসায়ী বণিকের 
নিকট থেকে যথাসময়ে সংবাদ পান, তুঘরিল দেড় ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করেছেন । 
তুঘরিল ও তীর সেনাবাহিনী এ সময় বিশ্রামরত ছিলেন। এ সুযোগে বলবনের 
সৈন্যবাহিনী মালিক শের আন্দাজের নেতৃত্বে অতর্কিতভাবে তাদের ওপর হামলা 
চালায়। তুঘরিল খান এ রকম অতর্কিত হামলার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। এই 


আকস্মিক হামলায় তুঘরিল খানের সৈন্যরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। নিজেও 

সাতরিয়ে নদী অতিক্রম করার চেষ্টা করেন; কিন্তু আকস্মিক শত্রু সে তার 
শরীরে বিদ্ধ হয় । অতঃপর তুঘরিলের শিরশ্ছেদ করা হয়। 

৫ খানের অনুসারীদের হত্যা : তুঘরিলকে পর ১২৮১ 

নে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বিজয়ী বেশে আসেন। 


পা 
পরিজন, পরিষদ, এমন কি দাসদাসী ও মদ্ধগঁর 


সম্প্রসারণ এক বিস্ময়কর ঘটনা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বাংলার স্বাধীনতা 
সংরক্ষণে ব্রতী ছিলেন । কিন্তু শেষ জীবনে নিষ্ঠুর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বলবনের হাতে 
পরাজিত ও নিহত হন। তার শাসনক্ষমতা, দক্ষতা, যোগ্যতা, সমরকৌশল ও উত্থান 
পতন সবই ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। 


ভৱ ॥ উপস্থাপনা : লা 
সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ ছিলেন একজন খ্যাতনামা শাসক। তিনি ১৩০১ 
হতে ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সিংহাসনে থেকে বাংলাকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে 
পরিণত করেন। ইসলাম ধর্মের খাটি অনুসারী একজন আদর্শ শাসক হিসেবে 
সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 


জ্চ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৭৯ 


৩ শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের পরিচয় : সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের 

বংশ পরিচয় নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য রয়েছে। 

ক. ইবনে বতুতার মতে, তিনি ছিলেন বুঘরা খানের পুত্র, অর্থাৎ রুকনউদ্দিন 
কায়কাউসের সহোদর ছিলেন । এ কারণে অনেকে তাকে গিয়াসউদ্দিন বলবনের 

* বংশধর বলে মনে করেন । 

খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ' History of Bengal’ পা 


নাযে ধিদ হুন 


সুলতান ফিরোজ শাহের সময় মুসলিম রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। নিয়ে তার 

সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের তথা বিজয় অভিযানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হলো- 

১. বঙ্গ ও সপ্তগ্রাম বিজয় : সুলতান কায়কাউসের আমলে বঙ্গ ও সপ্তঘাম মুসলিম 
শাসনাধীনে এলেও এর বিজয় ও অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন হয়নি। সুলতান শামসউদ্দিন 
ফিরোজ শাহ এতদুভয়ের ওপর কামিয়াব লাভ করেন। তিনি টাকশাল প্রতিষ্ঠিত 
করেন। অপর পক্ষে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী অঞ্চল জাফর খানের নেতৃত্বে বিজিত হয়। 

২. ধর্মযদ্ধ : সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ ছিলেন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ 
অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষক ৷ তার শাসনামলে আলেম ওলামার নেতৃত্বে ইসলাম 
প্রচারের একটা হিড়িক পড়ে যায়। সুলতান ফিরোজ শাহের কয়েকটি 
প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে হিন্দুদের সাথে বুদ্ধও 
করতে হয় যা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত ৷ সুলতান ফিরোজ শাহ জাফর খানকে 
এ যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন, ধর্মযুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন বলে তাকে 
জাফর খান গাজী বলা হয়। তিনি রাজা মান নৃপতি ও রাজা ভূদেবের সাথে 
যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেছিলেন । 


৮০ 


৩. 


(নাল জনতাহ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


ময়মনসিংহ বিজয় : ফিরোজ শাহের ময়মনসিংহ বিজয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট 


কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তার ছেলে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ 
ময়মনসিংহের প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত গিয়াসপুর টাকশাল থেকে ৭২২ 
হিজরিতে মুদ্রা জারি করেন। এ থেকে অনুমান করা হয়, ফিরোজ শাহ ৭২২ 
হিজরির পূর্বে কোনো এক সময় ময়মনসিংহ জয় করেন। 

সিলেট বিজয় : সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজতৃকালের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বর্তমান ময়মনসিংহ জেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করে 


থেকে বিতাড়ন : ড. রি 


গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে কোনো ভাষ্য পাওয়া যায় না। আর কীভাবেই বা 
পুনরায় তিনি সিংহাসনে বসেন এ সম্পর্কেও কানুনগো তেমন কিছুই বলেননি । 


, বাংলায় অরাজকতা : ড. কানুনগোর মতে, সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ 


শাহের জীবিতাবস্থায় বাংলাদেশে রীতিমতো অরাজকতা বিরাজ করছিল এবং 
পিতা ও পুত্র পরস্পর যথাক্রমে রাজধানী দখল করছিলেন । বাংলায় এহেন 
ও অরাজকতার মূল কারণ ছিল পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের বিদ্রোহ। 


রাজনৈতিক 
টার সম্পর্বে উতিযাসিক জিন ও কোন যা থেকে পাত ছা, 


ফিরোজ শাহ ১৩২২ সালে লখনৌতির টাকশাল হতে মুদ্বা জারি করেন। 
ড. কানুনগোর মতে, ফিরোজ শাহ ১৩১০ সাল পর্যন্ত রাজতৃ করেন। ড. কানুনগো 
আরও বলেন, তীর পুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ ১৩০০ থেকে ১৩১৫ সাল পর্যন্ত 
লখনৌতিতে শাসন করেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি যে, ১৩১২-১৩১৩ এবং ১৩১৫ 
সালে ফিরোজ শাহ একই টাকশাল হতে মুদ্রা জারি করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত 
ঘটনা লক্ষ্য করলে তিনি বলতেন না যে, ফিরোজ শাহ মাত্র ১৩১০ সাল পর্যন্ত রাজতু 
করেন । সুতরাং অনেকেই ড. কানুনগোর তথ্যকে সরাসরি স্বীকার করেননি! 


২. শিল্প-সাহিত্যের : ফিরোজ শাহ ছিলেন একজন সুপত্তিত। তিনি 
সাহিত্যে অনুরাগী । তার দরবারে বহু কবি, পণ্ডিত সমাগম 
ছিল। শিক্ষা সম্পৃসারণে তিনি অনেক কুল, কলেজ যাদরাদা ও ঠানকা নি 

করেন। এছাড়া প্রাসাদ নির্মাণ ও মসজিদ নির্মাণেও তিনি দুখমাতি, 


লখনৌতির টাকশাল হতে নিজেদের নামে মুদা জারি সা বহু 


রত 1 

জনসাধারণের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন । 
৬. ফিরোজাবাদ শহর প্রতিষ্ঠা: দিন তরল কলা গড়াত যখ 
শামস-ই-সিরাজ আফিফের মত্রামৃতই গ্রহণীয় নয়। কেননা তারও ২০ বছর পূর্বে এখান থেকে 
পাওয়াযায়॥ অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতরা এ দুটো শহরের পার্থক্য বুঝাবার জন্য 


প্রমাণ 

২ নামে অভিহিত করেন। এছাড়া ভার 
সময়েই পাণ্ডুয়া নামও তার নামানুসারে রাখা হয়। 
টনি লিভান শামসউদ্দিন 


শাহ ইসলাম প্রচারে প্রত্যক্ষ সহায়তা দান করেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। 

তিনি অতি সহজ ও সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন । সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ 

শাহ ১৩২২ খ্ৰিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। 
৮. ফিরোজ শাহ বলবনী শাসক ছিলেন কি না: তা 
বলবনী শাসক ছিলেন কি না সে বিষয়ে এঁতিহাসিকগণ মতবিরোধ 

ক. ইবনে মতে, ফিরোজশাহ বলবনী শাসক ছিলেন । 

খ. কিন্তু খসরুর মতে তিনি বলবনের বংশোদ্ভূত ছিলেন না। কারণ 
বলবনের বংশের সাথে তার সম্পর্কের কোনো প্রমাণ নেই। ধারণা করা 
হয়, কায়কাউসের শাসনামলে বিহারের শাসনকর্তা ফিরোজ 
শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ নাম ধারণ করে ক্ষমতা অধিকার করেন। 

উপসংহার : সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন । তার 


প্রতিষ্ঠায় সুলতান শামসউন্দিন কিবোজ শাহের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে । 
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না, রি রন 


সাম্রাজ্য বিহার, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা লখনৌতি 
পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সুলতান রুকনউদ্দিন কায়কাউসের সময়ে রাজ্য যে 


অভিযান শুরু হয় সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের সময় তা । মূলত 
এ সময়েই বঙ্গ ও সাতগাও এ বিজয় সূচিত হয়। ফিরোজ শুধু 
রাজ্যবিস্তারই নয়, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব হয়। 


৩. জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মতো সুলতান 
ফিরোজ শাহ খ্যাতনামা পণ্ডিত না হলেও তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাদর 
করতেন। তিনি অকাতরে সুফী দরবেশ, আলেম ওলামা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের 
আর্থিক সহায়তা করেছেন। দিল্লির ফিরোজিয়া মাদরাসা তৎকালীন ইসলামী 
উচ্চশিক্ষার একটি প্রাণকেন্দ্রূপে পরিগণিত হয়েছিল । 

৪. জায়গির প্রথা প্রবর্তন : তিনি সুলতান আলাউদ্দিন কর্তৃক জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন 
করে আমীর ওমারা ও অভিজাতবর্গের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার প্রয়াস 
চালান। গোটা সাম্রাজ্যকে কতকগুলো জায়গিরে বিভক্ত করে তা আমীর ওমারার 
মধ্যে বণ্টন করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলায় বিভক্ত করা হয় জায়গিরগুলোকে। ' 

৫. রাজস্ব নীতির পরিবর্তন : অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি 
সাধনের জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক প্রত্যাহার 
করেছিলেন। অন্যরা এ শুন্ধ প্রথা রহিত করার ফলে সুলতানি সালতানাতের 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিল্প বাণিজ্যের 
অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে তার শুন্ধনীতির সুফল হয়। 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৮৩ 


৬. কৃষিকার্ষে উন্নতি : তিনি কৃষিকার্ষের উন্নৃতি বিধানকল্পে বহুসংখ্যক সেচ ও খাল 
খনন করেন! এ সেচ খালগুলোর একটি শতদ্রু নদী থেকে সাগর পর্যন্ত এবং 
অপরটি যমুনা নদী থেকে ফিরোজাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল৷ এছাড়া আরও দুটি 
খালের মধ্যে একটি মান্দবী ও ন্রিসুর পাহাড় থেকে হানসী ও হিসার পর্যন্ত, 
অপরটি ঘাগর নদী থেকে হিরনীখের লোকালয় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

৭. ইসলামী বিধান ও শুল্ক প্রত্যাহার : ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করার পর 
তেইশ প্রকার অবাঞ্ছিত শুল্ক প্রত্যাহার করেন। যাকাত, খারাজ, জিষিয়া, খুমুস ও 
ওশর-এ পাঁচ প্রকার শুল্ক ইসলামী বিধানে আরোপ করেন। কৃষকগণ ও 
পীড়াদায়ক শুক প্রদান থেকে অব্যাহতি লাভ করে আনন্দচিন্তে উৎ' 
করেন। এছাড়া দেশে তিনি ১৫০টি কৃপও খনন করেন। 

৮. সেনাবাহিনীর সংস্কার : ফিরোজ শাহ সামন্ত প্রথার (ক বাহিনী গঠন 
করেছিলেন। তবে তার শাসনামলে সেনাদেরকে নগদ ভাতা দানের ব্যবস্থা 
ছিল। কোনো একটি নিদিষ্ট স্থানের রাজস্ব ভোগ কোনো কোনো 
সামরিক কর্মচারী পেতেন । তীর সেনাবাহিনী ছি ০০ অশ্বারোহী সৈন্যের এক 
বিরাট বহর। এঁতিহাসিকগণ সেনাবাহিনীর ম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। 
বৃদ্ধ সেনার পুত্র, জামাতা অথবা তার সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে 
Ee অনুসরণ করায় সেনাবাহিনীতে 
সামরিক উপযোগিতা অনেকটা 


|| পে 
৯. ক্রীতদাস বাহিনী গঠন : নিয়মিত সেনাবাহিনী ব্যতীত ১,৮০,০০০ 
লোকের একটি বিশাল গঠন করেন। রাজদরবারের নিরাপত্তা এবং 
অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহ দায়িত্ব ছিল। ক্রীতদাসের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 
ঠাকে এবি পূর্ধক দফতর খুলতে হয়েছিল। ফলে এটি রাজকোষের অর্থের 

লব বংশের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দীড়ায় । 
দর সংস্কার : ইসলামী দণ্ডবিধি বহির্ভূত হাত, শালির দের 


১১, 
গরিিদা অহন করেন বেকার কর্মক্ষম লোকদের জীবিকা সংস্থানের নিমিতে 
একটি কর্মসংস্থান অধিদপ্তর (Employment Bureau) স্থাপন করেন । 

১২. দারুশ শেফা স্থাপন : সুলতান ফিরোজ শাহ দারুশ শেফা নামে একটি দাতব্য 
চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। যেখানে দুঃস্থ, দরিদ্র, অনাথ শ্রেণির 
লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল । 

১৩. দেওয়ান-ই খয়রাত : দুঃস্থ ও দরিদ্রদের উপকারার্থে 'দেওয়ান-ই খয়রাত' 
নামে একটি সরকারি সাহায্য-অধিদপ্তর স্থাপন করেন। সাধারণত এতীম বিধবা 
ছাড়াও যে সমস্ত বিবাহযোগ্য মুসলিম রমণীর প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে বিবাহ 

ূ সম্পন্ন হতো না, তাদেরকে এ বিভাগ হতে এককালীন অনুদান দেয়া হতো । 

১৪. সংস্কার : সুলতান মু্রানীতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, যা 
সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত হয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম আধা ও বিখা 
মা জর 

১৫. 1 স্থাপত্য শিল্প ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল অবিস্মরণীয়, তুঘলকী স্থাপত্য রীতিতে 

বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা, দুর্গ, প্রাসাদ, সমাধি, সৌধ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। 


৮৪ _ (সাল জ্ঞা্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ রা 


১৬. উদ্যান নির্মাতা : ফিরোজ শাহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 
সুলতানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। আলাউদ্দিন খলজীর নির্মিত 
৩০টি পুষ্পোদ্যান তিনি পুনঃনির্মাণ করেন। এছাড়াও তার পৃষ্ঠপোষকতায় 
দিল্লির উপকণ্ঠে ১২০০টি উদ্যান নির্মাণ করেন । 

১৭. জনকল্যাণকর কার্যকলাপ : সুলতান ফিরোজ শাহ জনদরদী শাসক ছিলেন 
এবং প্রজাদের মঙ্গলার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন জনপদ 
নির্মাণ করেন এবং বাংলার দুটি প্রাচীন নগরী তার নাম আজও বহন করছে। 
ফিরোজ শাহের নামানুসারে ফিরোজাবাদ নামে হুগলি জেলার (ছোট) 

এবং মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া (বড়) দুটি নগর অদ্যাবধি বিদ্যমান 

১০৯০০ 

উ ১৮১৪ য় নিয়ে মধ্যে যথেষ্ট 


বয়স কোনোমতেই ১৩/১৪ রে ১৯৮ 
আরোহণকালে সুলতান বয়স ২৫/২৬ বছরের বেশি হওয়ার কথা নয়। 


ত প্রমাণিত হয়, শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ বুঘরা খানের পুত্র 
যুক্তিযুক্ত নয় । 
উদ্দিন বলবন পারস্যের বীতিনীতির অনুকরণে পৌত্রদের নামকরণ 
1 যেমন- কায়কোবাদ, কায়কাউস ইত্যাদি । শামসউদ্দিনের নাম এ 
< tl || 
৪. সুদান বলবনের লখনৌতি অভিযানের সময় বুঘরা খান এবং আমীর খসরু উভয়েই 
বলবচুর সঙ্গে ছিলেন। বুঘরা খানের সন্তানদের সম্পর্কে আমীর খসরুর প্রত্যক্ষ 
অভিনেতা ছিল। আমীর খসরু বুঘরা খানের দুসন্তানের নাম উল্লেখ করেছেন- 
কায়কোবাদ ও কায়কাউস ৷ তিনি শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের নাম উল্লেখ করেননি। 
উল্লেখ্য, শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ সম্পর্কে যেসব পরিচয় বিবৃত হয়েছে তা সবই 
অনুমান নির্ভর। তবে একথা সত্য, সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ বলবনের 
বংশোড্ূত ছিলেন না। বলবনের বংশের সাথে তীর সম্পর্কের কোনো প্রমাণ নেই। 
উপ: পরিশেষে বলা যায়, বাংলায় মুসলিম সায্রাজ্য সুদৃঢ় ও সুলতান 
ফিরোজ শাহ অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার সর্বপ্রথম বাংলা 
পুলি টি পু ০৯ বার সান লস 
ডি রহ 
শাহের শাসনামলে সোনারগাও, সাতগাও, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চল ইসলামী 
সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই যৌক্তিক কারণেই সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহকে 
বাংলার প্রথম মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী সুলতান হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। 


1» ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র 


] ররালার রিনি 


প্রশ্ন: ; ২৮77 সোনারগীও এর স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফখরউদ্দিন মুবারক 
শাহের কৃতিত্ব আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৫, ১৯] 
অথবা, মা সিন লয় টার রকি হর বে ভু 


[ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 


অথবা, সেনার ধন লতা হিসেবে রান বক 
আলোচনা কর। ফা, . ২০১০] 
অথবা, বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফ রক শাহের 
কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর। ৫৬ 


ডা জব 


শাসন করেছিলেন। বাহরাম খান ১৩৩৮ মৃত্যুবরণ করলে রাজধানী দিল্লি 
থেকে নতুন শাসনকর্তা পাঠাতে বিলম্ক্্বটে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি 
নিজেকে সোনারগাঁয়ের স্বাধীন সুৱৃর্তান হুসৈবে ঘোষণা করে ‘সুলতান ফখরউদ্দিন 
মুবারক শাহ' উপাধি ধারণ মাহাঁসনে আরোহণ করেন। 

৩ স্বাধীন সুলতান খরউদ্দিন মুবারক শাহের কৃতিত 

ফখরউদ্দিন মুবারক ংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং 
একজন দক্ষ [বীর প্রতিষ্ঠিত সুলতানি শাসন সুদীর্ঘ দুশো বছরকাল বাংলায় 
স্থায়ী হ সোনারগায়ের প্রভূত উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। 
নিয়ে ত  কার্ধাবলির বিবরণ দেয়া হলো-_ 


: ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পৰ্যন্ত বাংলা সম্পূর্ণরূপে দিল্লির তুঘলক 
সাম্রাজ্যভুক্ত প্রদেশ ছিল। এ সময়ে বাংলা লখনৌতি, সোনারগাও এবং 
সাতগাও-এর তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। তখন তিনটি প্রদেশের 
শাসনকর্তা ছিলেন কদর খান, বাহরাম খান এবং মালিক ইজ্জুদ্দিন ইয়াহিয়া । এ 
সময় দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের অবহেলা ও অত্যাচারে সাম্রাজ্যের 
ভিত নড়ে উঠেছিল। এদিকে সোনারগায়ের শাসনকর্তা কয়েক বছর শাসন 
করার পরই মারা যান। এ সুযোগে বাহরাম খানের বর্মরক্ষক ফখরউদ্দিন দিল্লির 
সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্বোহ করে সোনারগাও অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা হস্তগত 
করেন। রিয়ায-উস সালাতীনের মতে, তার রাজতৃকাল ছিল মাত্র দু'বছর পাচ 
মাস, কিন্তু সুখময় মুখোপাধ্যায় তার শাসনকাল ১২ বছর বলে উল্লেখ করেছেন । 

২. কদর খানের পরাজয় : ফখরউদ্দিন নিজেকে সোনারগায়ের স্বাধীন নৃপতি 
বলে ঘোষণা করে লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান এবং সাতগায়ের 
শাসনকর্তা ইজ্জুদ্দিন ইয়াহিয়া এবং দিল্লির সম্রাটের অধীনস্থ অন্যান্য 


শ্য়াল জ্রনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 


উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা তাকে দমন করার জন্য যুদ্ধাযাত্রা করেন। তাদের সাথে 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফখরউদ্দিন পলায়ন করেন। এভাবে সোনারগাও 
দিল্লির অধীনে চলে যায়। ফলে কদর খান একযোগে লখনৌতি ও 
সোনারগায়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু কদর খান ছিলেন অত্যন্ত 
লোভী ও অত্যাচারী। তিনি একদিকে ফখরউদ্দিনকে বিতাড়িত করে 
সোনারগায়ের প্রচুর ধনসম্পদ একাই ভোগ করেন, বিন্দুমাত্রও . 
সৈন্যবাহিনীকে দেননি; ' কিংবা দিল্লির সুলতানের 

উপঢৌকন পাঠাননি। তার এরূপ হীনতার জন্য সৈন্যদের 


সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে ফখরউদ্দিন পুনরায় সোনারগাঁয়ে উ কদর 
খানের বিক্ষুব্ধ সৈন্যরা তার পক্ষে যোগদান করে। খান ও 
দল এ৯ ও নিহত 


মুবারক শাহের মতো স্বাধীনতা ঘোষণা না. করে মুহাম্মদ 
প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন পূর্বক তার স্থলে অন্য একজন 
শাসনকর্তা পাঠানোর আবেদন জানান । আবেদনের প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ 
তুঘলক ইউসুফ নামে একজন গভর্নরকে পাঠান । কিন্তু আসার পথে তিনি 
মারা যান। এদিকে ফখরউদ্দিন লখনৌতি বিজয়ের অভিপ্রায়ে সেনাপতি 
মুখলিসকে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। 

, চট্টগ্রাম বিজয় : ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য সোনারগীও 
থেকে অভিযান শুরু করেন এবং অনায়াসে চট্টগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় 
রাজ্যের পূর্বদিকের সীমা বর্ধিত করেন। ফলে মুবারক শাহের আমলে চট্টগ্রাম 
সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ করার পর শ্রীপুর ঘাটের সামনে নদীর বিপরীত দিকে 
চাদপুর থেকে চট্টগ্রাম একটি বাধ নির্মাণ করেন । এছাড়া তিনি এ বাধের ওপর 
একটি রাজপথও নির্মাণ করেছিলেন। চট্টগ্রামের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ ও সমাধি 
তার কীর্তির অমর সাক্ষ্য বহন করে। ইবনে বতুতার মতে, “পর্যায়ক্রমে 
সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম ফখরউদ্দিনের রাজধানী ছিল ।” 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৮৭ 


৬. 


১০. 


রাজধানী স্থাপন : ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ কর্তৃক সোনারগীও টাকশাল থেকে 
উৎকীর্ণ অনেক মুদ্বা আবিষ্কৃত হয়েছে। মুদ্রাগুলো ১৩৩৮-১৩৪৮ খ্রিষ্টাব্দে 
উত্কীর্ণ। এতে সহজেই অনুমিত, তিনি ১১ বছর ধরে সালতানাত পরিচালনা 
করেন । তার মুদ্রায় সোনারগাওকে ‘জালাল সোনারগাও' রূপে উল্লেখ করা 
হয়েছে। অর্থাৎ সোনারগাও যে তার রাজধানী ছিল তা জালাল বা মহান শব্দ 
দ্বারা বুঝানো হয়েছে। 


, শস্য উৎপাদন : ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের আমলে বাংলায় পরিমাণ 


ফসল উৎপন্ন হতো। সুলতান কৃষকদের ফসল উৎপাদন 
করেন। এ সময় প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলায় । তিনি 
উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত করেন এবং 
সেখান থেকে সিন্ধু, ১1০৭ বন্দর ঘুরে 


র.জীবনয রিনা উর রা El জাপানী 
রতমরবে র এক পর্যটক কিছুদিন সপরিবারে বাংলায় বসবাস করেন। 
বনে বতুতা বলেন, তিনি তার তিনজনের পরিবারের জন্য ৭ টাকায় সারা 
বছরের খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করতেন । ইবনে বতুতা উক্ত বাজারদরকে অত্যন্ত 
সস্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু বাংলার লোকেরা তাকে বলেন, দেশে 
তখন জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত চড়া ছিল। ইবনে বতুতা আরো বলেন, 
খাদ্যশস্যের প্রাচুর্যের জন্যই বিদেশি পর্যটকেরা বাংলাকে অত্যন্ত পছন্দ 
করতো । কিন্তু বিদেশিরা বাংলার জলবায়ুকে মোটেই পছন্দ করতো না। তাই 
বহিরাগত লোকেরা বাংলাকে 'দোযাখাস্ত পুর-আয নিয়ামত" বা ধনসম্পদে 
পরিপূর্ণ নরকরূপে অভিহিত করতো । 

ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণ : সুলতানি আমলে বিশেষ করে সুলতান 
ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের আমলে বাংলায় ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ 
ঘটেছিল ! ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম বন্দরে অসংখ্য জাহাজ দেখেছিলেন । তিনি 
বলেন, এ জাহাজগুলো ফখরুউদ্দিন মুবারক শাহ যুদ্ধের কাজে ব্যবহার 
করতেন। তবে মনে হয় যুদ্ধ ছাড়াও জাহাজগুলো ব্যবসায় বাণিজ্য 
সম্প্রসারণেও ব্যবহৃত হতো । 
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১১. ফকির ও দরবেশদের প্রতি দুর্বলতা : ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায়, 
ফখরউদ্দিন সুফী দরবেশদের প্রতি উদার ছিলেন । আর উদার ছিলেন বলেই 
তিনি সুফীদের মধ্য থেকে শায়দা নামে একজনকে সোদকাওয়ানে প্রতিনিধি 
নিযুক্ত করে জনৈক শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছিলেন । বিশ্বাসঘাতক শায়দা 
সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং ফখরউদ্দিনের একমাত্র 
পুত্রকে হত্যা করে। পরে ফখরউদ্দিন দেশে ফিরে এসে শায়দাসহ আরো 


কতিপয় নিরীহ ফকিরের প্রাণদণ্ড দান করলেও ফকির ও তার 
দুর্বলতা থেকেই যায়। সুলতান ফখরউদ্দিনের আদেশক্রমে, মেঘনা 
নদী দিয়ে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারতো । নি! বিনাশ্রমে 
খাদ্যসামগ্রী পেতো। এমনকি সোনারগাঁও শহরে আগমন 
ঘটলে তাকে অর্ধ দীনার উপঢৌকন দেয়া হতো। 


৩ ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের মৃত্যু : সুলতান _ফরথক্লউদ্দিন মুবারক শাহের মৃত্যু 
“ফিরোজ শাহ তুঘলক ও ইলিয়াস শাহ্রেঙ্যুদ্ধের পরে ফিরোজ শাহ দিল্লিতে 
প্রত্যাবর্তন করলে ইলিয়াস শাহ সোন্মারগীও আক্রমণ করে ফখরউদ্দিনকে হত্যা 
করেন এবং সোনারগাও করতলগ্রত করেন ।” এ হিসেবে ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দ অবধি 
সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারক, স্থাহজীবিত ছিলেন । সমসাময়িক এবং পরবর্তী 
এঁতিহাসিকদের মতামত যাই হোক না কেন ফখরউদ্দিনের মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে 

টু গর জীবিত ছিলেন এবং সোনারগাঁয়ে রাজতৃ 


য়ার উদ্দিন গাজী (৭৫০-৭৫৩) সুলতান সোনারগীয়ে 
ক খুঁদা প্রকাশ করেন । সুতরাং ৭৫৫ হিজরিতে ইলিয়াস শাহ কর্তৃক 
মুবারক শাহকে হত্যা করার কথা আদৌ সঠিক নয়। মুদ্রার সাক্ষ্য 
দিন ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সোনারগায়ে রাজতৃ করে মৃত্যুবরণ করেন 
আরোহণ করেন। 
উপসংহার : সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের রাজতবকাল সংক্ষিপ্ত হলেও 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বাংলার স্বাধীন সালতানাতের অমর রূপকার । তার 
আমলে চট্টগ্রাম প্রথম মুসলমানদের অধিকারে আসে ৷ ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের 
রাজতৃকালে বাংলার জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল। দেশজুড়ে দ্রব্যমূল্য ছিল 
অত্যন্ত কম। তার শাসনামলেই বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বাংলায় 
আগমন করেন। ইবনে বতুতার বিবরণ বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস 
পুনর্গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আর এসব কারণেই ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ 
বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র 


J ইলিয়াস শাহী রাজবংশ 


উন ॥ উপস্থাপনা : ইলিয়াস শাহী বংশের অভ্যুদয় বাংলার ইতিহাসে এক নতুন 
যুগের সূচনা করে। বখতিয়ার খলজীর পর বাংলার মুসলমান শাসকগণ বহুবার 
দিল্লির শাসন থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কোনো কোনো তারা 


সাফল্য অর্জনও করেছিলেন । কিন্তু দীর্ঘকালীন সফলতা অর্জন ॥ 
অতঃপর ইলিয়াস শাহী বংশ এদেশে স্বাধীন রাজবংশ হিসেবে করে। 
১৩৪২-১৪১৪ খ্রি. এবং ১৪৪২-১৪৮৭ খ্রি. পর্যন্ত রাজবংশ 
শাসনকাৰ্য করে। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস 


শাহ। তাই তার নামানুসারেই এ বংশের নামকরণ হয় 


ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
খ ৭ : সুলতান ইলিয়াস শাহ সামরিক অভিযান দ্বারা বাংলার 
অঞ্চল নিজ শাসনাধীনে আনেন। বাংলার বাইরেও তার অভিযান 
হয়েছিল। ইলিয়াস শাহ প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার দিকে 
অগ্রসর হন, যার কেন্দ্র ছিল সাতগাও । ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে কোনো এক 
সময়ে ইলিয়াস শাহ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা তার রাজ্যভুক্ত করেন। ১৩৫০ 
খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস কর্তৃক নেপালে অভিযান প্রেরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
নেপাল জয়ের পূর্বেই সম্ভবত ইলিয়াস শাহ ব্রিহুতের কিছু অংশ (উত্তর 
বিহার অঞ্চল) জয় করেন। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ পূর্ব বাংলা যার 
কেন্দ্র ছিল সোনারগাঁও জয় করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩২৫ 
খ্রিষ্টাব্দে সোনারগা জয়ের মধ্যদিয়ে ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশের তিন 
অঞ্চলের একক্রিকরণ সম্পন্ন করেন। এর পর তিনি বিহার, উড়িষ্যা ও 
জাজনগর অভিযান করে তা দখল করেন। 
গ. কৃতিতি : ইলিয়াস শাহ শুধু একজন সফল বিজেতা ছিলেন না; বরং তিনি 
একজন সফল শাসকও ছিলেন । তার প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা সুসংহত ছিল 
বলেই তার উত্তরসূরীরা সফল হয়েছিলেন। তার আমলে বাংলার ভাটি 
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৯০ 
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অঞ্চল নিয়ে বাঙালিরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ 
করে। তার রাজতুকাল থেকেই বঙ্গ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙালি বলে 
পরিচিত হয়। ইলিয়াস শাহের পূর্বে এখানকার অনেক শাসক দিল্লির 
বিরদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন । কিন্তু দিল্লির 
সুলতানদের আক্রমণের মুখে তাদের এ স্বাধীনতা বেশি দিন টিকেনি। 
ইলিয়াস শাহই ছিলেন প্রথম স্বাধীন সুলতান, যিনি বাংলায় দৃঢ় 
ভিত্তির ওপর একটি স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
যা দু'পর্ধায়ে ১২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে 

ত্যাগ করেন। 


২. “সিকান্দার শাহ : ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র ১৩৫৮ 


খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনিও পিতার শক্তিশালী 


. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ শাহের মৃত্যুর পর ১৩৯৩ খ্রিঃ 
গিয়াসউদ্দিন “ 


আযম ধারণ করে ক্ষমতা গ্রহণ করেন । তার দীর্ঘ 


_ রাজতৃকালে মুসলিম; ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং বাংলা সাহিত্যের 


নি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চীনের সম্রাটের সাথে দূত 
হাজিফের সাথে পত্র বিনিময় ইত্যাদি তার রাজতৃকালে 
প্লে ৷ ১৪০৯ খি. রাজা গণেশের চক্রান্তে তিনি নিহত হন। 
উদ্দিন হামজা শাহ : আযম শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সাইফুদ্দিন 
মজীখশ্লাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার আমলে বাংলার 
মামীরগণ প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে ৷ এ সময় রাজা গণেশ নামে এক 
হিন্দু জমিদার হামজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চক্রান্তে নামেন। ১৪১১ খ্রি. তার 
নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রথম ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটে। 
অনেকের মতে ইলিয়াস শাহী বংশের বায়েজিদ শাহ, আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ 
নামে দু'জন শাসকও এ সময় রাজতৃ করেন এবং ১৪১৪ খ্রি. পর্যন্ত এ বংশ 
টিকিয়ে রাখেন। 


. ইলিয়াস শাহী বংশে বিশৃঙ্খলা : ১৪১৪ খ্রি. গণেশ নামক জনৈক হিন্দু 


জমিদার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৪১৮ খ্রি. পর্যন্ত রাজতৃ করেন। 
তার মৃত্যুর পর যদুনাথ নামক গণেশের এক পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 
জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। ১৪৩১ সাল 
পর্যন্ত তিনি বাংলা শাসন করেন। জালালউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র 
শামসউদ্দিন ক্ষমতায় আরোহণ করেন। ১৪৪২ সালে তিনি আততায়ীর হাতে 
নিহত হন। ফলে এ বংশের পতন ঘটে এবং ইলিয়াস শাহী বংশ পুনরায় 
আত্মপ্রকাশ করে । | 


্ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র _ ৯১ 


৬. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ: ১৪৪২ 'সালে ইলিয়াস শাহের প্রপোত্র 
নাসিরউদ্দিনকে বাংলার আমীরগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সাম্রাজ্য 
বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাকে সুবিস্তৃত করেন । 

৭. রুকনউদ্দিন বরবক শাহ্‌ : নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র রুকনউদ্দিন 
বরবক শাহ ১৪৫৯ খ্রি. ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি বিদেশিদের হাত 
থেকে চাটগাওকে উদ্ধার করেন । 

ক. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ : পর্যায়ক্রমে ১৪৭৪ সালে ইউসুফ 
শাহ, ১৪৮১ সালে দ্বিতীয় সিকান্দার শাহ, পরে জালালউদ্দিন, 
বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। জালালউদ্দিনের 
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। ১৪৮৪ সালে তিনি 
(৬০ নল ১ 

5 ইলিয়াস শাহী বংশের কৃতিতৃ : ইলিয়াস শাহী বং উম ও 

সার্বভৌমতের- সাফল্যের সাথে বহন করেন স্করেন। বিভক্ত বাংলাকে 


য় (অ ভার মল আমনে রাজার আর্থ সামাঙ্গিক এরং 
বৃস্থা গৌরবের ছিল। তাদের রাজতৃকাল বাংলার ইতিহাসে একটি 

র সূচনা করেছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকগণ বাংলাকে 
রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত,করেন। 


যু ‘৩০ | শাসক হিসেবে সুলতান ইলিয়াস শাহকে মূল্যায়ন কর 

[ফা. স্নাতক প. ফর ১৯] 
অথবা, বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস 
শাহের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 
অথবা, শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের রাজতুকাল পর্যালোচনা কর। ফা, পর ২০০৯, '১১] 
অথবা, ১ বাংলার সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের কৃতিতু ও চরিত্র আলোচনা কর। 


উত্তরা ॥ উপস্থাপনা : মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস 
শাহ একটি স্মরণীয় নাম। বাংলায় স্বাধীন সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে 
ইলিয়াস শাহ্‌ ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তার প্রতিষ্ঠিত 
রাজবংশ “ইলিয়াস শাহী' বহশ নামে খ্যাত। এতিহাপিক যদুনাথ সরকার তার 
মূল্যায়নে যথার্থই বলেছেন_ A New chapter was opened in The History of 
Bengal, with accession of Iliyas Shah to the throne of Lakhnawati, under 
the tittle of Shamsuddin Iliyas Shah. 
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৩ পরিচয় ও সিংহাসনারোহণ : শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ-এর প্রকৃত নাম হাজী 

ইলিয়াস আলী। রিয়াজুস-সালাতীনের বর্ণনা মতে , তিনি ছিলেন আলী মুবারকের 

ধাত্রী মাতার পুত্র। ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা 

করে লক্ষ্মোতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি সুলতান 

শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করেন। 

2 সাম্রাজ্য বিস্তার 

নি মালোহালর পর হাতািনযরীন লালতসাত করা এর ফলকে 

সুসংহত করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি নিন .বিজয় 

অভিযানসমূহ করেন_ 

১. ত্রিহুত বিজয় : ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম ব্রিহত বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; 
এতিহাসিক বেন্দাল ও প্রিয়া রমনের মতে, এই রাষ্ট্রটি দুজন প্রতিঘন্ী রাজার 
মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হরিসিংহ দেবের পুত্র শৃক্তিসিংহ সিমরাউনের এবং 


শাসনকর্তা ছিলেন; তাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দিতা চলছিল। এর ফলে তিনি 
অতি সহজে ব্রিহুত রাজ্যটি জয় করতে সক্ষম হন । 

২. নেপাল অভিযান : ব্রিহত অধিকারেরগপপর ইলিয়াস শাহ ১৩৫০ খ্রি. নেপালে 
এক দুঃসাহসিক অভিযানের পরিকল্পনা, করেন। যখন তিনি এ রাজ্যটির ওপর 
হামলা চালান, তখন তিনি অন্লা/বাধার সম্মুখীন হন। রাজা জয় রাজদেব অথবা 
মন্ত্রী জয়স্তিখিমলা কেউ তাদেরটসেনাবাহিনী নিয়ে তাদের মন্দিরের পবিত্রতা 
রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি, ইলিয়াস শাহ তাই কাঠমুগুতে অনুপ্ররেশ করেন 
ও সন্ভুনাথ স্তূপ এবং শীক্যমুনির পবিত্র নিশান ধ্বংস করেন । J. N. Sarker-এর 
মতে, তিনি এখানে ৱেশি দিন অপেক্ষা করেননি। পাহাড়-পর্বত এবং মোটা 
লোকগুলোর, আচার-আচরণ তীর সৈন্যবাহিনীকে আকর্ষণ করতে পারেনি বলে 
ইলিয়াস শাহ কাঠমুণু পরিত্যাগ করেন। 

৩. পূর্ববঙ্গ জয় : পূর্ব দিকেও ইলিয়াস শাহ রাজ্য জয় করেছিলেন। মুদ্রার সাক্ষ্য 
হট জানা যায় যে, তিনি ১৩৫২-৫৩ খ্রি. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের পুত্র 
গাজী শাহ'র হাত থেকে সোনারগাঁ তথা জয় করে নেন। এর ফলে 
তিনি সমগ্র বাংলার অধীশ্বর হয়ে যান। আফিফ এজন্যই তাকে 
শাহ-ই-বাঙ্গালা, শাহ-ই-বাঙ্গা-লীয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' উপাধিতে 


করেন। 
৪. উড়িষ্যা বিজয় : চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইলিয়াস শাহের সৈন্যবাহিনী সমুদ্র 
তীরবর্তী সুবর্ণ রেখার পথে গোধাবরি এলাকা আক্রমণ করে। এ সময় উড়িষ্যার 


৫. চম্পারণ ও গোরক্ষপুর বিজয় : তিনি তার অভিযানকে গোরক্ষপুর ও চম্পারণ 
পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। গোরকষপুরের রাজারা তার আনুগত্য স্বীকার করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৯৩ 


দখল করেন। এ সময় ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে সুলতান 
বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। ফিরোজ শাহের বাহিনী দীর্ঘদিন একডালা দুর্গ 
অবরোধ করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ইলিয়াস শাহের সাথে সন্ধি করে দিল্লি ফিরে যায়। 
৭. কামরূপ বিজয় : ইলিয়াস শাহ অতঃপর কামরূপ বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ 


নারায়ণ । কিন্তু মুসলমান প্রতিহত করার মতো তার সম্পদ বা 
কোনোটাই ছিল না। পূর্বদিকের অহোমদের উপর্যুপরি আক্রমণ আর 
ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ দিকে শত্ৰুতা তীর সীমান্তবর্তী রাজাগুলোর ওপর 


সুযোগ গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনী ব্রহ্মপুত্র অতিক্রমূ(করে'কামরূপ নগরে 


রত্ুফা ইলিয়াস শাহের সাহায্যে সিংহাসন, পুনরুদ্ধার করেন। প্রতিদানে রত্রফা 
তাকে মণি মাণিক্য ও হাতি উপহার দেন" ইলিয়াস শাহ ত্রিপুরার রাজাকে 
মাণিক্য উপহার দেন। ১৩৫৮ সার্ে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয়। 

৩ ইলিয়াস শাহের কৃতিত ও চরিত্র 

একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী /সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান 

শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের অরদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিম্নে তার কৃতিতৃ ও 

চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,প্লেশ করা হলো- 

১. স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা : ইলিয়াস শাহের পূর্বে এখানকার অনেক সুলতান দিল্লির 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন । কিন্তু দিল্লির সুলতানদের 
আক্রমণের» মুখে তাদের এ স্বাধীনতা বাস্তব রূপ লাভ করেনি। বস্তুতপক্ষে বাংলার 
ইতিহাষে। ইলিয়াস শাহই ছিলেন প্রথম স্বাধীন সুলতান, যিনি এখানে এমন একটি 
স্বাধীন ধারার প্রবর্তন করেন যা প্রায় দুশো বছর স্থায়ী হয়েছিল। 

২. নতুন মানচিত্রের প্রতিষ্ঠাতা : তিনি তিন খণ্ড বাংলাকে একত্রিত করে বৃহত্তর 
বাংলার ভৌগোলিক রূপে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছিলেন। এজন্যই তাকে 
ন্যায়সঙ্গতভাবে জাতীয় এক্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। 


রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তার রাজতৃকাল হতেই বঙ্গ 
অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙালি বলে পরিচিত হয় এবং বঙ্গের বাইরের দেশগুলোও 
তাদের বাঙালি বলে জানত ৷ ইলিয়াস শাহ শাহ-ই বাংলা ও শাহ-ই বাঙালি 
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৫. ধর্মপরায়ণ সুলতান : ইলিয়াস শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি 
সুফী-দরবেশদের অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তার সমসাময়িক তিনজন 
সুফীর নাম পাওয়া যায়। শায়খ আলী, সিরাজউদ্দিন তার শিষ্য শায়খ আলাউল 
হক এবং শায়খ রাজা বিয়াবানী। ইলিয়াস শাহ শায়খ আলাউল হকের 


করেছেন । সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “তার মতো অসাধারণ 

আবির্ভাব শুধু এদেশে নয় অন্য দেশেও খুব কমই দেখা বি. Sarker 
বলেন_ Infact the dynasty which he had established sented Bangalis 
‘hopes and aspirations and had almost became a national: 11011, 


শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তার অনুচর বাহরাম 
খান তাকে হত্যা করে সোনারগাঁয়ে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বাহরাম খানের 
মৃত্যুর পর তার বর্মরক্ষক ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ সোনারগাঁয়ে স্বীয় কর্তৃত্ব ও 
ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আলাউদ্দিন আলী শাহ উত্তরবঙ্গে 
স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। অতঃপর ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে তার 
পালিত ভ্রাতা হাজী ইলিয়াস ক্ষমতা দখল করে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি 
ধারণ করে স্থাধীনতাবে রাজড় করতে থাকেন। নিয়ে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের 
উত্থান ও পতনের কাহিনী আলোচনা করা হলো_ 

১. শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ : হাজী ইলিয়াস শাহ সুলতান আলাউদ্দিন আলী 
শাহের খাত্রীভ্রাতা ছিলেন।' তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করে খোজাদের 
সাথে ষড়যন্ত্র করে আলী মুবারককে হত্যা করেন এবং ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে 
শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করে ফিরোজাবাদের সিংহাসনে 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৯৫ 


অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর তিনি রাজ্য বিস্তার করে অতি সহজেই সোনারগাঁ, 
লখনৌতি এবং সাতগাও অধিকার করেন। এভাবে তিনি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গকে 
যুক্ত করে অখণ্ড বঙ্গদেশের একচ্ছত্র সুলতানরূপে আত্মপ্রকাশ করেন । রাজ্য 
জয় এবং ইসলাম প্রচারে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অতঃপর 
১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। 

২. সিকান্দার শাহ : সুলতান ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র 
সিকান্দার শাহ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও পিতার ন্যায় যোগ্য 


শাসক ছিলেন। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তার আনুগত্য হন। 
দীর্ঘ ৩৫ বছরের শাসনে তিনি বাংলায় মুসলিম শাসনকে করেন। 
তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল ও সুশাসক। তার সময়ে বাংলার -শান্তিতে 
বসবাস করতো । স্থাপত্য শিল্পে তার অপরিসীম তিনি ১৩৯৩ 
খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। 

৩. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ : সিকান্দার শাহের মৃতু 
সুযোগ্য পুত্র গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ 
দক্ষ শাসক ও প্রজাবৎসল সুলতান 
শান্তি ও সংহতি বজায় রাখা তার মুখ্য উঃ 
শাসক ছিলেন এবং মক্কায় মাদরাসা 
১৪১০ খ্ৰিষ্টাব্দে আযম শাহের 

৪. সাইফউদ্দিন হামজা 
পুত্র সাইফউদ্দিন হৰ 
সাতগাও টাকশাল থেকে প্রকাশিত মুদ্রার তথ্য মতে তিনি ১৪১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 
১৪১২ খ্ৰিষ্টাব্দ করেন। তার সময়ে চীন স্ম্বাটের দূত বাংলায় 
আগমন | ফিরিশতার মতে, সাইফউদ্দিন হামজা শাহ 
সাহসী, ধৈর্যশীল নরপতি ছিলেন। তীর বুদ্ধি, ব্যবহারিক জ্ঞান ও 


য় কর্মচারীরা সাবধানে রাজকার্য পরিচালনা করতো । কিন্তু হামজা 
দিন রাজত্ব করতে পারেননি । কারণ রাজা গণেশের চক্রান্তে 
ক্রীতদাস শিহাবউদ্দিন তাকে হত্যা করেন এবং নিজে সিংহাসনে 
হন। 

৫. শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহ্‌ : শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহের প্রকৃত পরিচয় দীর্ঘ 
দিন অজ্ঞাত থাকলেও বর্তমানে এ বিষয়ে যথেষ্ট এতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত 
হয়েছে। বায়েজিদ শাহ কর্তৃক মুদ্রিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে হামজা শাহের পুত্র 
বলে দাবি করেননি । ইবনে হজর তার 'ইনবাউল গমর' গ্রন্থে বলেন, শিহাবউদ্দিন 
বায়েজিদ শাহ ছিলেন হামজা শাহের ক্রীতদাস এবং তিনি গণেশের চক্রান্তে 
বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বীয় প্রভুকে হত্যা করে নিজে সিংহাসন অধিকার করেন । 
সম্ভবত রাজা হওয়ার পরে বায়েজিদ শাহ গণেশের প্রভাব মুক্ত হয়ে সর্বময় কর্তৃত 

. প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, তাই গণেশ তাকে হত্যা করেন। 

৬. আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ : কোনো ইতিহাস গ্রছে বায়েজিদ শাহের পরবর্তী 
সুলতানের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু বায়েজিদ শাহের শাসনকালের 
শেষ বছরে অর্থাৎ ৮১৭ হিজরীতে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রা 
পাওয়া যায় এবং তাতে তিনি নিজেকে বায়েজিদ শাহের পুত্রবলে দাবি করেন । 


৯৬ 


১০, 


চাল জন্দতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রাঃ 


আধুনিক ঁতিহাসিকগণ মনে.করেন, শিহাবউদ্দিনকে হত্যা করার পর গণেশ 
আলাউদ্দিনকে শিখণ্ডী রাজা (নামমাত্র রাজা) হিসেবে উপস্থাপন করে নিজেই 
আগের মতো রাজ্য শাসন করতে থাকেন এবং কয়েক মাস পরে তিনি বুঝতে 
পারেন যে, কাউকে শিখণ্ডী রাজা না রেখেও শাসনকার্য পরিচালনা করতে 
পারবেন। তখন তিনি আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে নিজেই 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এভাবে রাজা গণেশের চক্রান্তে ইলিয়াস শাহী বংশের 
পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে । 
টির গিয়াসউদ্দিন আযম 


মৃত্যুর পর পতন হয় এবং ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুগথান ঘটে । 


শাহ : রাজা গণেশ বংশের পতনের পর শামসউদ্দিন 
ইলিয়াস, পৌত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৪৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার 
সিং হন। তিনি সুবিশাল রাজ্যের অধিপতি ছিলেন । তার মুদ্রায় 


বিন হুজ্জত ওয়াল বুরহান উপাধি ছিল। তিনি চরিত্রবান, জ্ঞানী, 

ও প্রজাবৎসল ছিলেন। এঁতিহাসিকগণ তার রাজতৃকালকে বাংলায় 
মুসলিম শাসনের একটি গৌরবজনক অধ্যায় বলে অভিমত দিয়েছেন । দীর্ঘ 
প্রায় ২৪ বছর রাজত্ব করার পর ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। 
রুকনউদ্দিন বরবক শাহ্‌ : নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র 
রুকনউদ্দিন বরবক শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি একদিকে ছিলেন 
সাহসী যোদ্ধা অপরদিকে বিদ্বান, ন্যায়পরায়ণ ও শিল্পানুরাগী নরপতি। তাঁর 
আমলে মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা শুরু করেন। তাঁর সময়ে 

বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। দীর্ঘ ১৫ বছর রাজত্ব করার পর 
১৪৭৪ খ্ৰিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। 


শামসউদ্দিন ইউসুফ 'শাহ : বরবক শাহের ইন্তেকালের পর তার পুত্র 
শামসউদ্িন ইউসুফ শাহ ১৪৭৪ রটে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি 
ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ, প্রজাহিতৈষী ও ধর্মভীরু শাসক ছিলেন। ছোট পাুয়ার 


মসজিদ তাঁর অপূর্ব স্থাপত্য কীর্তির পরিচয় বহন করে। সাত বছর কৃতিত্বের 
সাথে রাজত্ব করে ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৯৭ 


১১. জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ্‌ : শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহের ইন্তেকালের পর তার 
চাচা জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তার সময় 
পনির করেত পাতি ও রি রিল ভাই রিমি চালের নারানে 
সংকল্পবদ্ধ হন। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করতে গিয়ে তিনি তাদের হাতে 
নিহত হন। তার মৃত্যুর পরপরই স্বাধীন ইলিয়াস শাহী বংশের পতন হয়। 
১২. হাবশি শাসন : জালালউদ্দিন ফতেহ শাহের ইন্তেকালের পর গৌড়ের সিংহাসন 
হাবশিরা দখল করে নেয়। ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় হাবশি শাসনের হয়। 


অত্যাচারী শাসক ছিলেন। সবশেষ হাবশি সুলতান শাহের 
মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হাবশি শাসনের পতন হয়। '€ 

১৩. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ : belo be abies ৬, শাহের প্রতিষ্ঠিত 
অধিষ্ঠিত হন। তিনি স্বাধীন বাংলার সর্বাগ্টোক্ষাঞ্শত্তি রাজা ছিলেন বলে 
এতিহাসিকগণ মন্তব্য করেন । তিনি একাধারে রাজ্যবিজেতা, সুদক্ষ সৈনিক, ধর্ম, 
সহিষ্ণু এবং শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠ লন। তার স্থাপত্যশিল্পের নিদশন আজ 
বাংলার বিভিন্ন স্থানে সগর্বে দা । দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর কৃতি ও গৌরবের 
সঙ্গে রাজড় করে তিনি ১৫১৯বিষ্টাঢ 

১৪. নসরত শাহ : আলাউদ্দিন হোসেন শাহের ইন্তেকালের পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন 
নসরত শাহ ১৫১৯ খ্রি্টাব্দেসিংহাস অধিষ্ঠিত হন। তিনি পিতার রাজ্য বিস্তার নীতি 


১৫- পিন শাহ : নসরত শাহের মৃত্যুর পর তীর পুত্র ফিরোজ শাহ 


৯ পপি 
পরাজিত করে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করেন। 
. বারো ভূইয়া এবং নবাব আলীবর্দী খান : মুঘল সম্রাটের বাংলা বিজয়ের পরেই পুনরায় 
বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সময় বাংলার বারো ভুঁইয়া নামে খ্যাত জমিদারগণ দিল্লির 
অধীনতা অস্বীকার করেন। কিন্তু স্যাট জাহাঙ্গীরের সময়ে. সুবাদার ইসলাম খান তাদের 
স্বাধীনতা হরণ করেন। মুঘলদের পতনের পর নবাব আলীবদী খানের শাসনকালে 
পুনরায় বাংলা স্বাধীন হয়। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর 
বাংলার স্বাধীনতা দুশো বছরের জন্যে ইংরেজদের করতলগত হয়। 

উপসংহার : মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা একটি এঁতিহাসিক 
এ ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহ যে স্বাধীনতার 
প্রদীপ প্রজ্জলিত করেছিলেন ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তা পলাশীর প্রান্তরে নির্বাপিত হয়। আর এ 
দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উত্থান পতনের নানা বেদনাবিধুর ইতিহাস রচিত হয়। 


১ 


@ 


৯৮ (ঠাল জাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 


চ্ প্রশ্ন : ৩২ ॥ বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
অথবা, বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

অথবা, সংক্ষেপে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের একটি বণনা দাও।.. 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে 
পরাজিত করে বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শাসক 
আলাউদ্দিন শাহকে হত্যা করে সুলতান-ই-বাংলা ও শাহ-ই-বাংলা উপাধি গ্রহণ করে ইলিয়াস শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধিতে 
ভূষিত হন। ফলে তাঁর নামানুসারে এ বংশের নাম হয় ইলিয়াস শাহী বংশ। € 


লখনৌতি দখল করেন। এর ফলে সমগ্র একচ্ছত্র সুলতানের মর্যাদা লাভ 
করেন। তার 'শাহ-ই- বাংলা" উ' বহন করে। তারপর তিনি বিহার ও 
উড়িষ্যা জয় করেন। ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিন্নি) কামরূপ অধিকার করেন। সুলতান ফিরোজ 
শাহ তুঘলক বারবার আদায়ে সক্ষম হননি । 
ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র 
শাহ বাংলার সিং. হন। তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর বাংলায় মুসলিম শাসন 
দল্ির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক পুনরায় বাংলা অধিকার করতে ব্যর্থ হন। 
খাঁহ ও সিকান্দার শাহের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। 


তিনিও চীন সম্রাটের সাথে দূত বিনিময় করেন । তিনি প্রায় দুই বছর শাসনকার্য 
পরিচালনা করেন। সে সময় দেশে শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল । 

৫. শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহ : শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহের প্রকৃত পরিচয় অনেক দিন 
পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল] বর্তমানে এ বিষয়ে যথেষ্ট এতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। 
বায়েজিদ শাহ কর্তৃক মুদ্রিত মুদ্রায় নিজেকে তিনি হামজা শাহের পুত্র বলে দাবি 
করেননি । ইবনে হজর তার 'ইনবাউল গমর' গ্রন্থে বলেছেন, শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ 
শাহ হামজা শাহের ক্রীতদাস ছিলেন এবং তিনি প্রভুকে হত্যা করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হন। সম্ভবত রাজা হওয়ার পরে বায়েজিদ গণেশের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সর্বময় 
কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করেন, তাই গণেশ তাকে হত্যা করেন। 

৬. আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ : কোনো ইতিহাস গ্রন্থে বায়েজিদ শাহের পরবর্তী 
সুলতানের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু বায়েজিদ শাহের শেষ বছরে 
অর্থাৎ ৮১৭ হিজরীতে আলাউদ্দিন ফিরোজ কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায় এবং 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৯৯ 


তাতে তিনি নিজেকে বায়েজিদ শাহের পুত্ররূপে দাবি করেন। আধুনিক 
এতিহাসিকগণ বলেন, শিহাবউদ্দিনকে হত্যা করার পর গণেশ আলাউদ্দিনকে 
রাজা হিসেবে উপস্থাপন করে রাজ্য শাসন করতে থাকেন এবং কয়েক মাস পরে 
যখন আর কাউকে শিখণ্ডী হিসেবে না মানলেও শাসন ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা 
হবে না বুঝতে পেরে তিনি আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে নিজেই 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আলাউদ্দিনের রাজতৃকাল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ছিল। 
এভাবে রাজা গণেশের চক্রান্তে ইলিয়াস শাহী বংশের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে । 
৭. রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরগণ : গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজতে 
সামন্তগণ বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। এ সময় রাজা গণেশ নামে এক ১৪১৪ 
খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে তার গ্রহণ 
করেন এবং জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করে অধিষ্ঠিত হন। 
*  জালালউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র শামসউদ্দিন সিংহাসনে হন। কিন্তু ১৪৪২ 
দে তিনি গতঘাতকের হাতে নিহত হন। তীর মকর গণেশের বংশের পতন 


ঘটে এবং ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুথান ঘটে । 

৮. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ : রাজা গণেশের বের প্রতনের পর ইলিয়াস শাহের পোত্র 
নাসিরউদ্দিন ন বসেন। তিনি সুবিশাল রাজ্যের 
অধিকারী ছিলেন। তার মুদ্রায় হজ্জত ওয়াল বুরহান উপাধি উল্লেখ 
থাকতে দেখা যায়। তিনি জ্ঞ বন ধর্মপরায়ণ ও প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। 
এঁতিহাসিকগণ তার রাজ কালকে! ্ন মুসলিম শাসনের একটি গৌরবময় অধ্যায় 
বলে অভিহিত করেছেন। ১৪৫ 2০ দ তিনি ইন্তেকাল করেন। 

৯. নাসিরউ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র 
রুকনউদ্দিন অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা, 
বিদ্বান, নরপতি। তার আমলে মালাধর বসু 


বছর রাজতৃ করার পর ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 

দিন ইউসুফ শাহ : বরবক শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ 

ষ্টানদে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল, প্রজাহিতৈষী ও ধর্মতীরু 
শাসক ছিলেন। ছেট পাধুয়ার মসজিদ তার স্থাপত্য কীর্তির পরিচন বহন করে। সাত বছর 
সাথে রাজত্ করে ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। 

১১. শাহ : ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর"তার পুত্র সিকান্দার শাহ সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য অলপদিন পরেই তাকে অপসারিত করে 
ইউসুফ শাহের অন্য পুত্র জালালউদ্দিন ফতেহ শাহকে সিংহাসনে.বসানো হয়। 

১২. জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ্‌: ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর তার চাচা জালালউদ্দিন 
ফতেহ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তার সময় হাবশিরা রাজ্যের শাস্তি 
ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে । কিন্তু তাদের দমন করতে গিয়ে তিনি তাদের হাতে 
নিহত হন। তার মৃত্যুর সাথে সাথে স্বাধীন ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটে । 

উপসংহার : অতএব বলা যায়, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী বংশ 
একটি গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করে । এ বংশ প্রায় একশ বারো বছর বাংলায় 
তাদের শাসন কর্তৃত্ব বহাল রাখে । তাদের আমলে বাংলায় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা 
এক নতুনত্ব লাভ করে। নিঃসন্দেহে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের শাসনকাল 
বাংলার ইতিহাসে সমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবে। 


১০. শ 


১০০ oo -" এলা জাহ কাবিল রাত গাই সিনিজ । তীয় বর্ম = 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : সুলতান সিকান্দার শাহের রাজতৃকাল বাংলার ইতিহাসে একটি 
গৌরবজনক অধ্যায়ের সূচনা করে। পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে 
তার সত তল যার কহ কল ক 
মুদ্রা ও কয়েকটি শিলালিপি ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু 
যায় না। তিনি বাংলায় মুসলিম শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। rd এ 
সিংহাসনে আরোহণ : ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস) 
তৃতীয় দিনে তার সুযোগ্য পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার সংহাসনে অধি 
কোনো প্রতিদ্বন্থী ছিল না বলে বিনা রক্তপাতেই তিনি সি 
১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ 3 


৩ বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহের রা ন্‌/কৃতি 

বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহের র | চর নিয়ে আলোচনা করা হলো- 

১. ফিরোজ শাহের সঙ্গে সম্পর্ক : র' শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর 
দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তু দ্বিতীয়বারের মতো বাংলা অভিযান করেন। 
১৩৬০ খ্ৰিষ্টাব্দে তিনি ৭০ রাহী , ৪৭৩টি হাতি এবং বহু নৌকা নিয়ে এ 
অভিযান করেন। বাদ পেয়ে রাজধানী পাখুয়া ছেড়ে একডালা দুর্গে 
আশ্রয় নেন। যুদ্ধ পর জয় পরাজয় নির্ধারিত না হওয়ায় উভয় পক্ষের 


কাদা শাহ স্বাধীনভাবে শান্তিতে দীর্ঘদিন দেশ শাসন 


রাজডৃ করেন। তিনি একজন সাহপী ও সমরবুশী সেনানায়ক ছিলেন। 
তিনি সাফল্যজনকভাবে দিল্লি বাহিনীর আক্রমণ থেকে বাংলাকে রক্ষা করেন এবং 
এর অখণ্ডতা রক্ষা করেন। আর তাই ফিরোজ শাহ প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বার 
অধিকতর প্রস্তুতি নিয়েও সিকান্দার শাহকে পরাজিত করতে পারেননি। ফিরোজ 
শাহের দ্বিতীয়বারের অভিযানের স্থায়িতবকাল ছিল দুই বছর সাত মাস । কিন্তু ফিরোজ 
শাহের এ দীর্ঘ অবস্থানে সিকান্দার শাহ কোনোরূপ বিচলিত হননি । ইলিয়াস শাহ খণ্ড 
যুদ্ধে দিল্লি বাহিনীর কাছে পরাভূত হন। কিন্তু সিকান্দার শাহ তাদের কাছে 
সামান্যতম পরাজয়ও বরণ করেননি। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ইলিয়াস 
শাহের তুলনায় সিকান্দার শাহের কৃতিত্ব অধিক। 

৩. সুশাসক ও প্রজাহিতৈষী : সিকান্দার শাহ ছিলেন সুশাসক ও প্রজাহিতৈষী 
সুলতান। তিনি তার পিতার মতোই একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি 
নিজে যেমন বিদ্যানুরাগী ছিলেন তেমনি বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। 
তিনি সুফী ও দরবেশদেরকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন । তিনি তাদের 
সম্মানে মসজিদও নির্মাণ করেন । শিলালিপি থেকে জানা যায়, সিকান্দার শাহ 
১৩৬৩ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার দেবকোটে মোল্লা আতার দরগাহে একখানি 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১০১ 


মসজিদ নির্মাণ করেন। শেখ আলাউল তার সমসাময়িক ছিলেন এবং তার 
পৃষ্ঠপোষকতায় পাণ্ুয়ায় বসবাস করতেন । সিকান্দার শাহের মুদ্রা প্রবর্তন থেকে 
১৬৬ পপ তা -শান্তিতে বসবাস করতো । 

৪. স্ব্পত্শিয়ের অনুরাগী : সিকান্দার খাত ারগামিরের পাপক ছিলেন) ও পা 
সিকান্দার শাহের এবং বেশ কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর শাসনকালে 
নির্মিত প্রাসাদ, মিনার, হাম্মাম ও মসজিদের ধ্বংসত্তূপের নিদর্শন থেকে জানা যায়, 
তিনি শিল্পানুরাগী ও শিল্পসৃষ্টা ছিলেন। এসব শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনের পরার 
আদিনা মসজিদ, পীর সিরাজউদ্দিনের মসজিদ ও তৎসংলগ্ন সম 
কোতোয়ালী দরওয়াজা এবং হুগলীতে মোল্লা সিমলাই-এর 


উল্লেখযোগ্য । আয়তনের বিশালতায় আদিনা মসজিদ ভার 

ইতিহাসে অতুলনীয়। মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে, মু ট ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে 

মি নিল এবং/২৮৫২ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট আর 
মধ্যে আজও বহু দেবদেবীর 


ন লন সহ কক নিৰ কন ছিলনা কী 

apt Se hati মসজিদ নির্মাণের প্রতি তার আগ্রহ 

ধীকে বুঝ টির তাত হু ও ছি তিনি 

বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সাধু সন্যাসীদের 
প্রতিও তার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। মওলানা মুজাফফর শামস বলখীর চিঠি মতে, 
সিকান্দার শাহের সাথে শেখ শরফউদ্দিন মনোরীর সৌহার্দ্য ও পত্রালাপ ছিল। 

৭. সিকান্দার শাহের শেষ জীবন : তার আঠারো জন পুত্র সন্তান ছিল। তারা প্রায়ই বিভিন্ন 
কারণে দবন্ধ-সংঘাত ও আত্মকলহে লিপ্ত থাকত ৷ পুত্রদের মধ্যে আত্মকলহ সিকান্দার 
শাহের শেষ জীবনকে বিষাদময় করে তুলেছিল। তাই সিকান্দার শাহের শেষ জীবন 
সুখের হয়নি৷ সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বিমাতার চক্রান্তে বিদ্রোহ 
করেন এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে সিকান্দার শাহ পরাজিত 
ও নিহত হন। তবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ণয় করা যায় না। 

উপসংহার : অতএব বলা যায়, যদিও সিকান্দার শাহের রাজত্তকালের বিস্তারিত 

তথ্য পাওয়া যায়নি, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি বাংলায় পিতৃরাজ্য 

অক্ষুগ্ন রেখেছিলেন এবং তীর শাসনামলে দেশে শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। ইলিয়াস 
শাহ কর্তৃক প্রবর্তিত স্বাধীন সুলতানী শাসন দৃঢ় হয় সিকান্দার শাহের 
শাসনকালে । তাই বাংলার ইতিহাসে সিকান্দার শাহের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় । 


১০২ ভরা জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥ 


প্রশ্ন : ৩৪ ৷৷ গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 

[ফা. স্নাতক প. ২০১৪, '১৮] 
অথবা, বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের চরিত্র ও কৃতিতু মূল্যায়ন কর। 
অথবা, বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কৃতিত্ব ও চরিত্র আলোচনা কর। 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের ইতিহাসে সুলতান গিয়াসউদ্দিন 


৩ সামরিক 

১. আসাম অভিযান : গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের রাজতৃকালে তেমন কোনো 
উল্লেখযোগ্য সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়নি, তবে আসাম বুরুজিতে তার 
আসাম অভিযানের কথা জানা যায়। অহোমরাজ মুদারফা কামতা রাজ্যের 
বিরুদ্ধে অভিযান করেন । প্রতিবেশী দুটি রাজ্য যখন যুদ্ধে লিপ্ত সে সুযোগে 
গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন। কামতা রাজ্য দুদিক 
থেকে আক্রান্ত হয়ে স্বধর্মী প্রতিবেশী শাসক মুদারফার সাথে সন্ধি করেন। 
অতঃপর তাদের সম্মিলিত বাহিনী বঙ্গের সেনাদলকে আক্রমণ করে। 

২. কামরূপ : গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ যে কামরূপ আক্রমণ করেন তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় ১৩৬৩ খ্রি: কুচবিহার এবং ১৩৯৩ খি. গোহাটিতে আবিষ্কৃত মুদ্রা 
হতে তার মধ্যে সখ্নিক সনা বথাকযে ৭৯৯ এবং ৮:০২ হিজরিতে উৎ্বা্ণ 
এবং তাতে আযম শাহের নাম অঙ্কিত। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১০৩ 


আবার 'যোগিনীতন্ত্র' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে ১৩৯৪-৯৫ খ্রি. মুসলমানরা 
কামরূপ জয় করে এবং ১২ বছর ধরে কামরূপ অধিকারে রাখে । এ উক্তি সত্য 
হলে মনে করা যায় যে, আযম শাহ তার রাজত্বের প্রথমদিকে কামরূপ জয় 
করেন এবং ১২ বছর ধরে এটি শাসন করেন । সিকান্দার শাহের সময় কামরূপ 
হাতছাড়া হয়েছিল। ং 

৩. শাহাবউদ্দিনের সাথে সম্পর্ক : বুকাননের বর্ণনা হতে পাওয়া যায় যে, 
গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ শাহাব নামে এক ব্যক্তির সাথে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেন 
কিন্তু সাফল্য লাভে ব্যর্থ হন । তবে শাহাঁব নামে কোনো রাজার 
পাওয়া যায় না । সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে আযম 
শাহ কর্তৃক উৎকীর্ণ একটি মুদ্রা (রৌপ্য) সংগৃহীত একপিঠে 
“আস সুলতানুল আদেল-উল-বাজেল আল গাজী’ এবং ‘শাহাব উদ- 
দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন আযম শাহ আস সুলতান" আছ ৷ টাকশালের নাম ও 
তারিখ মুদ্রায় নেই। এই বিচারে বুকাননের এবং মুদ্রার লিখিত 
শাহাব এক নাও হতে পারে তবে অনেকটা হবে। 

৪. দিল্লির আক্রমণ প্রতিহতকরণ : ই-ফিরিশতার বিবরণ অনুযায়ী 
গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ নিজ আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য 
জৌনপুরের শাসক খাজা বন্ধৃত স্থাপন করেন। এ সময় বঙ্গের 
সীমান্ত জৌনপুরের করেছিল। ইতঃপূর্বে দিল্লির সেনাবাহিনী 

. অনেকবার জৌনপুরের বাংলা আক্রমণ করেছিল । জৌনপুরের সাথে 
শাসনামলে দিল্লির সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলা 


পিতাকে হত্যা করেননি । আবার প্রতিছন্ীদের হত্যা করা মধ্যযুগের উপমহাদেশের 

ইতিহাসে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। তিনি যাই করুন না কেন ন্যায়পরায়গ 

ও ধার্মিক শাসক হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে ইলিয়াস শাহী বংশে শ্রেষ্ঠতু অর্জন 

করেন। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক : মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
বিকাশ এবং বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ 
বঙ্গের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম 
বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর “ইউসুফ জুলেখা’ কাব্য রচনা করেন। 
বিখ্যাত সুফী সাধক নূর কুতুবুল আলম পাণ্ডুয়ায় আস্তানা গেঁড়েছিভে ন। তিনি 
সুলতানের সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন। কুতুবুল আলম এ স্থান হতে বঙ্গের বিভিন্ন 
জায়গায় ধর্ম প্রচার করতেন। রামায়ণ রচনা করার জন্য সুলতান বৃ ত্তিবাসকে 
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রাজকীয়ভাবে সাহায্য করেন। তিনি বিহারের সাধক বলখির নিকট হতে রাষ্ট্র 
পরিচালনার ব্যাপারে পরামর্শ নিতেন । তিনি সুলতানকে পরামর্শ দেন শাসনকে 
ইসলামিকরণ করার জন্য । বলখিকে গিয়াসউদ্দিন অনেক পোশাক দান করেন, 
হজ্জ করার জন্য সাহায্য করেন। বলখি হিন্দুদেরকে শাসন কাঠামোতে না 
রাখার জন্য সতর্ক করেন। 

. আরবে মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ : আযম শাহের অন্যতম কৃতিতৃ হলো আরবে 
অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সেখানে মসজিদ মাদরাসা নির্মাণে করা। 
তার অর্থায়নে বাংলার নামে দুটো মাদরাসা স্থাপন করা হয়। ন 
আযম শাহ কত পরিমাণ অর্থ সেখানে পাঠিয়েছিলেন তা যায় 
না। গিয়াসউদ্দিনের প্রধান উযীর খান জাহানের ব্যক্তি সৈয়দ 
হাসান ইয়াকুব এ অর্থ বহন করে নিয়ে যান মক্কা । অর্থ গ্রহণ 
পদে ও ৷ ৫০০ মিসরীয় 
স্ব্ণমুদ্রা দিয়ে মক্লায় যে ঘর তৈরি করা হয়ে ভেঙে বাংলার অর্থ দিয়ে 
একটি মাদরাসা নির্মাণ করা হয়। এতে য় ১২,০০০ স্বর্ণমুদ্বা। এটি 
পরিচালনার জন্য 'রূপালী' নামক এ ' কেনা হয়। ৩০,০০০ স্বর্ণ 
মুদ্রা দিয়ে একটা জলাধার হয়। বাংলার অর্থ দিয়ে মদিনা 


মসজিদের পাশে নির্মাণ করা হয়। মক্কার বাবে 
উম্মেহানী এবং আতিক নামক দুটি জায়গায় মসজিদ 
নির্মাণ করা হয়। 

চীনের সাথে £ গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সাথে চীন স্ম্রাট 
ইয়াং লুর ওঠে। চীন সম্রাট তার পলাতক প্রতিদ্ধন্থী হুইতি-এর 
সন্ধানে ₹হুর প্রমুখ কয়েকজন প্রতিনিধিকে বঙ্গে প্রেরণ করেন। 


মধ্যে পরপর কিছু দিন দূত বিনিময় হয়। চীনা গ্রন্থের 
যায় যে, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ চীন সম্রাটের নিকট ১৪০৫, 
৪০৯, ১৪১২, ১৪১৪ এবং ১৪৩৮-৩৯ খ্রি. দূত প্রেরণ করেন, আর 
চীন সম্রাট ১৪০৯, ১৪১৩ এবং ১৪১৫ খ্রি. পরপর দূত বিনিময় করেন। চৈনিক 
প্রতিনিধি দলের সাথে আগত দোভাষী মাহুয়ান বাংলা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ 
রচনা করেন। 

, ন্যায় বিচারক : সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ একজন ন্যায় বিচারক শাসক 
ছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিনে তার ন্যায় বিচার সম্পর্কিত একটা সুন্দর 
কাহিনী রয়েছে। তিনি একদা তীর ছুঁড়তে গিয়ে জনৈক বিধবার পুত্রকে হত্যা 
করলে তাকে কাষীর কাঠগড়ায় উঠতে হয় এবং কাষীর নির্দেশ অনুযায়ী তাকে 
সেই বিধবা মহিলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় কাঠগড়ায় দাড়িয়ে । এ বিচার শেষে 
তরবারি দিয়ে আপনার মস্তক ছেদ করতাম প্রতি উত্তরে কাধী বলেন, আমার 
নির্দেশ আপনি অমান্য করলে আমিও আপনাকে বেত্রাঘাত করতাম । সুলতান 
কাধীকে ন্যায় বিচারের জন্য পুরস্কৃত করেন। স্যার উইন্সে হেগ এ কাহিনীকে 
ইংল্য৷-ন্ডর রাজা হেনরী এবং বিচারক কুইনের ঘটনার সাথে তুলনা করেছেন । 
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৫. কাব্য রসিক : সুলতান গিয়াসউদ্দিন নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যার সম্মান করতেন । 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত কাব্য রসিক । তিনি কি পরিমাণ কাব্য রসিক ছিলেন তা পরিচ্চার 
বোঝা যাবে একটা কাহিনীর মাধামে ৷ সুলতান এক সময় মৃত্যু মুখে পতিত হলে তার 
প্রিয় তিনজন দাসী সরবা, গুল এবং লালকে মৃতদেহ গোসলের দায়িতৃ দেন কিন্তু মৃত্যু 
হয়নি সুলতানের সে সময়। তিনি এ তিনজনকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করতেন। এতে 
ঈর্যাবিত হয়ে অন্য দাসীরা তিনজন দাসীকে ‘শব রজকীনি' বলে মনে করতেন। 
সুলতান জানতে পেরে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি কবিতা লেখায় হাত দেন। কিন্তু 
প্রথম লাইন লিখে দ্বিতীয় লাইন আর লিখতে পারেননি। এ দ্বিতীয় লাইন ব্রা করার 
জন্য কবি হাফিজের নিকট অনুরোধ জানালেন: হাফিজ দ্বিতীয় চরণটি রব দেন 
এবং সেই সাথে স্বরচিত একটি গজল সুলতানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে 


Azam Shah was the greatest and most famous gfthe 111১১ Shahi Sultans of Bengal. 


PTET নীচ ও কী 
সিকান্দার শাহের 


টি ইতিহাসে সুলতান শানসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং সুলতান 
স্মরণীয় ৷ দিল্লি সালতানাতের দুর্বলতার সুযোগে ১৩৪২ 

প্রথম সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে পশ্চিম বাংলার 
হা হন। অতঃপর অসাধারণ কৃতিত্ব ও দক্ষতার সাথে একটি স্বাধীন 
রাজবংশ পূর্বক তিনি জন্য বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 
পিতার মতোই অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সুলতান সিকান্দার শাহ। 

৩ শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের সিংহাসনারোহণ : শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের পূর্বনাম 
ছিল হাজী ইলিয়াস। তিনি ছিলেন পূর্ব ইরানের অধিবাসী । প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন 
ফিরোজ শাহের এক নগণ্য কর্মচারী এবং পরবর্তীতে সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহের 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। চতুর হাজী ইলিয়াস সেনাবাহিনীকে বশীভূত করে খোজাদের 
সাথে ষড়যন্ত্র করে প্রভু আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ 
উপাধি ধারণপূর্বক স্বাধীন সুলতানরূপে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি স্বীয় 
দক্ষতাবলে ১৫ বছর স্বাধীন সুলতানরূপে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল 
করেন। তিনি ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 

2 বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের / অবদান 
রি nd EL i t0tot 
এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। নিম্নে বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে তার 
কৃতিতৃ/অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
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১. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান : শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলার প্রথম 
স্বাধীন সুলতান ছিলেন। অসামান্য দক্ষতা এবং যোগ্যতাবলেই তিনি নগণ্য 
চর বেৰে ৯১০১৩ দা 
বাংলা নাম ধারণ করে তিনি বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 

২. ধর্মভীরুতা : শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ একজন উদারমনা ও ধর্মভীরু শাসক 
ছিলেন। নিজে একনিষ্ঠ মুসলিম হয়েও অন্য ধর্মের প্রতি ছিল তার উদার 
সহিষ্ণুতা । অনেক পীর, ফকির ও সুফী-দরবেশ তার দরবারে মিলিত হতেন 
এবং তারা ইসলাম প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত তিনি 


সোনারাও অধিকার করেন। ১৩৫২ হিটার বহার জয় করেন এবং ১৩৫৭ 
টানে কামরূপ অভিযান চালিয়ে তা 987 


জা সারের সাথে সা রা ্জাসাধার র কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত 


রাখতেন। তাই তার রাড শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বিরাজ করতো । সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য ও শাস্তি শৃঙ্খলার ভুঁন্যোইলিয়াস শাহের রাজতৃকাল স্মরণীয় হয়ে আছে। 

৫. স্বদেশি শাসন : ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান দেশীয় লোকদের সাথে 
সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠ পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেন। এ সহযোগিতার 


ফলেই তারা আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি পেয়েছিলেন । তাছাড়া 
য় হশের শাসনামলে বাংলার মুসলিম রাজ্য বিদেশি শাসনের 

দেশীয় শাসন প্রকৃতির এক দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয়। 

দূরদর্শিতা ; ইলিয়াস শাহ দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাথে চুক্তি সম্পাদনে 
তার অপরিসীম রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজধানী দিল্লির সাথে 
সুসম্পর্ক রক্ষা করে তিনি বাংলার রাজনৈতিক শাস্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। 

৭. ভৌগোলিক পূর্ণতা দান : তিনি তিন খণ্ডে বিভক্ত বাংলাকে সাতগাও, 
সোনারগাও এবং লখনৌতি একত্রিত করে বৃহত্তর বাংলার একক ভৌগোলিক 
রূপদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্যেই তাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে জাতীয় 
এঁক্যের প্রতীক বলা হয়। 

৮. যোগ্য সংগঠক : ইলিয়াস শাহ একজন যোগ্য সংগঠক ছিলেন। যোগ্য সংগঠক 
ছিলেন বলেই তিনি রাজদরবারে অবস্থানকালে নিজের সমর্থক তৈরি করতে 
সক্ষম হন এবং যথাসময়ে তাদের সহায়তায় সিংহাসন অধিকার করেন। 

৯. বাঙালি জাতীয়তাদের শ্লষ্টা : ইলিয়াস শাহকে মধ্যযুগের মুসলিম বাংলার 
ইতিহাসে প্রথম বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভাবক ও রূপকার বলা হয়। তার 
রাজতৃকালেই বাঙ্গালিরা একটি জাতি হিসেবে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এ 
সময় থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী বাঙালি বলে পরিচিত হয়। 


৯s ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১০৭ 


১০. লিও রাহিতের রব রাজনীতির মতো শিক্ষা ও সাহিত্যে 
শাহের অবদান অবিস্মরণীয় । তিনি ছিলেন শিক্ষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ 
ই আমিৰ এ বতিয তি ও ৭ 
১১. স্থাপত্যশিল্প ও ২ : ইলিয়াস শাহ ও সং 
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন “হাজীপুর' নামে একটি শহর ও ফিরোজাবাদে 
একটি 'হারাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া নুরী ধক আলাল হকের 
সম্মানে মসজিদ নির্মাণ তার অসামান্য স্থাপত্যরীতির পরিচয় বহন করে । 
১২. জনকল্যাণকর কার্যাবলি : ইলিয়াস শাহ বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলির ব্রন, বিশেষ 
স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে বহু সড়ক, ও 
সরাইখানা এবং সেচব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বহু I 
৩ সিকান্দার শাহের সিংহাসনারোহণ : ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে শাহের 
মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার অধিষ্ঠিত হন। 
রাজ্যের আমীর ও সেনাপতিগণ তাকে সিংহাসনে ্ল্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা 
করেন। ফলে সিংহাসন নিয়ে কোনো রক্তপাত তিনি বাংলার মুসলিম 


পরিচালনা করেন ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ৭০ হাজার অশ্বারোহী, ৪৭০টি হাতি 

রুইপদাতিক সৈন্য নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন । সিকান্দার 

দ পেয়ে রাজধানী পাণুয়া ছেড়ে একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 

ঘদিন যুদ্ধ চলার পর জয় পরাজয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে । তাই 

না দেখে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে সিকান্দার 
শাহ স্বাধীনভাবে শান্তিতে দীর্ঘদিন রাজতৃ করেন । ফিরোজ শাহ ৮০,০০০ টাকা 
দামের একটি মুকুট এবং ৫০টি আরবি ও তুর্কি ঘোড়া সিকান্দার শাহকে 
উপহার দেন। অনুরূপভাবে সিকান্দার শাহও ৪০টি হাতি ও অন্যান্য বহু 
মূলবান উপঢৌকন ফিরোজ শাহকে প্রদান করেন। ll 

২. শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা : সিকান্দার শাহ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ও বিদ্যানুরাগী 
ছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তি শিক্ষার 
সম্প্রসারণে অনবদ্য অবদান রাখেন । তারা শাসনকার্ষে সুলতানকে পরামর্শ 
দিতেন। শেখ আলাউল তীর সমসাময়িক বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং 
তার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি পাতুয়ায় বাস করতেন । 

৩. সাহসী সেনানায়ক : বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সিকান্দার শাহ 
সর্বাধিককাল রাজত্ব করেন। তিনি একজন সাহসী ও সমরকুশলী সেনানায়ক 
ছিলেন। তিনি সাফল্যজনকভাবে দিল্লি বাহিনীর আক্রমণ থেকে বাংলাকে রক্ষা 
করেন এবং এর অখণ্ডতা বজায় রাখেন। এজন্য ফিরোজ শাহ প্রথমবারের 
তুলনায় দ্বিতীয়বার অধিকতর প্রস্তুতি নিয়েও সিকান্দার শাহকে উচ্ছেদ করতে 


৯০ 


৮ 


1 (কাল জাত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ ॥ 


সক্ষম হন নি। ফিরোজ শাহের দ্বিতীয়বারের অভিযানের স্থায়তকাল ছিল দুই 
বছর সাত মাস। কিন্তু ফিরোজ শাহের এ দীর্ঘ অবস্থানে সিকান্দার শাহ মোটেই 
বিচলিত হন নি। ইলিয়াস শাহ খণ্ড যুদ্ধে দিল্লি বাহিনীর কাছে পরাভূত 
হয়েছিলেন। কিন্তু সিকান্দার শাহ তাদের কাছে সামান্যতম পরাজয়ও বরণ 
করেননি । এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ইলিয়াস শাহের তুলনায় 
সিকান্দার শাহের কৃতিত্ব অনেক বেশি। 


+ প্রজাহিতৈষী নিষ্ঠাবান শাসক : সিকান্দার শাহ প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনি 


পিতার ন্যায় একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি সুফী অত্যান্ত 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে তিনি মসজিদও ৷ প্ৰাপ্ত 
০০8১০ ০৯4 ও | আতার 
দরগাহে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। সিকান্দার শাহের 

করা যায় যে, তার সময়ে প্রজাগণ সুখে-শাস্তিতে বসবাস 


মসজিদটি ১ নির্মিত হয়। এ মসজিদটি ৫০৭ ফুট দীর্ঘ এবং ২৮৫ 
ফুট কারুকার্যময় স্তস্তশোভিত। এছাড়া একলাখী মসজিদের 
ধ্বং মধ্যে আজ বহু দেব-দেবীর ভগ্নাংশ দেখা যায়। এ থেকে ধারণা 


'স হয়ে যাওয়া কোনো হিন্দু মন্দিরের ওপর এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। 

: সুশাসক হিসেবে সিকান্দার শাহের নাম বাংলার ইতিহাসে বেশ 

। তিনি একজন প্রজাহিতৈষী সুশাসক ছিলেন । তিনি তার পিতার অনুরূপ 

অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । তিনি রাজ্যের 

অভ্যন্তরীণ কাঠামো সুগঠিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। সিকান্দার 

শাহের মুদ্রা প্রবর্তন থেকে জানা যায় যে, তার সময়ে প্রজাসাধারণ সুখে 
শান্তিতে বসবাস করতো । 


মুনা প্রবর্তক : ১৩৫৮ থেকে ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিকান্দার শাহ মুদ্রা জারি 


করেন। তার প্রবর্তিত মুদ্বা বা তার কোনো পূর্ণ রাজকীয় নামের 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি ‘আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ' নামে মুদ্রা বা 
শিলালিপি উৎকীর্ণ করেছেন। অন্যত্র পাওয়া যায়, তিনি 'সুলতান-উল আযম" 
এবং সুলতান উল মুয়াজ্জাম উপাধি ধারণ করেছিলেন । আবার কোনো কোনো 
মুদ্রায় ‘আল মুজাহিদ-ফি-সাবীলির রহমান" বলে দাবি করেছেন। আবার 
কোনো কোনো মুদ্রায় 'ইমাম-উল-আযম' উপাধি গ্রহণ করেছেন। তিনি ধর্ম 
বিষয়েও মুসলমানদের নেতৃত্বের দাবি করতেন। 


11 ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১০৯ 


৮. নিষ্ঠাবান মুসলমান : ব্যক্তিগত জীবনে সুলতান সিকান্দার শাহ একজন 
নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তাই সুফী দরবেশগণ সব সময় তার দরবার 
অলঙ্কৃত করতেন । শিলালিপি মতে, সিকান্দার শাহ ১৩৬৩ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুর 
জেলার দেবকোটে মোল্লা আতার দরগাহে একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন। 
মসজিদ নির্মাণের প্রতি আগ্রহ থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি ধর্মের প্রতি অত্যন্ত 
অনুরাগী ছিলেন। মুসলিম সুফী দরবেশদের প্রতিও তার গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধা 
ছিল । মাওলানা মুজাফফর শামস বলখীর চিঠি মতে, সিকান্দার সাথে 
শেখ শরফউদ্দিন মনোরীর সৌহার্দ্য ও পত্রালাপ ছিল। 


উপসংহার : অতএব বলা যায় যে, ইলিয়াস 
বাংলার রাজনীতি, আর্থ সামাজিক অবস্থা, সভ্য 


সউ যম শাতের শালবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


স্থাপনা : গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ বাংলার স্বাধীন ইলিয়াস শাহী বংশের 
সু সুলতান ছিলেন। তীর রাজতৃকাল বাংলার ইতিহাসে এক বিশেষ 
কৃতিতৃপূর্ণ অধ্যায় রচনা করে। বিদ্যোৎসাহী ও নযায়বিচারক হিসেবে তিনি ইলিয়াস 
শাহী বংশের একজন অন্যতম শাসকের ভূমিকা পালন করেন। তার রাজতৃকালে 
কিছু কিছু ঘটনা এতই বৈচিত্র্যময় ছিল তাকে একজন রূপকথার নায়ক বললেও 
অত্যুক্তি হবে না। গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ছিলেন তার পিতা ও পিতামহের মতো 
দক্ষ সুলতান ৷ যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত ছাড়াও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করেন। 
5 গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সিংহাসনারোহণ : পিতা সুলতান সিকান্দার 
শাহকে হত্যা করে তদীয় পুত্র গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ উপাধি ধারণ করে ১৩৯২ 
খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হয়ে ক্ষমতাকে নি্ষষ্টক করার জন্যে তিনি তার ১৭ জন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের চক্ষু 
উৎপাটন করে অন্ধ করে দেন। সিংহাসনের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্থীদের চক্ষু 
উৎপাটনপূর্বক অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পোস্তজল পান করিয়ে বুদ্ধির 
বিকৃতি ঘটানো কিংবা বিষ প্রয়োগে ধীরে ধীরে হত্যা করা কনস্টান্টিনোপলের 
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তুর্কিদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল । সেখানে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল, 
‘রাজার কোনো আত্মীয় নেই'। বাংলার সিংহাসন নিদ্ধণ্টক করার জন্য ভাইদের 
চক্ষু বিনষ্ট করে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ সে দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছিলেন। 
কিন্তু বুকাননের বিবরণী হতে জানা যায়, সুলতান গিয়াসউদ্দিন তার ভ্রাতাদের 
অন্ধ করেননি, হত্যা করেছিলেন । তবে বিমাতার চক্রান্ত থেকে নিজেকে রক্ষা 
করার জন্য তিনি এরূপ নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন । 


৩ সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের 

রাজ্য বিজয় ও সম্প্রসারণে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ খ্যাতি 

চরিত্রবান, সুযোগ্য, বিদ্যোৎসাহী, ন্যায়বিচারক ও সুশাসকরূপে অর্জন 
করেছিলেন । নিয়ে তার রাজতৃকাল সম্বন্ধে বিশেষ ঘটনাসমূহ হলো-_ 
১. কামরূপ অভিযান : কামরূপ অভিযান সুলতান আযম শাহের 


করেন। কারণ কামতারাজ 'তাও সুলাই' নামক 


কে হিতে দিযে ছাড় ভুলে সার কারন এন মাছ কারা ইন 
সউদ্দিনের সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। গিয়াসউদ্দিন সসৈন্যে 
করতোয়ান্দীর অপর তীরে পালিয়ে গিয়ে আত্রক্ষা করেন। 
৩. রে রর বহির্বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে 
আযম শাহের রাজতৃকাল বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। এ সময় 
বাংলা বহির্ভারতের সঙ্গেও বন্ধৃত রক্ষা করে চলত ৷ গিয়াসউদ্দিন চীন সম্রাটের 
নিকট বহু উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন। এ উপহার বিনিময় পরব্তীকালেও 
অব্যাহত ছিল। চীনা গ্রন্থের বর্ণনা মতে, আযম শাহ চীন সম্রাটের নিকট 
১৪০৫-১৪০৮ এবং ১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দে দূত ও উপহার প্রেরণ করেছিলেন। 
তারপর প্রায় প্রত্যেক বছর উভয় দেশের মধ্যে দূত ও উপহার বিনিময় চলত | - 
চীনা প্রতিনিধি দলের সাথে দোভাষী হিসেবে মাহুয়ান বাংলায় আগমন 
করেছিলেন । তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে তীর ভ্রমণ কাহিনীতে তৎকালীন 
বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করে বাংলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
পারস্য ও আরবদেশের সাথেও গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কূটনৈতিক সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছিল। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১১১ 


৪. জোরে পালার রর স্থাপন : এতিহাসিক ফিরিশতার মতে, 
শাহ নু হা গালা জাহান উগারিমারী 
১১৪০-১০-১৯ 
অন্যান্য উপহারসাম্রী প্রেরণ করেন। জৌনপুরের সাথে বাংলার সীমানা মিলিত 
ছিল। ইতোপূর্বে কয়েকবার দিল্লির সেনাবাহিনী জৌনপুরের ভেতর দিয়ে বাংলা 
আক্রমণ করেছিল। জৌনপুরের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দিল্লির 
সেনাবাহিনীর বাংলা আক্রমণের আশঙ্কা তিরোহিত হয়ে যায়। 


৫. শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়ন : শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তার ও বাংলা: 


সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের রাজতৃকাল বাংলার হয়ে 
১০৯৯০ বাজার বহু গড়ে 

৷ তার রাজতৃকালেই প্রথম বাঙালি মুসলিম মুহাম্মদ সগীর 
ইউসুফ জুলেখা’ রচনা করেন। ড. মুহাম্মদ , শাহ মুহাম্মদ 
সগীর সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ নিজেও কাব্যপ্রিয় 
ছিলেন। তিনি হেরেমের মেয়েদের সাথে কবিতার একটি চরণ 
রচনা করেন। কিন্তু কবিতার দ্বিতীয় চরণ পেরে দ্বিতীয় চরণটি লেখার 
অনুরোধ জানিয়ে দূত মারফত নিকট প্রেরণ করেন । কবি 


সুলতানকে উপহার দেন। পরিচয় পাওয়া যায়। 
৬. মাদরাসা ও সরাইখানা নিঃ আযম শাহ মক্কা ও মদিনায় বহু 
অর্থ ব্যয়ে .মাদরাসা ও স প্রতিষ্ঠা করেন। শহর দুটির অধিবাসীদের 


ভু অনেক এতিহাসিকের বর্ণনায় বিবরণ পাওয়া যায়। 

মাদরাসার নির্কূট দুখণ্ড জমি এবং চারটি জলাধার কিনে মাদরাসাকে দান করা 

্সীন্তির আয়ের এক পঞ্চমাংশ থেকে শিক্ষকদের বেতন ও সম্মানি 

[দান করা হতো, তিন পঞ্চমাংশ দ্বারা ছাত্রদের ব্যয় নির্বাহ করা হতো, 

ক পঞ্চমাহশের দুই তৃতীয়াংশ দিয়ে মাদরাসার অন্যান্য কর্মচারীদের 

ব্যয় বহ করা হতো এবং এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মাদরাসার প্রয়োজনীয় 

আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হতো । মাদরাসা ভবনের সম্মুখে অবস্থিত একটি বাড়ি 
চারশ স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করে মাদরাসার জন্যে ওয়াকফ করা হয়। গোলাম আলী 
আজ্বাদ বিলগ্রামী মাদরাসা, খাল খনন এবং সরাইখানা নিজে প্রত্যক্ষ করেন। 
এতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের বিদ্যোৎসাহিতা এবং পবিত্র শহর 
মন্কা ও মদিনার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রমাণ মিলে । 

৭. সুফী সাধকদের সমাবেশ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ পিতা ও পিতামহের 
মতো মুসলিম সুফীদের অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তার সমসাময়িক সুফীদের সঙ্গে 
শায়খ আলাউল হকের পুত্র ও শিষ্য,শায়খ নূর কুতুবুল আলম প্রসিদ্ধ ছিলেন। আযম 
শাহ শায়খ নূর কুতুবুল আলমের সহপাঠী ছিলেন এবং উভয়ে হামিদউদ্দিন 
কুনজনশীন নাগৌরীর নিকট জ্ঞানার্জন করেন। কথিত আছে, কুতুবুল আলমের ভাই 
আযম খান সুলতানের উজির ছিলেন। সুলতান প্রায়ই শায়খ নূর কুতুবুল আলমের 
কাছে পরামর্শ ও উপদেশ চাইতেন। বিহারের মুজাফফর শামস বলখি নামক আর 
একজন দরবেশকেও তিনি অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন । 
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৮, ন্যায়নিষ্ঠ বিচারব্যবস্থা : তার রাজতৃকাল ন্যায়বিচারের জন্য খ্যাতি অর্জন করে। 
'রিয়াজ-উস সালাতীন' গ্রন্থে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে 
একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একদিন তীর ছোড়ার সময় সুলতানের তীর 
আকস্মিকভাবে এক বিধবার পুত্রকে আঘাত করে । বিধবা কাযী সিরাজউদ্দিনের 
বিচারালয়ে এর বিচার প্রার্থনা করেন। কামী সুলতানকে আদালতে ডেকে 
পাঠান এবং আসনের নিচে একটি চাবুক রেখে দেন। সুলতান আদালতে 
হাজির হলে কাষী.বিধবাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেন। সুলতান কাযীর 
রায় মেনে নিয়ে বিধবাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। অতঃপর কাযী আনন্দচিত্তে 
উঠে দীড়ান এবং সুলতানকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মসনদে বসান। সুলতান 
বগল থেকে একটি তরবারি বের করে বলেন, কাযী সাহেব, আমি 
আপনাকে আইনের নির্দেশের প্রতি নিষ্ঠা থেকে একচুল দেখতে 
পেতাম তাহলে এ তরবারি দিয়ে আপনার শিরশ্ছেদ ও মসনদের 
নিচ থেকে চাবুক বের করে বলেন, “হুজুর, যদি আজ আমি পবিত্র 
আইনের সামান্যতম লঙ্ঘন করতে দেখতাম জাল্লাহর দোহাই, এ চাবুক 


2 সুলতান’ গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মৃত্যু : সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ 
অত্যন্ত কৃতিতের সাথে প্রায় ১৮ বছর রাজ্য শাসন করে ১৪১০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল 
করেন। তার ইন্তেকালের পরপরই ইলিয়াস শাহী বংশের এক গৌরবোজ্জল 
শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে । 

উপসংহার : বিদ্যোৎসাহী ও ন্যায়বিচারক সুলতান হিসেবে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ 
ইতিহাসে সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সম্পর্কের 
নবদিগন্ত উন্মোচন করেন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তার বাংলার ইতিহাসের 
দুশো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল গ্রন্থে বলেন, “বাংলার স্বাধীন সুলতানদের 
মধ্যে তার মতো আকর্ষণীয় চরিত্র বোধ হয় আর কারো নেই ৷” প্রজারঞ্রক শাসক 
হিসেবে তীর তুলনা হয় না। তার চরিত্রে নানা গুণ বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল । এ 
সুলতানের যে সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় তার প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে 
একটি উন্নত বৈচিত্র্য ও বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তার জীবনের কোনো 
কোনো ঘটনা এতই বিচিত্র চিত্তাকর্ষক ছিল যে, সেগুলো থেকে তার রাজতৃকালকে 
রূপকথার সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়। 
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হি 
ভরি নব সকল ত জি 
নিরূপণ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১০, "১৬, '১৯] 


অথবা রাজা গণেশ কে ছিলেন? স্বীয় বংশের শাসন সুদৃঢ়কর 
আলোচনা কর। 
অথবা, পি সাদিক নিব দাও 


রা 


বছরের জমিদারী হেতু তিনি ব্যাপক প্রভাবশালী ছিলেন। 
ফিরিশতা জানান, ক্ষমতা দখলের পূর্বে গণেশ ইলিয়াস শাহী 
আমীর ছিলেন এবং অসামান্য সামরিক শক্তির অধিকারী 


থেকে হিন্দুরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে । সুলতান শামসউদ্দিন 
ইলিয়াস শাহের কথিত জনৈকা হিন্দু কন্যা ফুলমতিকে বিবাহ এবং একডালা 
যুদ্ধে হিন্দুদের সহযোগিতা গ্রহণের ফলে হিন্দুরা সুলতানের আনুকূল্য ও 
রাজপদে নিয়োগ লাভ করে । শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের এহেন হিন্দু নীতির 
ফলে বাংলায় একদল শক্তিশালী হিন্দু অমাত্য শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এরই 
ধারাবাহিকতায় পরবর্তী শাসকদের সময় অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে হিন্দুরা 
রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এরই পথ ধরে উত্থান ঘটে রাজা 
গণেশের ৷ এতিহাসিকগণ রাজা গণেশের রাজনৈতিক উত্থানের পেছনে ইলিয়াস 
শাহী সুলতানদের দুর্বল নীতিকে দায়ী করেছেন । 
৩ বাংলার সমকালীন রাজনীতিতে রাজা গণেশের ভূমিকা 


১. সিংহাসন দখল : শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নিপীড়ন, ছলচাতুরী ও গুপ্তহত্যার 
বীভৎস পথ ধরে গণেশ ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। 
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ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান সিকান্দার শাহের সাথে স্বীয় পুত্র গিয়াস উদ্দিন 
আযম শাহের গৃহযুদ্ধ বাধলে গণেশ গিয়াসউদ্দিনের পক্ষাবলম্বন করেন। যুদ্ধে 
পিতা সিকান্দার শাহ নিহত হন এবং গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ ১৩৯৬ খিষ্টাব্দে 
বাংলার মসনদে বসেন। গিয়াস উদ্দীনের পক্ষাবলম্বন করার সুবাদে গণেশ 
একজন প্রভাবশালী অমাত্য হিসেবে উচ্চপদে সমাসীন হন। ক্রমশ গণেশের 
রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে । অবশেষে গণেশের চক্রান্তে সুলতান 
আযম শাহ ১৪১০ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হলে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও 
_ জটিল হয়ে ওঠে। 

আযম শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র শামসউদ্দিন হামযা শাহ (১৪১ 
সিংহাসনে বসেন। কিন্তু গণেশের যড়যান্ত্রে মাত্র দুবছরে 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। হামযা শাহের ক্রীতদাস ও লি 
গণেশের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় হামযা শাহকে হত 


মীয়ায় তাকেও 
পুত্র বায়েজিদ 


নেতৃত্ব দেন। তিনি মুসলমানদের ওপর নির্যাতন নিরসনের জন্য 

জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শারকীকে বাংলা আক্রমণের আহ্বান জানান। 

* যদুর পক্ষে সাময়িক ক্ষমতা ত্যাগ : মুসলিম নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে 

ইব্রাহিম শাকীঁ বাংলা আক্রমণ করলে গণেশ ভীত হয়ে পড়ে । গণেশ ইব্রাহিম 
শাকীরি প্রচণ্ড শক্তির মুখে টিকতে না পেরে নূর কুতুবুল আলমের সাথে সন্ধি 
করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে গণেশের পুত্র যদু ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 
জালালউদ্দিন মোহাম্মদ নাম ধারণ করেন। গণেশ জালালউদ্দিন (যদু)-এর 
পক্ষে ক্ষমতা ত্যাগ করলে তিনি সিংহাসনে বসেন। 

৫. গণেশের পুনরায় ক্ষমতা দখল : ইব্রাহিম শাী স্বদেশে ফিরে গেলে বিদ্রোহী 
কুচক্রী গণেশ পুত্রের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন এবং তাকে পুনরায় হিন্দু 
ধর্মে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা চালান । পুনরায় ক্ষমতা দখলের পর গণেশ গৌরব 
সূচক 'দনুজমর্দন' এবং "চন্তীচরণ পরায়ণ' উপাধি গ্রহণ করেন। 

৬. নির্যাতন : ক্ষমতা লাভ করে গণেশ পুনরায় অত্যাচারী হয়ে উঠেন। 

আশঙ্কায় তিনি তার পুত্রকে বন্দি করেন । অতঃপর শেখ নূর কুতুবুল 


৩০ 
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আলমের বংশধরদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার শুরু করেন। তাদের সমস্ত 
ধনসম্পদ লুণ্ঠন ও বাজেয়াপ্ত করেন। অন্যান্য মুসলমানদের প্রতিও তিনি 
অত্যাচার চালান এবং বেশ কিছু খানকাহ, মসজিদ ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেন। 
৭. মুদ্রা জারি : অতঃপর গণেশ তার নতুন নামে (দনুজমর্দন) মুদ্রা জারি করেন। 
এ মুদ্বাগুলোর এক পিঠে রাজার নাম, অপর পিঠে টাকশালের নাম, তারিখ ও 


র মৃত্যু হয়। তার পুত্র ভূত্যের সাথে যড়যন্ত্র করে 
বু | হত্যা করেন। আর কোনো বর্ণনায় জানা যায় তার পুত্র 
িনঠতাকে হঠাৎ আক্রমণ করে হত্যা করেছিলেন। 
গুরজ্চুরিত্র ও কৃতিত : রাজা গণেশ ছিলেন একজন উৎপীড়ক, নিষ্ঠুর, 
বিশ্বাসঘাতক এবং ক্ষমতালোভী শাসক। সঙ্গীত শিরমনি নামক গ্রস্থে 
আগুনের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে এ আগুনে মুসলমানগণ পতঙ্গের 
নতো দড়ি মরবে আজ তারিক গলারিনি মি করলে প্রতীয়মান হয তিনি 
বাংলার মুসলিম শাসনের সাময়িকভাবে একটা ছেদ টানেন। প্রাসাদ কটনীতিতে 
অভিজ্ঞ গণেশ বিবেক বর্জিতভাবে ষড়যন্ত্র দ্বারা তার পথের সকল প্রতি-দ্কতা দূর 
- করছিলেন সিদ্ধহস্তে। ইবরাহিম শাকীঁর সাথে যুদ্ধ না করা তার কাপুরুধতার লক্ষণ 
হিসেবে বিবেচিত। চাপে পড়ে স্বীয় পুত্রকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা এবং 
পরবর্তীতে দরবেশ নূর কুতুবুল আলমের মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ক্ষমতা 
দখল তার চরিত্রের নিকৃষ্টতম দিক। মুসলিম নিধনযজ্ঞ এবং মুসলিম কীর্তি ধ্বংসের 
মাধ্যমে তার চিরাচরিত ব্রাহ্ষণ্যবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 

উপসংহার : ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন মুসলিম শাসনের 
সুদীর্ঘ দুশ বছরের ইতিহাসে গণেশের উত্থান একটা চমকপ্রদ ঘটনা। সুখময় 
মুখোপাধ্যায় স্বজাতীয় এ হিন্দু রাজার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন, 
“বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে যাদের নাম ভাস্বর অক্ষরে লেখা রয়েছে রাজা 
গণেশ তাদের মধ্যে অন্যতম ।” অনেকের মতে, তার স্বল্পকালীন রাজত হিন্দুদের 
ক্ষমতার যে স্বাদ এনে দেয় তাই পরবর্তী ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয় । 


১১৬ শাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ 


গণেশ নামে এক হিন্দু জমিদারের আবির্ভাব ঘটে ৷ সুলতান শামসউদ্দিনের মৃত্যুর 
পর তিনি সমগ্র বাংলায় হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অসংখ্য আলেম ও 
দরবেশকে হত্যা করেন। তিনি কীভাবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন সে বিষয়ে 
এতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে । তবে মুসলমানদের যুগে 
তিনি বাংলায় হিন্দু শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নি: দুর্জয় 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন । এতিহাসিক বেভারিজের মতে, বাংলার মধ্যে 
রাজা কানস অন্যতম কৌতুহল-উদ্দীপক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। 

৩ রাজা গণেশের পরিচয় : রাজা গণেশের প্রকৃত নাম এঁতিহাসিকদের 
মতবিরোধ রয়েছে। এঁতিহাসিকগণ রাজা গণেশকে কস ,$কীনস, কান্সি প্রভৃতি 


নামে অভিহিত করেন। দুখানি বাংলা গ্রন্থ ও এ স্কৃত গ্রন্থে তাকে রাজা 
গণেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ" ও প্রেমবিলাল' 
এবং গরন্থখানির নাম 'বাল্যলীলাসূত্র'। ভুছ্রঠরাজা গণেশ নামেই তিনি সমধিক 
পরিচিত । উল্লেখ্য, 'আইন-ই 'তবাকাত ই আকবরী', ‘রিয়াজ উস 
সালাতিন' ও বুকাননের বর্ণনায় ত পাওয়া যায়। “রিয়াজ উস সালাতিন_ 
এ গণেশকে ভাতুড়িয়ার জমিদার করা হয়েছে, ভাতুড়িয়া ছিল উত্তরবঙ্গের 


এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল৷ বুকাননের ণেশ ছিলেন দিনাজপুরের জমিদার । প্রকৃতপক্ষে, 
এলাকা ছিল ৷ সুতরাং গণেশ উত্তরবঙ্গের কোনো 
সে বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। আর তিনি যে 
তিপক্ষ মুসলিম দরবেশ নূর কুতুবুল আলমের এক পত্রে 
হি লিখেছেন, “ঈশ্বরের কি অদ্ভুত লীলা । হাজার হাজার ধার্মিক 
লৌক আজ এক বিধর্মী জমিদারের অধীনস্থ হয়েছে ।” 
2 শের উত্থান : তলার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পূর্বে রাজা গণেশ 
ইলিয়াস শাঁহী সূলভানদের অমাতা ছিলেন । কিভাবে তিনি রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে অধিকাংশের মতে, ইলিয়াস শাহী 
বংশের সুলতানগণ হিন্দুদের সামাজিক ও বেসামরিক অনেক গুরুতৃপূর্ণ পদে নিয়োগ 
করেন। রাজা গণেশও তন্মধ্যে একজন ছিলেন এবং বাংলার শাসন ক্ষমতা হস্তগত 
করার পূর্বে তিনি ইলিয়াস শাহী সুলতানদের অমাত্য ছিলেন। এ সকল হিন্দু পদস্থ 
ব্যক্তি বাংলার মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে হিন্দু শাসন প্রবর্তনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হয় । আর রাজা গণেশ ছিলেন ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান । 

১. সিংহাসন লাভ : ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম দুই সুলতান সুযোগ্য ছিলেন । 
সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহও সুযোগ্য ছিলেন। কিন্তু পিতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আজম শাহ পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজতু করেন। পিতা- 
পুত্রের দ্বন্দ্বের ফলে ইলিয়াস শাহী বংশের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। আজম 
শাহের একাধিক যুদ্ধাভিযানও এ বংশের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। 
কিন্তু আজম শাহের পরবর্তী সুলতানগণ নিতান্তই অযোগ্য ছিলেন । এ সুযোগে 


জম ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১১৭ 


রাজা গণেশ সুলতানদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। আজম শাহের 
উত্তরাধিকারীদের আমলে রাজা গণেশই ছিলেন প্রকৃত শাসক । তার নিজস্ব 
সেনাবাহিনীও গড়ে ওঠে । তার ষড়যন্ত্রেই গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, সাইফউদ্দিন 
হামজা শাহ, শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহ এবং আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ 
সিংহাসন্চ্যুত ও নিহত হন। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করেই ১৪১৫ 
খ্ৰিষ্টাব্দে গণেশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 

২. হিন্দু শাসন প্রবর্তন : রাজা গণেশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই অত্যন্ত স্বল্প সময়ে 
সমগ্র বাংলায় হিন্দু শাসন প্রর্বতন করেন । এ উদ্দেশ্যে তিনি ও 
গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে ৪৬১-৯৬১৯,৫ 


য় রান ধংস করে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির দু য় ঘা 
মুদ্রায় ‘চত্ডীচরণপরাণস্য' শব্দ খোদাই এবং 'ব্রাহ্মণ € 


, তথাপি তিনি মুসলমানদের সাথে এতই বন্ধুত ও 
, তার মৃত্যুর পর কোনো কোনো মুসলমান 
ে ঘোষণা করে ইসলামের প্রথা অনুযায়ী কবরস্থ করার ইচ্ছা 
1” কিন্তু রাজা গণেশের কার্যকলাপে উপরিউক্ত বর্ণনা যথার্থ 
নি হয় না। কেননা তিনি প্রকৃতপক্ষেই মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন। 
পতন : রাজা গণেশের মুসলিম বিদ্বেষী আচার আচরণ ও 
মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অংশ 
শীঘ্রই সোচ্চার হয়। তাদের নেতা ছিলেন আলেম সুফীগণ । গণেশ এ আন্দোলন 
দমনে নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেন। তিনি আলেম ও সুফী দরবেশদেরকে হত্যা করেন। 
এ সকল সুফীদের নেতা ছিলেন শায়খ নূর কুতুবুল আলম । তিনি কোনো রকমে 
পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। 

ইব্রাহিম শর্কির বাংলা অভিযান : রাজা গণেশের হাত থেকে ইসলাম ও বাংলার 
মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য সুফীদের নেতা নূর কুতুবুল আলম জৌনপুরের 
সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে বাংলা আক্রমণের আহ্বান জানান । সুলতান ইব্রাহিম শর্কি 
সসৈন্যে বাংলায় অভিযান করলে রাজা গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করে তার বশ্যতা 
স্বীকারে বাধ্য হন এবং নূর কুতুবুল আলমের সাথে আপস করেন। এ সময়ে 
গণেশের পুত্র যদু পিতার পক্ষ ত্যাগ করে ইব্রাহিমের পক্ষে যোগদান করেন । নূর 
কুতুবুল আলম যদুকে বাংলার সিংহাসনে বসান। যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 

মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 


১১৮ __ জ্ারালল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ হর 


পাল EOS ইব্রাহিম শর্কি বাংলা ত্যাগ করার পর পর 
রাজা গণেশ নিজ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। পুত্র জালালউদ্দিন নামসৰ্বস্ব সুলতান 
রইলেন এবং তিনি পিতার খেলার পুতুলে পরিণত হলেন । পুনরায় বাংলায় হিন্দু 
ধর্মের জয়পতাকা উত্তোলিত হয় । গণেশ প্রতিপক্ষ মুসলিম সুফীদের নিষ্ঠুরতার সাথে 

দমন করেন। নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করার পর গণেশ পুত্র জালালউদ্দিনকে 
সিংহাসনচ্যুত করেন এবং 'দনুজ মদনদেব' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে 
পুনঃউপবিষ্ট হন এবং জালালউদ্দিনকে বলপূর্বক হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। কিন্তু 
জালালউদ্দিন মনে প্রাণে হিন্দু ধর্মে পুনঃদীক্ষিত হতে পারেন নি। অত্র, ১৪১৮ 


খ্রিষ্টাব্দে রাজা গণেশ নিহত হন। পুত্র জালালউদ্দিনের ষড়যস্ত্রেই হন 
বলে কোনো কোনো এঁতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। এভাবে রাজা হয়। 
উপসংহার : রাজা গণেশের ক্ষমতা গ্রহণ ছিল হিন্দুদের 
অব্যাহত ষড়যন্ত্রের ফসল । বাংলার সুলতানগণ উদার শাসক 
ছিলেন। তারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজাকে মূল্যায়ন করতেন। এ 
জন্যই তারা হিন্দুদের সামরিক ও বেসামরিক গুরুতৃপূর্ণ পদে নিয়োগ 
করতেন! সে সুযোগে তারা নানা ষড়যন্ত্রে ৷ কিন্তু মুসলমানদের বলিষ্ঠ 


ই ভে সক্ষম হয়নি। 


আপ্রশব: ৩৯ ॥ রাজা গণেশের 
পর্যালোচনা কর। 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : শতাব্দীর সূচনালগ্নে বাংলার ইতিহাসে রাজা 
গণেশ নামে একজন আত্মপ্রকাশ করে । সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম 
শাহের মৃত্যুর পর শি বাংলা অধিকার করে কয়েক বছরের জন্যে হিন্দু শাসন 
প্রতিষ্ঠা করেন । হে মুতে বাংলায় পুনরায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 


পরিচয় : গণেশের জাতি বা গোত্র সম্বন্ধে বা পূর্বপুরুষদের নাম সম্পর্কে. 
‘যায়নি । তবে সমসাময়িক দরবেশ নূর কুতুবুল আলম এবং আশরাফ 
সমনানী&তা! ৰ চিঠিতে গণেশের নাম 'কানস রায়' বলে উল্লেখ করেন। কানস সংস্কৃত বা 
লা ভাষায় গণেশ অথবা কংস হতে পারে। ওয়েস্ট মেক্ট বলেন, “কানসের সংস্কৃত মূল 
গণেশ।”" বেভারিজের মতেও '‘কানস' গণেশ হওয়াই সম্ভব, কারণ পারসিক 
হস্তলিখিত গ্রন্থে সাধারণত; 'গাফ'-এর পরিবর্তে ‘কাফ’ লেখা হয়। বাংলার রাজনীতিতে 
প্রভাব বিস্তার করার পূর্বে গণেশের পরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 
রিয়াজ উস সালাতীনে বলা হয়েছে, গণেশ ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন। এটি বর্তমানে 
রাজশাহী জেলার একটি অঞ্চল। *আইন-ই আকবরীতে' সরকার বাজুহার অন্তর্গত 
"বাহুড়িয়া’ বা বাহসুড়িয়া' নামে একটি মহলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেভারিজ মনে করেন, 
“ভাতুড়িয়া' নামই লিপিকর প্রশাদে বাহুড়িয়া বা বাহসুড়িয়া হয়েছে। কাজেই রিয়াজের 
বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় । ফিরিশতার মতে, বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করার পূর্বেই 
গণেশ ইলিয়াস শাহী সুলতানদের অমাত্য ছিলেন । 
৩ রাজা গণেশের কৃতিত্ব 
রাজা গণেশ স্বল্পকাল রাজতৃ করলেও তিনি রাজ্য ও জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন 
কার্য সম্পাদন করেন, যা ইতিহাসে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। নিয়ে 
তার কৃতিতসমূহ আলোচনা করা হলো- 
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১. দক্ষ কূটনীতিক : রাজা গণেশ একজন দক্ষ কূটনীতিক ছিলেন। সুলতান 
ইবরার শ্ব বাংলাদেশ আক্রমগ' করলে ভিনি প্রতিরোধ নিক মনে করে 
বাধ্য হয়ে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং পুত্রকে ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত করে বাংলার সিংহাসনে স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখেন। কিন্তু বিপদ 
কেটে গেলে তার প্রকৃত চেহারা ফুটে ওঠে । 

২. স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ : তিনি স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। 
তার শাসনামলেই গৌড়ের ফতেহখানের সমাধি ভবন এবং পাতুয়ার একলাখি 
প্রাসাদ নির্মিত হয়। তিনি বিখ্যাত আদিনা মসজিদ সংস্কার করে তার 
কাচারি বাড়িতে পরিণত করেছিলেন বলেও এঁতিহাসিকগণ উল্লেখ, 


৫. উর কলে এ নামে ন কং কৃতিতৃ। তিনি দনুজমর্দন দেব 


৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও সং: একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। কিন্তু এ সর 
কোনো এঁতিহাসিক, 

৩ রাজা গণেশের এতিহাসিকগণ গণেশের ব্যক্তিত্ব ও কূটনৈতিক জ্ঞানের 
প্রশংসা করেছেন। সাথে কাটা দিয়ে কাটা তোলার নীতিতে সফল হন। দীর্ঘ 
পাচশ বছরের মুসলিম শাসনের ছেদ টেনে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও হিন্দুরাজ 
। এতিহাসিকগণ তার এ সাহসিকতা ও বীরত্বের সমালোচনা করেন। 

কেউ ইবরাহিম শর্কির সাথে যুদ্ধ না করা তার কাপুরুষতার প্রমাণ বহন করে। 


হিন্দুদের যে ক্ষমতার স্বাদ এনে দিয়েছিল, তা পরবর্তী বাংলার ইতিহাসের গতিপথকে 
নির্ধারণ করে দেয়। যদিও গণেশের মূল উদ্দেশ্য সফল হয়নি, তবুও বলা যায়, তিনি যেভাবে 
বাংলায় নতুন ধারণার সংযোজন করেছিলেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় । তিনি যে অসামান্য ও 
দুর্জয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । ]. ব. 9৫1 তার 
ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন_ 00769) become all in all in the state as regent and king 
maker and ultimately seized the throne in এ Own name. 


৩ রাজা গণেশের পতন 

রাজা গণেশের মুসলিম বিদ্বেষী আচার আচরণ ও মুসলমানদের ওপর জুলুম 
নির্যাতনের প্রতিবাদে শীঘ্রই মুসলমানদের এক অংশ সোচ্চার হয়ে ওঠে । তাদের 
নেতা ছিলেন আলেম ও সুফ্জীগণ। গণেশ এ আন্দোলন দমন করার জন্য নিষ্ঠুরতার 
আশ্রয় নেন। তিনি কয়েকজন আলেম ও সুফীকে হত্যা করেন। সুকীদের নেতা 
ছিলেন শায়খ নূর কৃতুবুল আলম । তিনি কোনো রকমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। 
নিম্নে রাজা গণেশের পতন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
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১. সিংহাসনে আরোহণের পরবর্তী কার্যাবলি : গণেশ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তার 
রাজ দরবারে বহু ইসলামী প্রথা তিনি বন্ধ করে দেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হয়েই তিনি জুলুম নির্যাতন শুরু করেন এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে 
জ্ঞানী ও ধর্মবেত্তাদের হত্যা করতে থাকেন । তিনি মুসলিম ফকির, দরবেশদের 
প্রতি অসম্মান করতেন। অধিকন্তু তার বিরোধিতা করার জন্য তিনি কয়েকজন 
দরবেশকে হত্যা করেন। গণেশের শাসন ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকারক মনে 
করে দরবেশ সম্প্রদায় তার পতন ঘটানোর জন্য প্রচেষ্টা চালান । দরবেশদের 
প্রধান নূর কুতুবুল আলম গণেশকে উচ্ছেদের জন্য এক পত্র মারফতে 
জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শর্কিকে আহ্বান জানান । 

২. ইবরাহিম শর্কির বাংলা অভিযান : রাজা গণেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার 
_ সাথে সাথে মুসলমান আলেম ও সুফীদের সাথে তার সংঘাত হয়। বিধর্মী 
সিংহাসনারোহণে অসন্তুষ্ট হয়ে মুসলিম ওলামায়ে কেরাম্তারঃপ্রচণ্ড বিরোধিতা 
করেন। রাজা গণেশ এ বিরোধীদের কঠোর হস্তে দমন্ঁরতে থাকেন এবং 
নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেন। তিনি অনেক মুসলমান আলেম ও সুফীকে হত্যা 

শি hc -কুতুবুল£আীলম গণেশকে উচ্ছেদ করার 

জন্য জৌনপুরের তান রাহ ি শর্কিকে' বাংলা অভিযানের আমন্ত্রণ 
ছু হরির লেবেল ব্রত ভল রদ নরেশ দন 
স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং নূর -কুতুবুল আলমের সাথে আপস করেন। 
আপসের শর্তানুযায়ী রাজা গণের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয় 
৯১৮৮, ০১৯৯০১০১১১৮ 
হন। সুলতান ইবরাহিম /শৃর্কি জালালউদ্দিনকে ক্ষমতায় বসিয়ে জৌনপুরে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 4, 

৩. গণেশের পুনঃক্ষ মতা গ্রহণ ও মৃত্যু : ইবরাহিম শর্কির প্রত্যাবর্তনের পরপরই 
রাজা গণেশ নিজ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। জালালউদ্দিন নামে মাত্র সুলতান 
থাকেন এব্ংবতিনি পিতার খেলনার পুতুলে পরিণত হন। পুনরায় বাংলায় হিন্দু 
ধর্মের 'জয়পতাকা উত্তোলিত হয়। এবারও গণেশ প্রতিপক্ষ দরবেশদেরকে 
দন সাও ক্র হিজল ক্ৰ খিন যার শর রাজা লেল 

পুত্র জালালউদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করে ০৮ 
kot হন। জালালউদ্দিনকে তিনি পুনঃ্বদীক্ষিত 


হিন্দুদের 
দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রের ফসল । বাংলার মুসলিম সুলতানগণ ছিলেন উদার ও 
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& ইলিয়াস শাহী রাজবংশের পুনপপ্রতিষ্ঠা 


জপ: ৪০৪ বাংলার সুলতান রুকনউদদিন বরবক শাহের কৃতিত আলোচনা কর। 
হারার সাৰে সাল রক পারো ত সা 
অথবা, বাংলার সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহের চিত আলোচনাকর। 
অথবা, সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহের চরিত্র ও কৃতিত 
অধ শাসক হিসেবে কুকি বরবক শাহের চির ও কুতিত মল্যুনে কর 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে সুলতান রুকনউদ্দিন ররবক শাহ 
এক অনন্য নাম। বাংলায় তার রাজতৃকাল একটি স্মরণীয় অধ্যায়, তিনি সুলতান 
নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি 
সিংহাসনে আরোহণ করে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে/সক্ষম হন। যুদ্ধ ও 
শাস্তি উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অপূর্ব যোগ্যতা ও নিপুণ দক্ষতার গ্ররিচয় দিয়েছেন । তিনি 
অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সাথে দীর্ঘ ২১ বছর/্রাজন্ত করেন। তাঁর রাজতৃকাল 
বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থাব'অধিকার করে আছে। , 
৩ সিংহাসনে আরোহণ : বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দিন বরবক শাহের ইন্তেকালের 
রি যোগী সানু সা বালা রে 06৫৫ নাস 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি সাতগায়ের 
প্রাদেশিক শাসনকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে 
তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। তিনি বিনা রক্তপাতে 
সিংহাসনে উপবেশন করেন অতঃপর তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে 
বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। 

৩ সুলতান রুকনউদ্দিন'বরবক শাহের কৃতিত্ব 

সুলতান রুকনউদ্দিন। বরবক শাহ একজন প্রজারঞ্জক, বিনয়ী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক 

ছিলেন। তার শাসনকালে বাংলার জনগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতো । তিনি, 

জনগণের জানমালসহ সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তার আমলের জনগণের 
মতামত হলো, “সুলতান হিসেবে বরবক শাহ সুবিচারক ও সুপণ্ডিত ছিলেন” । নিম্নে 
তার কৃতিত আলোচনা করা হলো- 

১. হৃতরাজ্য : আরাকানি ইতিহাস মতে কক্সবাজার জেলার রামু ও তার 
দক্ষিণ বাংলার সমগ্র অঞ্চল জয় করে তার পুত্র ও উত্তরাধিকারীগণ 
চট্টগ্রাম অঞ্চল অধিকার করেন। সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহ ১৪৭৪ 
খ্রিষ্টাব্দে এসব হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে অমর অক্ষয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন । 

২. উদার শাসক : সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহ একজন উদার ও ন্যায়পরায়ণ 
শাসক ছিলেন। সমসাময়িকভাবে তার মতো উদার ও সহনশীল শাসক 
উপমহাদেশের ইতিহাসে বিরল । তীর শাসনামলে বাংলার জনগণ অত্যন্ত সুখে, 
শান্তিতে বসবাস করতো। 

৩. রাজ্যাভিযান : সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহ একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা, সুনিপুণ 
সেনানায়ক ও সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি অনেক নতুন রাজ্যে অভিযান 
পরিচালনা করে সেগুলোকে নিজের সাম্রাজ্যতুক্ত করেন। “রিসালাত-উশ 
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শুহাদা' গ্রন্থে বরবক শাহের অনেক বিজয়ের কাহিনী উল্লেখ আছে। বরবক শাহ 
দক্ষিণ-পশ্চিম মুসলিম বিদ্বেষী 'উড়িষ্যা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা 
করেছিলেন। উত্তর-পূর্ব কামরূপেও তিনি, অনেক অভিযান পরিচালনা 
করেছিলেন। ইসমাইল গাজী নামে একজন সেনাপতির ওপর এ দুটি 
অভিযানের দায়িতৃ অর্পণ করা হয়েছিল। এসব অভিযান পরিচালনা করে তিনি 


স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। 
, ত্ৰিহুত রাজ্য জয় : ১৪৭০ খ্রিষ্টাব্দে বরবক শাহ ত্রিহুত রাজ্যে অভিযান 
পরিচালনা করেন । এ সময় গাজীপুর ও তৎসংশ্রিষ্ট অঞ্চলগুলো জয় ব্রটুর তিনি 
স্বীয় সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। উত্তরে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত তার হয়। 
৮ ০. অংশের 
একজন উচ্চপদস্থ 
৷ এ সময় 
পরাজিত করে । বরবক 
নিলে ত্রিহতের রাজা তার 

দেন। 
সীমান্ত দুর্গ হিসেবে মুসলিম 


|| 
. কামরূপ অভিযান : 'রিসালাতুশ-শুহাদা' গ্রন্থে বরবক শাহের 
সময় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা উল্লেখ রয়েছে। কামরূপের রাজা 
বাংলার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। ফলে বরবক 
পতি ইসমাইল গাজীকে কামরূপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইসমাইল 
যুদ্ধ করেও পরাজিত হন। এ যুদ্ধে ইসমাইল গাজী পরাজিত 
হলেও তার অলৌকিক কার্যকলাপের জন্য কামরূপের রাজা তার বশ্যতা স্বীকার 
করে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
. হাবশি শাসনের শুভ : রুকনউদ্দিন বরবক শাহ বাংলায় হাবশি শাসনের 
শুভ সূচনা করেন। -ই-ফিরিশতা মতে, বরবক শাহ বাংলায় ৮০ হাজার 
হাবশি সৈন্য আমদানি করেছিলেন এবং হাবশিদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মন্ত্রী, 
অমাত্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন। হাবশিদের অগ্রাধিকার 
দানের মূল কারণ ছিল তাদের শারীরিক শক্তি-সামর্ঘ্য ও কর্মদক্ষতা ৷ 
. জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা : বরবক শাহ উদার ও পরমতসহিষ্ণু শাসক 
ছিলেন। তার প্রমাণ হলো তিনি হিন্দু জ্ঞানী-গুণী ও কবি-সাহিত্যিকদের 
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি কেবল পণ্ডিতই ছিলেন না, বিদ্যা ও সাহিত্যের 
উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেক বিদ্বান ও পত্তিত ব্যক্তি তার পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভ করে স্ব-স্ব প্রতিভার বিকাশ সাধন করেন। তৎকালীন বিখ্যাত কবি ও 
পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তার রাজসভাকে অলঙ্কৃত করেন । 


ক্র ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র _ ১১৩ 


১০. বাংলা সাহিত্যের বিকাশ : বরবক শাহের শাসনামলে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক 
বিকাশ সাধিত হয়। বিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসু এ 
সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বরবক শাহ কর্তৃক গুণরাজ 
খান উপাধিতে ভূষিত হন। বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস বরবক শাহের 
সমসাময়িক ছিলেন এবং তার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হন। | 

১১. প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রা আবিষ্কার : তার শাসন আমলে অসংখ্য শিলালিপি ও 
মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। এগুলোর গঠনপ্রকৃতি অত্যন্ত সুন্দর ও শিল্পমণ্ডিত। তার 
শাসনকালে বনু স্মৃতিচিহ্ন আজো বিদ্যমান । এসব থেকে বাংলার 
বিকাশে তার বিশেষ ভূমিকার কথা জানা যায় । 

১২. জনহিতকর কার্যাবলি : বরবক শাহ একজন জনদরদী 


করেন । স্কুল, মাদরাসা, মসজিদ, খানকাহ, প্রভৃতি নির্মাণে তিনি 
সুখ্যাতি অর্জন" করেছিলেন। এছাড়া প জন্যে সেচব্যবস্থা 
প্রচলনের মাধ্যমে তিনি কৃষি উৎপাদন বনু করেন। 

১৩. স্থাপত্যশিল্পের : সুলুতান্তউদরবক শাহ স্থাপত্যশিল্পের উদার 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তার প্রাসাদ স্টিক একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় 
এর প্রথম দ্বারে উদ্যানের এ শান্ত ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ 
করতো । এ উদ্যানের নিচ দ্লিচ়্্নণীয় জলধারা বহমান ছিল । প্রাসাদটির মধ্য 
তোরণ অপূর্ব সুন্দর এক প্র্শেষ প্রবেশপথ" হিসেবে ব্যবহৃত হতো । গৌড়ের 
“দাখিল দরওয়াজা' নামক্ণসুন্দর তোরণটিও তারই অপর এক অনুপম কীর্তি । 
তিনি যে রাজপ্রাসা্টেঞ্লাস করতেন তার স্থাপত্য নকশা এখনো যুক্তরাষ্ট্রের 


লয়ে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া তিনি অনেক সুন্দর 

সুন্দর স্থাপততাীর্্র পৃষ্ঠপোষকতা করেন- যা তাঁকে ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। 
বরবক শাহ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি কিন্তু বিচারকার্য 

ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর র শাসক। তার কঠোর আইন থেকে 
কেউই মুক্তি পেত না। তবে কবি, ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি যথেষ্ট 
সমাদর করতেন । তার মধ্যে নিম্নোক্ত চারিত্রিক গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল- 

১. উত্তম চরিত্রের অধিকারী : রুকনউদ্দিন বরবক শাহ উত্তম চরিত্রের অধিকারী 
ছিলেন। অতুলনীয় চরিত্রগুণের কারণেই তিনি সুদীর্ঘ ২১ বছরের অধিক সময় 
কৃতিত্বের সাথে বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে সক্ষম হন। সততা, 
সহনশীলতা এবং উদারতা ছিল তার চরিত্রের অনুপম গুণ । * 

২. উদার ও সহনশীল : তিনি একজন উদার ও সহনশীল শাসক ছিলেন। তাঁর উদারতায় 
রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক সন্তুষ্ট ছিল। মূলত উদারতা ও সহনশীলতার কারণেই সুদীর্ঘ ২১ 
বছরেরও অধিক সময় জনগণের খেদমত করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল! জাতি, ধর্ম, বর্ণ 
নির্বিশেষে সকল মানুষ তার উদারতা ও সহনশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 

৩. ধার্মিক মানুষ : সুলতান বরবক শাহ শাসক হিসেবে যেমন নীতিবান ছিলেন, তেমনি মানুষ 
হিসেবেও অত্যন্ত ধার্মিক ও বিনয়ী প্রকৃতির। ধর্মের ব্যাপারে তার মধ্যে কোনো 
উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়নি। শরীয়তের বিষয়গুলো তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। 
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8. ন্যায়বিচারক : বাংলার ইতিহাসে সুলতান বরবক শাহ ন্যায়বিচারক ও সুশাসক 
হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। বিচারকার্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। 
অন্যায়, অনাচার ও অবিচারমূলক কোনো বিষয়ের বিচার তিনি দৃঢ়হস্তে সম্পন্ন 
করতেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপসহীন ছিলেন। 

৫. প্রজাহিতৈধী : সুলতান বরবক শাহ একজন একনিষ্ঠ প্রজাহিতৈষী শাসক 
ছিলেন। প্রজাদের কল্যাণে তিনি সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। 
প্রজাসাধারণ যাতে কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যায় পতিত না হয় সেদিকে 
তিনি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন । কোনো নাগরিক যাতে রাষ্ট্রীয় শার্্সনথচশাষ 
উস পল 


বরবক শাহের বাংলায় রাজতুকাল এক যুগের স্বাক্ষর বহন করে। তিনি 
যেমন জনগণকে ভালোবাসতেন তেও তে শ্রদ্ধা করতো । বাংলার 
গৌরব তিনি সদা সতর্ক এক কথায়, তার শাসনকালে বাংলার শ্রী 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ ২১ বছর রাজতৃকাল শেষে ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে 
লাঁচনার সমান্তিতে প্রতীয়মান হয়, রুকনউদ্দিন বরবক 
য় সক ছিলেন। তার রাজতৃকাল বিচার করলে বাংলার 
ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অভিহিত করা যায়। তার 
ও সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হয়। তিনি জনসাধারণের 


রর য়নে বাংলায় বহু জনহিতকর কার্য সম্পন্ন করেন । তার বিভিন্ন 
মীর্তিসজও বাংলার ইতিহাসে তাকে অমর করে রেখেছে । 


্ প্রশূ : ৪১ ॥ বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের অবদান উল্লেখপূর্বক এ বংশের 
শেষ শাসনকার্য আলোচনা কর। 

অথবা, ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ শাসকদের শাসনকাধ বর্ণনাকর। 
উন্তপন ॥ উপস্থাপনা : বাংলার স্বাধীনতা, সার্বভৌমতু সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ইলিয়াস 
সহী ব্াজ্রংশ্রে.জেরদান বরা পালি বির রি 
স্থাপত্য শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ 
হয়েছিল । ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শাসকগণ মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও বিস্তারে 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। 


০.১ 

১, : ইলিয়াস শাহী রাজবংশ দু’ পর্যায়ে (১৩৪২-১৪১৪ 
পি নচুন ২ ) মোট ১১৭ বছর বাংলায় রাজতু করেন। তাদের 
রাজতৃকাল বাংলার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ইলিয়াস শাহী 


সুলতানগণ উদার, যোগ্য, সুদক্ষ ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন । 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১২৫ 


২. বাংলার মুসলিম রাজ্যকে বহির্বিশ্বে পরিচিতকরণ : বাংলার মুসলিম রাজ্যকে 
বহির্বিশ্বের সাথে পরিচিত করার কৃতিতৃ বহুলাংশে ইলিয়াস শাহী সুলতানদের । 
আরবদেশ ও পারস্যের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী চীনের সাথে 
দূত বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাকে বহির্বিশ্বের নিকট পরিচিত করার ক্ষেত্রে 
ইলিয়াসশাহী সুলতানদের অনবদ্য অবদান রয়েছে। 

৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সমন্বয় সাধন : তদানীস্তন 
বাংলার প্রজাবর্গের অধিকাংশ ছিল হিন্দু; কিন্তু তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কিংবা 
আর্থ-সামাজিক কারণে কোনো অসন্তোষ ছিল না। এ ও 
মুসলমানদের মধ্যে সুন্দর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ও 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সমন্বয় সাধিত হয়। 

৪. সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা এক নতুন রূপ পরিগ্রহ 
বংশের শাসনামলে বঙ্গদেশে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও 


মসজিদ, মাদরাসা ও সাথে সাথে তারা সুফী ও 
আলেমদেরকে বিশেষভাবে' করতেন। ফলে ইসলাম ধর্ম বাংলার 


৬. স্থাপত্য শিল্পের পত্য শিল্পের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রেও ইলিয়াস শাহী 
বংশের অবদান ৷ এ যুগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্য শিল্প স্থানীয় 
বৈশিষ্ট্যে সমৃ' ক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। দীর্ঘকাল শান্তি বিরাজমান 
থাকায় সাধনে সুলতানগণ মনোযোগী হতে পেরেছিলেন । বহু 

, খানকাহ ও সমাধি সৌধও তাদের যুগে নির্মিত হয়েছিল । 
য়াস শাহী যুগ স্থাপত্য শিল্পের বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুতৃপূর্ণ 
করে আছে। 

৩ ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শেষ শাসকদের শাসনকার্য 

১. শামসুদ্দিন আবুল মুজাফফর শাহ : বরবক শাহের ইন্তেকালের পর 
১৪৭৪ সালে তার পুত্র আবুল মুজাফফর ইউসুফ শাহ 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বিদ্বান, ন্যায়পরায়ণ, ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ, 
প্রজাহিতৈষী এবং ধার্মিক শাসক ছিলেন । তার দরবারে আলেম, বিচারক ও 
দরবেশদের সমাবেশ ঘটতো। এতিহাসিকদের মতে, “তার শাসনামলে 
রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি প্রশাসকদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি 
রাখতেন ।” ইউসুফ শাহ কখনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না। তিনি নিজে 
বিচারকার্য পরিচালনায় কুষ্ঠাবোধ করতেন না। 
ইউসুফ শাহের রাজতৃকালে মুসলমানগণ শ্রীহট্ট (সিলেট) জয় করে । সিলেট 
বিজয়ে হযরত শাহজালাল (র) প্রায় তিনশত শিষ্য নিয়ে বঙ্গের সুলতানকে 
সাহায্য করেন এবং বিজয় শেষে সিলেটে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন । বাংলায় 
ইসলাম প্রচারে তার কৃতিত্ব ও অবদান চিরস্মরণীয়। 


১২৬ পরারাল্ল জকতাহ- ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


বুটের! তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব 

সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সাহিত্যচর্চা ও ইসলামী তাহযীব- 
১৯ বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মনে করা হয় যে, জনৈক 
জৈনউদ্দিন মালেক নামক কবি “রসূল বিজয়" নামে বাংলায় একটি কাব্য রচনা 
করেন । তার রাজতুকালে মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' লেখা সমাপ্ত হয় এবং 
বিজয় পণ্ডিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। এঁতিহাসিকদের মতে, ইউসুফ 
শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ও পরোপকারী শাসক ছিলেন। এ সময় হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ও সভাব বজায় ছিল। সাত র 
সঙ্গে রাজতৃ করে ১৪৮১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। 


রাজতৃকালে বঙ্গদেশ বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তিনি ধর্মপরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী, 
ও উদার ছিলেন। গৌড়ে নির্মিত গুণমন্ত মসজিদের শিলালিপিতে ফতেহ 
'রাজাধিরাজ' ও জলে-স্থলে সাহসী যোদ্ধা, কুরআন হাদীসের রহস্য 
উপকারী, ধর ওপরারিলবিা বরা নি কনে 
সুলতান ফতেহ শাহ বিদেশি হাবশি ক্রীতদাসদের প্রভাব-প্রতিপ্তি ও বীরত্ব 
খর্ব করার উদ্যোগ নিলে হাবশিগণ তীর প্রতি রুষ্ট হন এবং এক ষড়যন্ত্রের 
মাধ্যমে ১৪৮৭ সালে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে । হাবশি নেতা বরবক শাহ 
“সুলতান শাহজাদা" উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 
উপসংহার : “ইলিয়াস শাহ’ বাংলার স্বাধীন সালতানাতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করে আছেন। সমগ্র বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 
রাজ্যসীমা, প্রভাব বিস্তার করে এবং দিল্লি আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন 
জ্ঞান তার প্রতিছন্্ী শক্তি দিল্লির এতিহাসিকদের বর্ণনার ওপর একান্তভাবে 
নির্ভরশীল, ফলে তার কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে নিঃসন্দেহে 
তিনি সুদীর্ঘকাল শাসন পরিচালনা করে বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। 


শ্র ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১২৭ 


ঘর পরশু : ৪২ সুলতানি বাংলায় হাবশী শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ ফা. স্নাতক প. ২০১৬ 
অথবা, হাবশি শাসনের ইতিহাস বর্ণনা কর। 


ভর উপস্থাপনা : প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কজনক অধ্যায় 
রচিত হয় আফ্রিকা থেকে আমদানিকৃত হাবশিদের শাসন প্রতিষ্ঠার ১৪৮৭ 
থেকে ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চারজন হাবশি সুলতান মাত্র সাত, ংলায় 
শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন। (6) 

তারা হচ্ছেন_ 

১. সুলতান শাহজাদা বরবক; 


বাংলায় জঘন্য হত্যাকাণ্ডের হয় হাবশি শাসন । তারা সাত বছর 


ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মাহমুদ শাহী বংশের সর্বশেষ সুলতান 
হত্যা করা হয় এবং এ ষড়যন্ত্রের নেতৃত দেন প্রভাবশালী 
সুলতান শাহজাদা । হাবশিগণ ক্রীতদাস এবং খোজা 
ছিলেন৷ এতিহাসিক গ্রন্থ *মাসীর-ই-রাহিমী মতে, “খাওয়াজা সেরা 
শাহ বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রভুকে (সুলতান ফতেহ শাহকে) হত্যা করে 
রাজা হন। যেখানেই সে যাকে নপুংসক দেখতো, তাদের দলভুক্ত করতো । 
তার শক্তি দিন দিন বাড়তে থাকে ।” 

এঁতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন কৃষ্ণকায় হাবশিরা আফ্রিকার 
আবিসিনায় অঞ্চলের ক্রীতদাস এবং তারা খোজা শ্রেণির ছিল। সুখময়ের ভাষ্য 
অনুযায়ী, তাদের বাঙালি হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এতিহাসিকগণ 
বরবককে খোজা বলেছেন, যদিও সুখময় বরবককে বাঙালি বলে অভিমত ব্যক্ত 
করেন । খোজা বাঙালির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি | হাসেমের রক্ষী হিসেবে 
হাবশি গোলাম (খোজা) নিয়োজিত হতো এবং তারা পাইকের কাজ করতো । 
যেভাবে রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তগত কবেন, আবার ঠিক রক্তপাতের 
ফলেই তার শাসনের অবসান ঘটে । মালিক আন্দিল নামে ফতেহ শাহের 
একজন বিশ্বস্ত হাবশি ভৃত্য রাজপ্রাসাদে ঘুমন্ত অবস্থায় শাহজাদা বরনককে 
নৃশংসভাবে হত্যা করেন। 


১২৮ যাল জনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ 


২. সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌ : সুলতান শাহজাদা বরবককে হত্যা করে ১৪৮৭ 
খ্রিষ্টাব্দে মালিক আন্দিল সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ উপাধি ধারণ করে বাংলার 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হাবশি সুলতানদের মধ্যে দ্বিতীয় সুলতান, 
যিনি গৌড়ে বসে কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। হাবশি বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শাহজাদা বরবক অধিক কাল রাজতৃ করতে পারেননি । তার 
আমলের কোনো মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া যায়নি। 
সুলতান সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহের চরিত্র : হাবশি সুলতান দ্বিতীয় ফিরোজ 
শাহ সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 
ধর্মনিষ্ঠা তার চরিত্রের অনুপম গুণ ছিল। 'রিয়াজ-উস-সাল 


উপাধি ধারণ করলেন এবং রাজধানী গৌড়ে 
তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও উদার এবং তার ক্যাজগুলো 
প্রজাদের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে মুন্রমট্হন। অমাত্য থাকা কালে 


১৬১৮০ ০ ৷ তার সৈন্যরা ও প্রজারা 
তাকে ভয় করতো এবং তার বিরুদ্ধ পতো না। উদারতা ও 
বিশেষ অনুরাগ ছিল। কটি মসজিদ (ভগ্রপ্রাপ্ত), পাশে ফিরোজা 
মিনার এবং জলাশয় | তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, 
সমাধিসৌধ, জলাশয় ও ইমারত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মাত্র দু' 
থেকে তিন আততায়ীর হাতে নিহত হন। 

৩. শাহ : সুলতান সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহের 


ইন্তেকালের জ্যৈষ্ঠপুত্ৰ মাহমুদ শাহ (দ্বিতীয়) ১৪৮৯ খ্ৰিষ্টাব্দে গৌড়ের 
সিং করেন! 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' এবং “তবকাত-ই- 
বর্ণিত আছে, পিতা সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর 
বছর তিনি শাসন করেন। ৮৯৬ হিজরীর (১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ) একটি 
পিতে দ্বিতীয় মাহমুদের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। ধারণা করা যায় 
দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ এবং মুজাফফর শাহের রাজত্বের মধ্যবর্তী সময়ে 
মুজাফফর শাহ বাংলায় এক বছরের কম সময় শাসনকার্য পরিচালনা করেন । 
তিনি হিজরী ৮৯৬ সনে যে সিংহাসনে বসেন তার অপর একটি প্রমাণ একটি 
মুদ্বা। মুদ্রাটি প্রসঙ্গে জি, এস, ফরিদ বলেন-_ On the basis of the new coin. 
the name of the Sultan is (30100000011) Mahmud. son of Sultan Firoz 
Shah and he reigned in 896/1490. অর্থাৎ, “নতুন আবিষ্কৃত মুদ্রা থেকে 
প্রতীয়মান হয় নতুন সুলতানের নাম কুতুবউদ্দিন মাহমুদ এবং তিনি ফিরোজ 
শাহ সুলতানের পুত্র ছিলেন। তিনি হিজরী ৮৯৬/১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে রাজতু করেন।" 
দ্বিতীয় মাহমুদ শাহের কৃতিতু : সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ শাহের রাজত সম্বন্ধে 
তেমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। তার স্বপ্লকালীন শাসনে দেশে শান্তি ও স্বস্তি 
থাকলেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র অব্যাহত ছিল । তার শাসনকালে হাবাস খান ও সিদি 
বদর নামে দু'জন প্রভাবশালী অমাত্য ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। রিয়াজে 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১২৯ 


উল্লেখ আছে, “আবিসিনীয় ক্রীতদাস হাবাস খান অর্থনীতি ও প্রশাসনিক 
দফতরের সর্বময় অধিকর্তা ছিলেন এবং শাসনকার্ধে তার প্রভাব এত অধিক 
ছিল যে, মাহমুদ শাহ (দ্বিতীয়) নামে মাত্র শাসক ছিলেন। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় 
মাহমুদ শাহের শাসনকালের কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। মুজাফফর 
শাহের আমলের হিজরী ৮৯৬ সনের মুদ্রা ও শিলালিপি মতে, দ্বিতীয় মাহমুদ 
শাহ হিজরী ৮৯৬/১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করেন । 


এআ তিনি হিজরী ৮৯৬/১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে জোরপূর্বক 

শাসনকাৰ্য পরিচালনা শুরু করেন। *তবকাত-ই-আকবরী', / ই-ফিরিশতা' 
এবং “রিয়াজে' সুলতান মুজাফফর শাহ সম্বন্ধে উল্লেখ র নির্দয় প্রকৃতির 
লোক ছিলেন। এঁতিহাসিকদের মতে, তিনি লাঙ্ছিত হন। তিনি বহু 
ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের হত্যা করেন। মুদ্রা ও থেকে নিশ্চিত বলা যায়, 
সুলতান মুজাফফর শাহ হিজরী ৮৯৬/১৪ শেষার্ধ থেকে হিজরী 


৮৯৮/১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর 


থেকে প্রতীয়মান হয় তার পৃষ্ঠ মসজিদ নির্মিত হয়। শামসউদ্দিন 
আহমদ তার Inscriptions of Befie এসব শিলালিপির বিবরণ রয়েছে। 
এতিহাসিকগণ বলেন, সু শাহ বিশ্বাসঘাতকতা করে মাহমুদ শাহকে 
হত্যা করেন। তিনি করেই অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। 


লে প্রজা সাধারণ, অমাত্য, সৈন্যরা এমনকি সৈয়দ হোসেনও 
র বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হন। অতঃপর জনসাধারণ এক্যবদ্ধ 
র বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করে। কারো কারো মতে, মুজাফফর শাহ 


প্রাসাদরক্ষীদের বশীভূত করে প্রাসাদে ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করেন। এভাবে ৮৯৯ 
হিজরী/১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে বা ৮৯৯ হিজরী/১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে 
বাংলায় হাবশি রাজত্বের অবসান ঘটে । জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর তার জীবনীগ্রস্থ 
'বাবরনামায়' বলেন, “সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সে হাবশিকে অর্থাৎ 
মুজাফফর শাহকে হত্যা করে রাজ্য লাভ করেছিলেন ।” 

উপসংহার : যে চার জন হাবশি সুলতান সাত বছর বাংলা শাসন করেন, তাদের 
প্রত্যেকেই নির্মমভাবে নিহত হন। উল্লেখ্য যে, এ চারজন শাসকই পূর্ববর্তী 
সুলতানকে হত্যা করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন । এ কারণে এ. 
বি. এম. হাবিবুল্লাহ বাংলার ইতিহাসে হাবশি শাসনকে কলঙ্কজনক অন্তর্বতীকালীন 
শাসন হিসেবে অভিহিত করেন। ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে হাবশি শাসনের অবসান ঘটলে 
হোসেন শাহী বংশের অভ্যুত্থানে বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক 
অঙ্গনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। 


১৩০ চাল জনআহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ম = 


প্রন: ৪৩ ৷৷ বাংলায় হোসেন শাহী বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 
অথবা, বাংলার হোসেন শাহী বংশের শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। 
অথবা, বাংলার হোসেন শাহী রাজবংশের রাজতুকালের একটি সংক্ষিপ্তঃহতিহাস 
আলোচনা কর। 

অথবা, বাংলার হোসেন শাহী রাজবংশের শাসনকালের একটি সং বরণ দাও। 


উ্তনন॥ উপস্থাপনা : বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাসে হোসেন 4০৭ 


যোগ্যতা "ও দরজার রি হয়া ফতেহ নার হারে উজির পচ নিরাগ দান 
করেন । তার রাজতৃকালের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ 
ক. সিংহাসনে আরোহণ : অত্যাচারী হাবশিগণ ফতেহ শাহকে নির্মমভাবে হত্যা 
করে ক্ষমতা দখল করলে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের 
সুযোগ খুঁজতে থাকেন। ১৪৯৩ খিষ্টাব্দে আমীর-ওমারার সহযোগিতায় তিনি সর্বশেষ 
Po REC ORO NUS en 
নাজ পুরা হলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন 
হোসেন শাহ দেশে শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। তিনি 
প্রাসাদরক্ষী পাইকদের কর্তৃত্ব সীমিত করার জন্য তাদের এক বিরাট 


আচ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৩১ 


গ. সিকান্দার লোদীর সাথে সন্ধি : সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ 
জৌনপুরের শাহ শর্কিকে বাংলায় আশ্রয় দিলে দিল্লির সিকান্দার লোদী 
বাংলা অভিযান করেন। পরে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সিকান্দার 
লোদী ফিরে যাওয়ার পর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বিহার জয় করেন । . 

ঘ. রাজধানী পরিবর্তন : দূষিত ও বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে রাজধানী সুরক্ষা 
এবং শাসনকার্ষের সুবিধার্থে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ পাণুয়া থেকে তেইশ 
মাইল উত্তর-পূর্বে একডালায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। 

ও. রাজ্যবিস্তার : আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সাম্রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা 
বরন কবর এন GR 


অতঃপর তিনি কামতা ও কামরূপ জয় করে স্বীয় । ত্রিপুরা 

মার বন্য উলি থ্রগহ চারটি বান ওর ৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে 

ন । এভাবে তিনি 
হন। 

হোসেন শাহ শিক্ষা- 

ও মুসলমানদের মিলনের 


থিক | তিনি হিন্দুদের জী উচ্চপদে নিযুক্ত বেন! 
ছিলেন সুলতানের দেহরক্ষী, সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের 
আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজতৃকালে চৈতন্যদেবের 
য় ঘটে এবং তিনি ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক । সুলতানের 

অমলিন উদারতা ও সহিষ্ণুতার নিদর্শন ছিল, তার রাজ্যে চৈতন্যদেব 

বৈষ্ণব ধর্ম নির্বিয়ে প্রচার করেন । ১৫১৯ খিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। 
২. নসরত শাহ্‌ : আলাউদ্দিন হোসেন শাহের ইন্তেকালের পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরত শাহ 

১৫১৯ খিষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। 

নসরত শাহের রাজতৃকালের কয়েরুটি উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো- 

ক. রাজ্যজয় : পিতার ন্যায় নসরত শাহ রাজ্যবিস্তার নীতি অনুসরণ করেন। 
তিনি ব্রিহুতের রাজাকে বন্দি ও হত্যা করে ব্রিহুত দখল করেন। এরপর 
তিনি বিহার অধিকার করেন । কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে তার সময়ে 
পর্তুগিজরা বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। 

খ. সম্রাট বাবরের সাথে সন্ধি : নসরত শাহ বাংলা ও বিহারের বিদ্রোহী 
আফগান সর্দারদের রাজনৈতিক আশ্রয় দান করেন । এতে সম্রাট বাবর তার 
প্রতি ক্ষুব্ধ হন এবং তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। 
১৫১৯ মুঘল বাহিনীর সাথে তার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে তিনি 
পরাজিত হয়ে কৌশলে মুঘল সম্রাট বাবরের সাথে সন্ধি করেন। 


১৩২ উর জক্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


গ. শাসক হিসেবে কৃতিতৃ : নসরত শাহ নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ শাসক 
ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করে 
শান্তি-শৃডঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি বহু মসজিদ, 
ঠা তদন্ত ০ পানা 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করে। তিনি 
পিতার মতোই উদার সহনশীল, দানা গলদ ছিলেন 
৩. আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ : ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান নসরত শাহের পর 


তার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মাসের 
মধ্যেই তিনি নসরত শাহের ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন কর্তৃক 
সিংহাসনচ্যত ও নিহত হন। তাই রাজ্য শাসনে তিনি কৃতিত্ব 


দেখাতে পারেননি । 
8. গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ : ১৫৩৩ খ্বিষ্টাব্দে সুলতর্কোলাউদ্দিন ফিরোজ 
গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ 


অথবা, ৮৮১৯ todd be ‘স্বর্ণযুগ’ বলা হয় কেন? 
অথবা, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কৃতিতৃ পর্যালোচনা কর। 

অথবা, আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে কি বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে গণ্য করা যায়? 
আলোচনা কর। 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসে হোসেন শাহী বংশের 
শাসনকাল এক গৌরবোজ্জুল অধ্যায়ের সূচনা করে। এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, ৮:৫২ শিল্প-সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত 


সুপরিচিত ছিল। এ বংশের সর্বমোট চার জন শাসক প্রায় পয়তাল্লিশ বছর বাংলা 
শাসন করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৩৩ 


আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পরিচয় : সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের বংশ পরিচয় 
সম্পর্কে এতিহাসিকগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনেক এতিহাসিকের মতে, 
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। তার পিতা সৈয়দ আশরাফ আল- 
হোসেনী তাকে ও তার ভাই ইউসুফকে নিয়ে সুলতান বরবক শাহের আমলে বাংলায় 
আগমন করেন এবং চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ সৈনিক, বিজ্ঞ 
রাজনীতিবিদ এবং অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী । তার যোগাতা ও দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে 
ফতেহ শাহ তাকে উজির পদে নিয়োগ দান করেন । 


সিংহাসনে আরোহণ: অত্যাচারী হাবশিগণ ফতেহ শাহকে নির্মমভাবে শাসন 

ক্ষমতা দখল করলে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাদের উপযুক্ত সংকল্প 

করেন। ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আমীর-ওমারার সহযোগিতায় তিনি শু সুলতান 
মুজাফফর শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। হয়েই 

তিনি হাবশি আমলের কু-শাসন দূর করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা I 

৩ বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন 

বাংলার সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন নিঃসন্দেহে একজন 

কালজয়ী পুরুষ ছিলেন৷ তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক গৌরবময় 

41০, হলো- 

১. ও ক শাহ একজন রণনিপুণ যোদ্ধা 
ছিলেন। দিল্লির সুলতান কর্তৃক তার পশ্চিম সীমান্ত আক্রান্ত 
হলে তিনি এর উপযুক্ত করেন। ফলে সিকান্দার লোদী সন্ধি 
করতে বাধ্য হন। শাহ ছিলেন একাধারে সুদক্ষ সৈনিক, 
অভিজ্ঞ প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ 
সুলতানদের বলে এতিহাসিকগণ মনে করেন। 

২. দক্ষ শাসক হোসেন শাহ একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। এক 


সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি দক্ষতার সাথে রাজ্যে 
শান্তি- প্রতিষ্ঠা করেন। তারিখ-ই-ফিরিশতা, রিয়াজ-উস-সালাতিন 
গ্রন্থে তার দক্ষতার কথা বিবৃত হয়েছে। 
৩. : আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে রাজাজয়ে 
মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৪৯৫ বরকে নিহার জয় করেন। অতঃপর তিনি কামতা 
ও কামরূপ জয় করে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্য জয়ের জন্য পরপর 
চারটি অভিযান প্রেরণ করেন। তাছাড়া ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আরাকান রাজাকে 
পরাজিত করে চট্টগ্রাম জয় করেন। এভাবে তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাব্যাপী বিশাল 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার সামরিক অভিযান সম্পর্কে ড. এ. বি. এম. 
হাবিবুল্লাহ বলেন, “তার রাজতৃকালে বঙ্গদেশের সীমা পশ্চিমে সরণ ও বিহার, 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মান্দারন ও চব্বিশ পরগনা, উত্তর-পশ্চিমে হাজো এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
শ্ৰীহট্ট ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" 

8. মক ৮ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি দেশে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় 
হন। তিনি প্রাসাদরক্ষী পাইকদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তাদের এক বিরাট 
অংশকে বরখাস্ত করেন এবং তাদের স্থলে নতুন দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। তিনি 
পূর্ববর্তী সুলতানদের আমলে গঠিত সৃষ্টিকারী আবিসিনীয় হাবশি সেনাবাহিনী 
ভেঙে দিয়ে তাদের বঙ্গদেশ থেকে করেন । আর তাদের স্থলে অভিজাত সৈয়দ 

ও আফগান বংশীয়দের নিয়ে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। 


১৩৪ ছাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৫. রাজধানী স্থানান্তরকরণ : সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অনবদ্য কৃতিতৃ 
হরর হত ও বিৰাজ ভান লে রানীর 
এবং শাসনকার্ষের সুবন্দোবস্ত করার জন্য আলাউদ্দিন হোসেন শাহ পাতুয়া 
থেকে তেইশ মাইল উত্তর-পূর্বে একডালায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। 

৬. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন : আলাউদ্দিন হোসেন শাহ জনগণ ও সামরিক- 
করেন। এঁতিহাসিক বুকাননের মতে, “হোসেন শাহ টাঙ্গন এবং পুনর্ভবার মধ্যে 
একটি সুন্দর রাস্তা নির্মাণ করেন এবং রাস্তাটি ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত 

৭. দিল্লির সাথে সন্ধি : জৌনপুরের সুলতান শাহ 


সুলতানকে উৎসর্গ করেন। 
: তার রাজতৃকালে বাংলায় স্থাপত্যশিল্পের প্রভূত উন্নতি 
বিভিন্ন স্থানে তিনি অনেক স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ও 


১০, 


১১. প্রতি সহনশীলতা : র 

ও সহনশীল ছিলেন। তিনি যোগ্য হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ দান করেন। 
এসব কর্মচারীদের মধ্যে উজির গোপীনাথ বসু, প্রধান দেহরক্ষী কেশব ছত্রী, 
ব্যক্তিগত চিকিৎসক মুকুন্দ দাস, সেনাপতি গৌর মল্লিক, টাকশালের অধ্যক্ষ 
অনুপ এবং পুরন্দর খানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১২. পরধর্মসহিষ্ণুতা : আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উদার, বিচক্ষণ ও পরধর্মসহিষ্কু ছিলেন। 
তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন । কথিত আছে যে, বিগত দুইশ বছরে বাংলায় 
যত মসজিদ নির্মিত হয়েছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক মসজিদ কেবল হোসেন শাহের 
রাজতৃকালে নির্মিত হয়েছে। তিনি মুসলমান সুফী ও দরবেশদের অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
করতেন। অন্যান্য ধর্মের প্রতি তিনি কোনোরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিসমান্তিতে মন্তব্য করা যায়, মধ্যযুগীয় বাংলার 

ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজতৃকাল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গৌরবজনক 
অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি যথার্থই বাংলার মুসলমান সুলতানদের মধ্যে সর্বশেষ্ঠ ছিলেন। 
সুদীর্ঘ ২৬ বছর রাজতু করার পর এ মহান সুলতান ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৩৫ 


জরি র দের রি 


শাহের অবদান নিরূপণ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের 
কৃতিত্ব নিরূপণ কর! [ফা. স্নাতক প. ২০১৫] 
অথবা, শাসক হিসেবে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কৃতিত মূল্যায়ন কর। ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, বাংলার হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। 


ত 2 বালান নি hath i 
মা 


হোসেন শাহ স্বীয় যোগ্যতা এবং কৃতিত্বের জন্য বাংলার 
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও তার বংশ বাঙালির নিকট জনগি 
তার মূল্যায়ন করে বলেছেন_ The name of Hussain . The good, is 
still remembered from the frontiers of Orisgg& t@Brahmaputra. 


৩ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পরিচয় : শাহ-এর পরিচয় প্রসঙ্গে 
মতবিরোধ আছে৷ সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, একজন বাঙালি এবং বর্তমান 
রংপুরে তার জন্যু। তবে ড. আবদুল করিম প্রমাণ করে বলেন, হোসেন শাহ 
সৈয়দ বংশীয় আরব ছিলেন। সুলতান তার পিতা সৈয়দ আলী আশরাফ 


খানসহ তুর্কিস্তান থেকে বাংলায় এসেছিলে মুর্শিদাবাদ জেলায় একানী চাদপাড়া গ্রামে 


ক্ষমতা লাভ : তিনি বাংলার (রএ্রঞক্কালীন রাজধানী গৌড়ে মুজাফফর শাহের অধীনে 
সাধারণ সৈনিক হিসেবে ক্ভ্জীরপশুরু করেন। অতঃপর স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে 
উচ্চ রাজপদে উন্নীত বশেষে শেষ হাবশি সুলতান মুজাফফর শাহের সময় উযীর 
পদে উন্নীত হন। সু] ত্যাচারে দেশে তখন মহাবিশৃঙ্খলা দেখা দেয়! এ সুযোগে 
সুলতানকে হত্যার) এবং কূটনৈতিক চালে অমাত্যদের হত্যা করে তিনি ১৪৯৩ সালে 


সু) আরোহণ করেন। পূর্বনাম সৈয়দ হোসেন খানের স্থলে “আলাউদ্দিন 
বুল মুজাফফুর হোসেন শাহ খলীফাতুল্লাহ” উপাধি ধারণ করেন । 


ওয়াদ 
১. অভ্যন্তরীণ শাসন, শৃঙ্খলা ও সংস্কার : রিয়াজ উস সালাতিনের মতে, হাবশি 


দুঃশাসনে এ সময় দেশে অরাজকতা চরম পর্যায়ে পৌছে । হোসেন শাহ প্রথম হতে 
রাজ্য শাসন করে রাজ্যে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। লুষ্ঠনকারী ১২ হাজার লোককে 
হত্যা করেন এবং গোলযোগকারী আমীরদের কঠোর শাস্তি দেন। অরাজকতা 
সৃষ্টিকারী হাবশি পাইক ও আবিসিনিয়ার দাসদের বাংলা হতে বিড়াড়িত করেন। 
নতুন রক্ষী বাহিনী গঠন করেন এবং সৈয়দ, আফগান, পাঠান ও পুরাতন হিন্দু 
কর্মচারীদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। তিনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও 
হিতৈষীদের আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও গুরুতৃপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন | রাজধানী গৌড় 
হতে একডালায় স্থানান্তর করেন! এভাবে অভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও 
সংস্কারের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি ও একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। 

২. রাজ্য সম্প্রসারণ : ক্ষমতারোহণের পরপরই হোসেন শাহ নিজেকে কামরূপ, 
কামতা, জাজনগর, উড়িষ্যা বিজয়ী বলে মুদ্রা জারি করেন । এতে প্র ণিত হয়, 
থেকেই বাংলার রাজ্যসীমা রক্ষা ও সম্প্রসারণে সচেষ্ট হন । 


১৩৬ বাল জহর ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ৪ 


৩. দিল্লির আক্রমণ প্রতিহত ও উত্তর বিহার জয় : ক্ষমতারোহণের দুবছরের 
মধ্যে ১৪৯৫ সালে দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদী জৌনপুরের পরাজিত - 
শাসনকর্তা ইব্রাহিম শকীঁকে বাংলায় আশ্রয়দানে বিক্ষুব্ধ হয়ে বাংলায় অভিযান 
প্রেরণ করেন। কিন্তু পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে প্রেরিত বাহিনী রায় নামক স্থানে 
মুখোমুখি হলে অজ্ঞাত কারণে যুদ্ধের পরিবর্তে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয় । 
ফলে উত্তর বিহার হোসেন শাহের রাজ্যভুক্ত হয় । 

৪. কামরূপ কামতা বিজয় : হোসেন শাহ বাংলার পূর্ব-উত্তর সীমান্তের কামরূপ কামতা 
রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে ১৪৯৮ সালে এর রাজধানী হাজো দখল 

৫. আসাম অভিযান : হোসেন শাহ আরো অগ্রসর হয়ে আসাম রন । 
নিষ্ট বে “রমিত ঘরে তাঁর জালাম অতিযাদ বাচ এটাই 
তার জীবনের একমাত্র ব্যর্থতা । 

৬. উড়িষ্যা অভিযান : ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্য কয়েকবার উড়িষ্যা 
আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে জয় পরাজয় থার্টি । এ সময় উড়িষ্যার 
শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র । চৈতন্য থেকে জানা যায় যে, 
ছত্রভোগ হতে মদ্রেশ্বর নদ পর্যন্ত দুর্গসহ ৪০ হোসেন শাহ হস্তগত করেন। 

৭. ত্রিপুরা অভিযান : শিলালিপি ও থেকে জানা যা, হোসেন শাহ 
১৫১৩ সালে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন ধনমানিকোর সাথে তার চারটি যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। দীর্ঘ মেয়াদী এ য় অনিশ্চিত থাকে। সর্বশেষ অভিযানে 
হোসেন শাহ ত্রিপুরার কিয়দং এবং চট্টগ্রামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। 

৮. চট্টগ্রাম বিজয় ও সাথে সম্পর্ক : চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব নিয়ে 

বাংলাদেশ, ত্রিপুরা এবং সীমান্তবর্তী এ তিন রাজ্যের মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় 

পে পপ পর খান নালা কে 

চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন এবং স্বীয় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন 

রাখেন। হোসেন শাহ যুদ্ধে এবং বৈদেশিক নীতিতে অভ্যস্ত দূরদর্শী 
ছিলেন পূর্ববর্তী সুলতানদের তুলনায় প্রসারিত হয় । 

৯. আগমন : আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজতৃকালেই পর্তুগীজ 

ভাক্ষো-দা-গামা বাংলায় আসেন । প্রাচ্যে পর্তুগীজ অধিকারভু 
অঞ্চলগুলোর শাসনকর্তা আল বুকার্ক ১৫১৩ সালে পর্তুগীজের রাজা রমনো 
এল কে এক চিঠিতে জানান, বাংলার লোকেরা পর্তুগীজদের নিকট থেকে পণ্য 
কিনতে চায়। ১৫১৮ সালে জোরাদো সিভাইরা চট্টগ্রামে এসে পৌছান। তখন 
বাংলার সাথে পর্তুগীজ বাণিজ্য এক গতিশীল রূপ পায়। 

১৪, উদার ও শিরক পার রং রানি জালের প্যান 
মুসলমান হয়েও হোসেন শাহ শাসন ক্ষেত্রে ছিলেন উদার প্রবক্তা। তিনি 
স্থানীয় বাঙালি ও হিন্দুদের মধ্যে প্রতিভা লক্ষ্য করে তাদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত 
করেন । এতে প্রশাসন ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে স্থাপিত হয় এবং তা 
বাংলায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংহতি আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । এভাবে 
প্রশাসনের স্থিতিকরণ ও স্থায়ীকরণ সম্পন্ন হয় । হোসেন শাহ স্থানীয় ও হিন্দু উচ্চ 
রাজ কর্মচারীদের মধ্যে উধীর গোপিনাথ বসু, সেনাপতি গোড়াই মল্লিক, টাকশালের 
অধ্যক্ষ অনুপ গোস্বামী, চিকিৎসক মুকুন্দ রাম এবং একান্ত সচিব রূপ গোস্বামী ও 
সনাতন গোস্বামী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 


৷ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৩৭ 


১১. বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক : আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় বাংলা সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। আরবি ফার্সির পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যচর্চা 
রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষাকে হোসেন শাহ 


উন্নতি সাধিত হয়। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় বিজয়গুপ্ত মনসা মঙ্গল কাব্য, বিপ্রদাস 
গিপলাই মনসা বিজয় কাব্য, শ্রীকর নন্দী মহাভারত রচনা করেন। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ 
বিজয় এবং রামায়ণ ও গীতা প্রথম সংস্কৃত হতে বাংলায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদ 
কর্মের জন্য মালাধর বসু গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত হন । চট্টগ্রামে তু 
পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি পরমেশ্বর কোবিন্দ সর্বপ্রথম হতে 
মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন। তার উত্তরাধিকারীদের ও প্রদেশে 
বাংলা সাহিতোর পৃষ্ঠপোষকতা ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত 

১২. শিক্ষার উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও স্থাপত্য কলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
শিক্ষার আলো বিস্তারে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা 


বেড়ী বাধ নির্মাণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি , ফলে উৎপাদন ও বাণিজ্য 


ব হোসেন শাহ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কর্মঠ, 


যান এবং একজন প্রভাবশালী শাসক ছিলেন। তিনি বিদ্বান ও উদার 

ব্/ছিল্ন। তিনি পরমত সহিষ্ণ ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দেব বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম 

রেংতার সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন । আবার তিনিই একডালা হতে পায়ে 
ই পাওয়ায় গিয়ে হযরত নূর কুতুবুল আলমের মাজার জিয়ারত করেন। 

১৪. বা সমৃদ্ধি-প্রগতি : আলাউদ্দিন হোসেন শাহ 
কারণেই বিখ্যাত ও জনপ্রিয় । তার আমলে শক্তিতে, ধনে, জ্ঞানে, মানে ও 
উকি পাতে সপ 
সূচনা হয়েছিল। বাঙালি জাতির মনিষা ও সৃজনী শক্তি তার আমলে চরম 
উৎকর্ষ লাভ করে। তাঁর ২০ বছর রাজত্বকালে কোনো বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা 
হয়নি। তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, জনগণ তাকে নৃপতি তিলক ও জগৎ 
ভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে । তার মৃত্যুর পরও বাংলায় শান্তি, সমৃদ্ধি ও 
অগ্রগতি অব্যাহত থাকে । তার উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন তারই মতো কমবেশি 
যোগ্যতাসম্পন্ন এবং এজন্যই তাকে বাংলার আকবর বলা হয়। 

উপসংহার : সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলার ইতিহাসে তার কৃতিতৃপূর্ণ কার্যাবলি 

জন্য চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন। হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এ মহান নৃপতি জনকল্যাণ 

ও বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের কারণে ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শাসকদের মর্যাদায় 

স্বীকৃত হয়ে আছেন। ড. মোহর আলী যথার্থই বলেছেন_ "Sultan Hussain Shah 

was an out standing Horse in Muslim Bengal". 


১৩৮ ... নাল ভর্তার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


সস প্রশু : ৪৬ ৷ মানুষ ও শাসক হিসেবে নসরত শাহের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। 
অথবা, হোসেন শাহী সুলতান নসরত শাহের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর), 

অথবা, বাংলার ইতিহাসে নসরত শাহের অবদান আলোচনা কর। 

অথবা, বাংলার স্বাধীন সুলতান নসরত শাহের রাজতৃকাল বণনা কর। 

অথবা, বাংলার হোসেন শাহী সুলতান নসরত শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলার স্বাধীন সুলতান নসরত শাহের শাসনকাল পযালোচনা কর।.... 
উত্প ॥ উপস্থাপনা : সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মৃত্যুর ১৫১৯ 
খ্রিষ্টাব্দে তার সুযোগ্য পুত্র নসরত শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ তিনি 
ছিলেন হোসেন শাহী বংশের অন্যতম খ্যাতিমান সুলতান । হোসেন 
শাহের পরেই এ বংশের তিনি শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন । 


১. ত্রিহুত বিজয় : 'রিয়াজ উস সালাতিন" মরতে, নসরত শাহ পশ্চিম 


দিল্লিতে মুঘল সাম্রাজ্য হলে আফগানগণ বাংলার সুলতান নসরত 
করেন। আফগানদের আশ্রয় দান এবং ভাতা 

সঙ্গে মুঘল সম্রাট বাবরের সংঘর্ষ বাধে। ১৫২৯ 

বাবর নসরত শাহের সৈন্য সমাবেশের খবর পেয়ে তার 

মির্জার নেতৃত্বে একটি বাহিনী বিহারে প্রেরণ করেন। 

র 8-৫ মে মুঘল বাহিনীর সঙ্গে নসরত শাহের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে 

মুঘল বাহিনীর নিকট বিধ্বস্ত হয় এবং নসরত শাহ এ যুদ্ধে 

বিপর্ষস্ত হন। কিন্তু বাবর বাংলা দখল করতে চাননি; বরং আফগান উদ্ধাস্তুদের 
সাহায্য প্রদান বন্ধন করার লক্ষ্যে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল । 

৩. ত্রিপুরার সঙ্গে সংঘর্ষ : নসরত শাহের শাসনামলে ত্রিপুরার সাথে সংঘর্ষ বাধে । 
হোসেন শাহের আমল থেকে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার রাজা দেব মাণিক্য 
এবং আরাকানের রাজার মধ্যে প্রায়শই সংঘর্ষ বাধত। যাজমালায় উল্লেখ 
আছে, ধনমাণিক্যের পুত্র দেব মাণিক্য চট্টগ্রাম দখল করে সেখানে একটি থানা 
প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুরা রাজোর প্রভূত ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে নসরত শাহ চট্টগ্রামে, 
অভিযান প্রেরণ করেন । 

৪. আসামে অভিযান : নসরত শাহ আসাম তথা তৎকালীন অহোমের বিরুদ্ধে 
অভিযান পরিচালনা করেন । ‘আসাম বুরগ্রি' তে উল্লেখ আছে ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দের 
এপ্রল মাসে তুরবক নামক একজন মুসলিম সেনাপতি ৩০টি হাতি, ১০০০ 
ঘোড়া এবং বহু কামান নিয়ে অহোম রাজ্য আক্রমণ করেন। বিনা বাধায় 
তেমেসি দুর্গ জয় করার পর মুসলিম বাহিনী অহোম রাজ্যের দুর্ভেদ্য ঘাটি 
সিঙ্গারির সামনে তাবু ফেলে অপেক্ষা করতে থাকে । 


জ্ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৩৯ 


এদিকে সিঙ্গারির ঘাটি রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন বরপাত্র গোহইল ৷ অহোমরাজ তার 
পুত্র সুক্লেনকে একদল শক্তিশালী সৈন্য দিয়ে সিঙ্গার রক্ষার জন্য পাঠালেন । 
অল্পকালের মধ্যেই উভয় পক্ষের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ হয় এবং কিছুদিন ধরে চলতে 
থাকে। সুক্রেন ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করেন । তুমুল 
যুদ্ধের ফলে মুসলিম বাহিনী প্রথমে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু অবশেষে তারা 
অহমীয়দের পরাজিত করতে সক্ষম হলেন।” এই বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় 


যে, নসরত শাহ আসামের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং এই যুদ্ধ তার 
মৃত্যুর পরও অব্যাহত ছিল। 

৫. উড়িষ্যার সাথে সংঘর্ষ : নসরত শাহের সময় উড়িষ্যার হয়। 
উড়িষ্যার রাজা প্রতাপচন্দ্রদেব নিজ রাজ্যের সীমানা 


হলে সুলতান নসরত শাহের সাথে তার সংঘর্ষ হয়। 
সফল হতে পারেননি। 


৬. আগমন প্রতিহতকরণ : সুলতান 4 আমলে পর্তুগীজ 

বাংলায় কুঠী স্থাপনের চেষ্টা তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ 

হয়। নসরত শাহ তাদের আগমনকে করেন । অবশ্য তার মৃত্যুর পর 
পর্তুগীজগণ সমুদ্র পথে প্রায় প্রতিবছ; র চেষ্টা চালায়। 


এবং পলাতক আফগানদের আশ্রয় দান তার মানবিক দিকটিকে প্রস্কুটিত 
করেছে। হিন্দুরাও তার রাজ্যে সুবিচার পেত। নসরত শাহের মানবিক গুণাবলি 
তাঁকে তার প্রজাদের নিকট জনপ্রিয় করেছিল। সব শ্রেণির প্রজাগণ তার 
ন্যায়বিচারে যুদ্ধ ছিল। 

৩. স্থাপত্যের প্রতি অনন্য অনুরাগ : নসরত শাহ স্থাপত্য শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি 
উদার মনোভাব পোষণ করতেন। গৌড়ে তিনি বহু মসজিদ নির্মাণ 
করেছিলেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত বারদুয়ারী মসজিদ বা "বড় সোনা মসজিদ' 
অন্যতম । কোনো কোনো এতিহাসিক ধারণা করেন, গৌড়ের বিখ্যাত "কদম 
রসুল' মসজিদটি নসরত শাহ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আসলে এটি 
শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহের আমলে নির্মিত হয়েছিল। নসরত শাহ শুধু এই 
মসজিদের ভেতরে একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন এবং তার উপরে হযরত মুহাম্মদ 
(স)-এর পদচিহ্ন সংবলিত একটি কাল কারুকার্য মর্মবেদী বসান। ফলে তার 
শাসনামলে এই মসজিদটি “কদম রসুল" নামে পরিচিত হয় । 


১৪০ 


8. 


______ সোল ভর্তা ফাযিল দাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ লও 


ধর্মপ্রাণ মুসলমান : নসরত শাহ অনেক প্রাসাদও নির্মাণ করেছিলেন । তিনি 
গৌড়ের অদূরে পিতার সমাধি নির্মাণ করেছিলেন এটি নির্মাণ করতে প্রায় এক 
লক্ষ মুদ্রা লেগেছিল। তাই এই স্থানটি 'এক-লাখী" নামে পরিচিত। এই 
সমাধির চারকোণে চারটি মিনারে পাথরের দ্বারা প্রস্তুত পদ্মফুল ছিল। তিনি 
বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট নগরে এবং রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানেও 
দুটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এ ছাড়া সাদুল্লাপুরের প্রখ্যাত আউলিয়া 
মখদুম আখি সিরাজ উদ্দিনের সমাধিও তিনি নির্মাণ করেছিলেন । উপরিউক্ত 
স্থাপত্য শিল্পগুলো একদিকে যেমন তার স্থাপত্য শিল্পের প্রতি অপরি 
পরিচয় বহন করে, অপরদিকে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান তার 
পরিচয় দান করে। 


. সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও তার পিতা 


হুসাইন শাহের নিকট নানাভাবে খণী। তাদের বাংলা সাহিত্যের 
অনেক উন্নতি হয়। নসরত শাহের আদেশে পরমেশ্বর মহাভারতের 
কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ 
করেছিলেন এবং মালাধর বসু বাং রচনা করেছিলেন। শিক্ষার 
উন্নতিকল্পে তিনি বিভিন্ন স্থানে করেছিলেন। 

শ্রীকর নন্দী হোসেন শাহের " রচনা শুরু করেন। নসরত 
শাহের আমলে (১৫১৯-৩ ) তা সমাপ্ত করেন। তার মহাভারতে 
উল্লেখ আছে_ 


তাত অতি মহারাজা 
নিত্য পালে সব প্রজা। 

নসরত শাহ ছিলেন সময়ের সেরা কূটনীতিবিদ শাসক। 
সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মুঘল সম্রাট বাবরের আক্রমণ হতে 
করেন। তিনি বাবরের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন । 
আগ্রাসন হতে বাংলা নিরাপদ ছিল। পরবর্তী মুঘল সম্বাট 
ও কূটনৈতিক চালে বশীভূত করে বাংলার স্থাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব 
অক্ষুণ্ণ রাখেন। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন Alauddin Hussain Shah's son 
and successor Nusrat Shah (1519-32 AD) Appears to have been an 
idolent and tactless sovreign. 


* নসরত শাহের মৃত্যু : ১৩ বছর রাজতৃ করার পর ১৫৩১ মতান্তরে ১৫৩২ 


COL CRN 


উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, 
নসরত শাহ্‌ একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। সম্রাট বাবর যথার্থই তার 
আত্মকাহিনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তার সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজাদের মধ্যে 
নসরত শাহ্‌ অন্যতম । বাস্তবিকই দেশের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য নসরত শাহের 
গৌরবময় রাজতৃকাল বিশেষভাবে স্মরণীয় । 


জজ ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র ১৪১ 


1 প্রশ্ন : ৪৭ 1 বাংলায় সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠায় ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের 
আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠায় ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের 


অবদান মূল্যায়ন কর। 

অথবা, শাসক হিসেবে ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের কৃতিতু মূল্যায়ন কর।..... 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের সূচনা করেন সোনারগায়ের 
শাসনকর্তা বাহরাম খানের তরবারি বাহক ফখরউদ্দিন। তিনি বাহরাম অধীনে 
বর্তমান নোয়াখালী জেলার ভুলুয়া পরগনায় দশ বছর শাসনকর্তা ছি র 
খান ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে রাজধানী দিল্লি থেকে নতুন 


কিছুদিন বিলম্ব ঘটে । বিলম্বের এ সুযোগে কে 
স্বাধীন বলে ঘোষণা দেন এবং ‘সুলতান ফখরউদ্দিন " উপাধি ধারণ 
করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ক 

৩ বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় ফখরউদ্দিন ভূমিকা/কৃতিত্/অবদান 
বাংলায় সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠায় মুবারক শাহের ভূমিকা/ 
কৃতিতৃ/অবদান নিম্নে আলোচনা করা হলো, 


টিন্তকাল করেন। এ সুযোগ গ্রহণ করে সুলতান ফখরউদ্দিন দিল্লির 

ম্রব্বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সোনারগাও অঞ্চলে স্বাধীনভাবে 

্ঘ পরিচালনা করেন । রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতে, তার রাজতৃকাল 
ছলক্মাত্র দুই বছর পাচ মাস, কিন্তু সুখময় মুখোপাধ্যায় তার শাসনকাল ১২ 
বছর বলে উল্লেখ করেন। 

২. দক্ষ শাসক : সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ও দক্ষ 
শাসক ছিলেন। বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম শাসক, যিনি পূর্ববাংলায় স্বাধীন 
সালতানাতের সৃচনা করেন। তীর প্রতিষ্ঠিত এ স্বাধীনতা সুদীর্ঘ দুশো বছর বাংলায় 
স্থায়ী হয়েছিল । তার সময়েই সোনারগাঁয়ের প্রভূত উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। তিনি 
অসংখ্য মসজিদ, ইমারত ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। ইবনে বতুতার বিবরণ মতে 
ফখরউদ্দিনের আমলে বাংলায় জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব সুলভ ছিল। নানা প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্য দিয়েও তিনি বাংলায় পুরোপুরি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এটিই 
মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব । , 

৩. ইজ্জুদ্দিন ইয়াহিয়া ও. কদর খানের নিকট পরাজয় : ফখরউদ্দিন নিজেকে 


অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা তাকে দমন করার জন্য যুদ্ধাভিযান করেন। তাদের 


১৪২ 


নাল জনতাৰ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ ৷ তৃতীয় বর্ষ = 


সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফখরউদ্দিন পালিয়ে যান। ফলে তার হাতি, ঘোড়া ও 
ধন-সম্পদ কদর খানের অধিকারে চলে আসে ৷ কদর খান লুষ্ন চালিয়ে অনেক 
রৌপ্যমুদ্রাও হস্তগত করেন। এভাবে সোনারগীও দিল্লির অধীনে চলে যায়। ফলে 
কদর খান একযোগে লখনৌতি ও সোনারগায়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । 

কদর খানের পরাজয় : কদর খান অত্যন্ত লোভী ও অত্যাচারী ছিলেন। তিনি 
ফখরউদ্দিনকে বিতাড়িত করে সোনারগায়ের প্রচুর ধন সম্পদ হস্তগত করেন। 
অপরদিকে, লুপ্ঠন চালিয়ে বিপুল পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। এ 
অজস্র ধন সম্পদ তিনি একাই ভোগ করেন, বিন্দুমাত্রও 

দেননি। কিংবা দিল্লির সুলতানের নিকটও প্রেরণ করেননি, এরূপ 
হীনমানসিকতার 


আনুগত্য স্বীকার পূর্বক টি 
তুঘলক ইউসুফ নামে একজন গভর্নর প্রেরণ 


তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে ফখরউদ্দিন লখনৌতি 


করেন। কিন্তু 1 
বিজয়ের অভিগ্রিষ্ডীনাপতি মুখলিসকে একদল সৈন্যসহ লখনৌতি অভিযানে প্রেরণ 
করেন। কি ন আলী মুবারকের হাতে পরাজিত হন। এরপর ফখরউদ্দিন ও 


র মধ্যে প্রতি বছর সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। কিন্তু কেউ কাউকে 
রুরতে সক্ষম হননি । 

ধ বিজয় : ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম বিজয়ের লক্ষ্যে সোনারগা 
থেকে অভিযান করেন এবং অনায়াসে চট্টগ্রাম অধিকার করে স্বীয় রাজ্যের সীমা 
পূর্ব দিকে বর্ধিত করেন। ফলে তার সময়ে চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম মুসলমানদের 
অধিকারে আসে । এতিহাসিক শিহাবউদ্দিন তালিশের মতে, ফখরউদ্দিন চট্টগ্রাম 
সম্পূর্ণরূপে জয় করার পর শ্রীপুরের ঘাটের সামনে নদীর বিপরীত দিকে 
অবস্থিত চাদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি বাধ নির্মাণ করেন । এছাড়া তিনি 
এ বাধের মধ্যে একটি রাজপথও নির্মাণ করেছিলেন। চট্টগ্রামে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
মসজিদ ও সমাধি তার কীর্তির সাক্ষ্য বহন করে। এতিহাসিক ইবনে বতুতা 
বলেন, পর্যায়ক্রমে সোনারগাও ও চট্টগ্রামে ফখরউদ্দিনের রাজধানী ছিল । 
রিনা ইবনে বতুতা উত্তর আফ্রিকার মরক্কোর অন্তর্গত 
তানজিয়ার্সের বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ছিলেন। বিখ্যাত এ মনীষী সুলতান 
ফখরউদ্দিনের শাসনামলে ১৩৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় আসেন । ফখরউদ্দিন 
সম্পর্কে তীর প্রদত্ত তথ্য থেকে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। 
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৮. ফকির ও দরবেশদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা : যতিহামিক ইবনে রজার রানা মতে, 
ফখরউদ্দিন ফকির দরবেশদের প্রতি উদার ছিলেন। আর উদার ছিলেন বলেই তিনি 
ফকিরদের মধ্য থেকে শায়দা নামে একজনকে সোদকাওয়ানে নায়েব নিযুক্ত করেন। 
হিন্দুদের প্রতি ফখরউদ্দিন কঠোর মনোভাবের অধিকারী ছিলেন । হিন্দুরা কৃষিকার্যে 
যে শসা উৎপাদন করতো তার অর্ধেক কর হিসেবে আদায় করা হতো। এ থেকে 
প্রতীয়মান হয়, ফখরউদ্দিনের কাছ থেকে হিন্দুরা উদার ব্যবহার পায়নি 


লিঃ রা বাংল মারফত ক ২ ক 


অথবা, হোসেন শাহী যুগকে বাংলার ইতিহাসে এরর্ণবলী' 
অথবা, হোসেন শাহী বংশের রাকা ছিল বু টি 


উতর ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ত্য পক গৌরবান্ধিত যুগ হলো হোসেন শাহী 
শাসনায়ণ ( ১৪৯৩-১৫৩৮ হিল ও মী পয়তাল্লিশ বছর এ বংশের দূরদর্শিতা ও সুদক্ষ 


র স্বাধীন সত্তা ও এতিহ্য বিকাশে এক নতুন অধ্যায়ের 
বং! পর রাজতৃকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
রর বং বাঙ্গালি প্রতিভার সুকুমার বিকাশ সাধিত হয় । হোসেন শাহী 
সুলতানদের পৃ্ঠ তায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ রূপ লাভ করে। সুলতানদের 
ধর্মীয় সহিষুত্াবজ্জ বাঙ্গালি জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় । 


১. স্বাধীনতা বজায় রাখা : বাংলার হোসেন শাহী বংশের সুলতানগণ স্থাধীনতা, সার্বভৌম 
সাফল্যের সাথে বজায় রাখেন। এ বংশের সুলতানগণ পূর্ববর্তী শাসক ইলিয়াস শাহী 
যুগের এতিহ্য অনুসরণ করে দেশীয় লোকদের সাথে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
তাদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। এ সহযোগিতার ফলে দিল্লির আক্রমণ 
প্রতিহত করে বাংলার স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। হোসেন শাহী বংশের প্রথম 
দুজন সুলতানের সামরিক ও কূটনৈতিক কৃতিত্‌ দ্বারা পশ্চিমে গোগরা এবং গঙ্গা নদীর 
সঙ্গমস্থল থেকে পূর্বদিকে চট্টগ্রাম এবং উত্তর পূর্ব দিকে কামতা কামরূপ থেকে দক্ষিণ 
পশ্চিমে মান্দারণ ও Ee াদ৮7 রনী 

চে ও মুসলমানের সম্প্রীতি হোসেন সুলতানগণ 
দি রি 
মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
মতবাদের উত্থান ঘটে । শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব মতবাদ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ৷ হিন্দু 
মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী এ সময় পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবিত হয় এবং সৃষ্টি 
হয় বিভিন্ন ধর্মীয় সাহিত্য, যা বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে । 


১৪৪ __ ভাল জ্রমতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩. সাম রাজ্য সম্প্রসারণ : বাংলায় হোসেন শাহী বংশের শাসক সুলতান হোসেন 
শাহ এবং নসরত শাহ শুধু যে বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতৃই রক্ষা 
করেছিলেন তা নয়, বাংলার রাষ্ট্রীয় সীমানা সম্প্রসারণে সাফল্য অর্জন করেন। 
পশ্চিমে রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হন এবং এ কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্বরূপই তিনি 
“খলিফাতুল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন । হোসেন শাহী বংশের শাসনামলে বাংলার 
সীমানা পশ্চিমে ত্রিহত, দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যার কিছু অংশ, উত্তর পূর্বে 
কুচবিহার ও দক্ষিণে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। পূর্ব ভার 
মুঘলদের বিরুদ্ধে আফগানদের নিয়ে একটি শক্তিসংঘ গঠন 
কুটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেন এবং বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা; 

৪. ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা : হাবশী কুশাসনে বাং 
বিশৃভ্খলা দেখা দেয়, হোসেন শাহ তা 
সক্ষম হন। দিল্লির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সীমানার 


জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার ফলে তারা প্রকৃত অর্থে বাঙালিতে 

পরিণত হন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন । মুসলিম 
পূর্বযুগে বাংলা সংস্কৃতির যে ক্রমবিকাশ ঘটেছিল, মুসলিম শাসনামলেও 
সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা অব্যাহত থাকে । 

৬. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা : দিল্লির প্রভাব ও প্রতিপত্তি থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদা ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় এ যুগে বাংলা তার 
সাংস্কৃতিক জীবন্ট্ীড়ে তোলার সুযোগ পায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ 
করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে নবজাগরণের সূচনা হয় তা এদেশীয় 
জনগণের মেধা ও মননশীলতারই স্বতঃস্কৃর্ত অভিব্যক্তি, বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি হোসেন শাহী সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উদারনীতি এ 
নবজাগরণের দ্বার উন্মোচন করে। বাংলা ভাষা ভাবের আদান প্রদানের 
বাহন হয়ে ওঠে । চৈতন্য দেবের জন্ম এ যুগকে এক নতুন মহিমা দান 
করে। ভক্তি মতবাদ ও তৎসন্বন্ধীয় সাহিত্য এক নতুন অধ্যায়ের শুরু 
করে । হোসেন শাহী সুলতানদের ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের অনেকেই 
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ছিলেন বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ৷ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের 
পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর সর্বপ্রথম মহাভারত বাংলায় অনুবাদ 
করেন। এ যুগের অন্যান্য বিখ্যাত কবিদের মধ্যে আলাওল, দৌলত কাযী, 
বিজয়গুপ্ত, শ্রীকরনন্দী, শ্রীধর, বিপ্রদাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । 

৭. জনকল্যাণকর কার্যাবলি : হোসেন শাহী বংশের শাসনকালে অনেক 
জনহিতকর কার্য সম্পন্ন হয়েছিল । আলাউদ্দিন হোসেন শাহ প্রজাদের মঙ্গলের 
জন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । তিনি দুঃস্থ দরিদ্রদের জন্য অসংখ্য 
লঙ্গরখানা স্থাপন ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। এসব রাস্তা সামরিক 
লোকদের চলাচলের জন্য উপযুক্ত ছিল । আলাউদ্দিন হোসেন তার 
পুত্র নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ শিল্প সাহিত্য ও স্থাপত্যের ছিলেন। 


য়া যায়নি, তবুও বিগত ইলিয়াস শাহী শিল্পধারাকে 

{বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। হোসেন শাহী যুগের শিল্প ও 

নির্দেশিত পথে চলেই উৎকর্ষ লাভ করে । 

১০. : হোসেন শাহী আমলে সংগীত শিল্পেরও যথেষ্ট বিকাশ 
সংগীতের জন্য এ যুগে বিশেষ ধরনের কাব্য রচনার প্রচলন ছিল । 
বাংলা কাব্যে বেশ কিছু রাগ রাগিণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। যথা- 

বেদারা, ধানশ্রী, মল্লার, বিলাবল, ভৈরবী ইত্যাদি। উত্তর ভারতে প্রচলিত 
উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারা সে আমলে বাংলায়ও প্রচলিত ছিল । খ্যাতিসম্পন্ন কবি 
কুত্বান তার মৃগবতী কাব্যে রাগ রাগিণীর একটি তালিকা দিয়েছেন; যথা- 
ভাইরো, সিন্দুরা, বাংলা পটমঞ্জুরী, শ্রীরাগ ইত্যাদি । এ আমলেই হিন্দু সমাজে 
নাম সংকীর্তন জনপ্রিয়তা লাভ করে । 

৩ হোসেন শাহী শাসনামলকে/যুগকে বাংলার ইতিহাসে “স্বর্ণযুগ” বলার 

যৌক্তিকতা : বাংলার মুসলিম শাসনামলে হোসেন শাহী আমল “বাংলার স্বর্ণযুগ" 

হিসেবে বিখ্যাত। এ আমলে জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থার উন্নতি হয়। হোসেন শাহী আমলে বাংলা ভাষা, সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। এ সময়ে বাংলার বিস্তৃতি চতুর্দিকে বিস্তার লাভ 
করে। সময়ের অনেক এতিহাসিক নিদর্শন থেকে বুঝা যায়, সর্বক্ষেত্রে সে 

মুগ উন্নতির চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল । হোসেন শাহী যুগের উৎকীর্ণ শিলালিপি ও 

মুদ্রা থেকে আর্থ-সামাজিক ও শাসনব্যবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। এ বংশের 

শাসকরা শাসনকার্যে ও ধর্মমতে ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির । এ বংশের চার জন 
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সুলতান রাজতৃ করেন। তাদের সকলেই সমান যোগ্য না হলেও সকলেই কৃতিত্বের 
দাবিদার ৷ সুলতানদের শাসনব্যবস্থা, ধর্মীয় উদারতা, জনহিতকর কার্যাবলি, স্থাপত্য 
ও সাহিত্য প্রীতি ইত্যাদির জন্য বাংলার ইতিহাসে হোসেন শাহী বংশ স্বর্ণযুগ 
হিসেবে খ্যাত হয়ে আছে। 

উপসংহার : হোসেন শাহী যুগেই বাংলার মুসলিম রাজ্য স্থানীয় আশা আকাঙ্ঞা 
সংবলিত এক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল । সুলতানদের উদার নীতি ও দক্ষ শাসন 
এবং শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা তথা সার্বিক দিকে উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করে। 


এ যুগে ভাষা সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, অর্থনীতি 
সর্বক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এ যুগের শাসকদের কৃতিত্ব বাংলার 
ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। 

জর ক ES RT RE হী 


অথবা, হোসেন শাহী বংশের শাসনামলে বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশের বণনা দাও। 


সংস্কৃতির বিকাশে হোসেন শাহী সুলতানদের কৃতিত্ব 

টু শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে যদিও কোনো নতুন ধারার সন্ধান পাওয়া 
ভু পূর্ববর্তী ইলিয়াস শাহী যুগের শিল্পধারাকে উৎকর্ষতা দানে এ যুগ 

বিশেষ স্থান লাভ করে আছে। নিয়ে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে হোসেন 

শাহী সুলতানদের অবদান ও কৃতিতৃ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো- 

১. সাংস্কৃতিক জীবন : হোসেন শাহী আমলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্থানীয় মনীষার ভিত্তির 
ওপর বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ। এ নবজাগরণ ছিল স্বতঃক্কর্ত এবং এর মূলে ছিল 
মহাকাব্য ও পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রতি জনগণের আকর্ষণ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি হোসেন শাহী সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ও চৈতন্যবাদের 
অভ্যুত্থান । এ যুগে বাংলা ভাষা ভাবের আদান প্রদানের প্রধান বাহন হয়ে ওঠে। এ 
সময় উত্তর ভারতের সঙ্গে সার্বিক বিচ্ছিন্নতা ঘটায় বাংলা তার স্বকীয় প্রতিভা নিয়ে 
সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার সুযোগ পায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যের প্রাথমিক 
জীবনচরিতগুলো বাংলার সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটায় ।- 

২. বহিবিশে মুসলিম রাজ্যের প্রসার : বাংলার মুসলিম রাজ্যকে বহির্বিশ্বের সাথে পরিচয় 
করিয়ে দেয়ার প্রধান কৃতিতৃ ইলিয়াস শাহী সুলতাননের | তারা আরব দেশ ও পারস্যের 
সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং দীর্ঘকালব্যাপী টানের সাথে দূত বিনিময়ের মাধ্যমে 
ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বহিবিশ্বের সাথে বাংলার যোগসূত্র স্থাপন করেন। 


* ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৪৭ 


৩. মনের ভাব ও মানবতাবাদী কাব্যের বিকাশ : হোসেন শাহী সুলতানরা ধর্মীয় 
অনুশাসন ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করেন। ফলে এ যুগে বাংলায় ভাবপ্রবণ ও 
মানবতাবাদী কাব্যের বিশেষ বিকাশ ঘটে ! আলাউল ও দৌলত কাজির কাব্যে 
মানুষের মনের ভাব প্রকাশ পায়। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তির 
ওপর সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করে। বাংলার ইতিহাসে রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও 
শ্রীচৈতন্যদেব স্থায়ী প্রভাব রেখে যান। নবদ্বীপে নব্য ন্যায়সংঘের প্রতিষ্ঠা 
বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ব 
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন সমসাময়িক ! আলাউদ্দিন শাহের 
উদারতায় তিনি অবাধে বৈষ্ণব ধর্ম ও ভক্তিবাদ প্রচারে সক্ষম র ফলে 

পথ রচনা 


থেকে সম্পূর্ণ 
হয়ে এ যুগে বাংলা 
য। সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষ 


নৈকেই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক । 
পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র প্রমেশ্বর 

রত বাংলায় অনুবাদ করেন! এ যুগের অন্যান্য বিখ্যাত 

মধ্যে আলাউল, দৌলত কাজি, শ্রীকর নন্দী, শ্রীধর কবিরাজ, 

, বিপ্রদাস প্রমুখের নাম বিশে*তাবে উল্লেখযোগ্য । 

৫. আঞ্চলিক ধর্মীয় সাহিত্যের বিকাশ : হোসেন শাহী আমলে বাংলার সংস্কৃতিক 
জীবনে ধর্মেরও এক বিশেষ ভূমিকা ছিল । ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৈষব ধর্ম ও শৈব ধর্ম 
ছাড়াও এ যুগের বহু আঞ্চলিক ধর্মীয় মতবাদ ও ধর্মীয় স"পূদায়ের জনপ্রিয়তা 
দেখা দেয়; যেমন-_ নাথ, ধর্মঠাকুর ইত্যাদি । এ যুগে *এতান্ত্রিক ধর্মও বিশেষ 
প্রসার লাভ করে । যেমন_ মনসা ও চণ্তী। মনসা ও চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। এ ধর্মীয় মতগুলো ছিল ব্রাহ্মণ্য ও শৈব ধর্ম বিরোধী । 
হিন্দুদের মতো মুসলমানদের মধ্যেও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল । 

৬. আরবি ও ফারসি ভাষার উনুতি সাধন : বাংলার হোসেন শাহী শাসকগণ 
আরবি ও ফারদি ভাষারও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ সময়ে আরবি ভাষার 
বিখঘ্ুত লেখক ছিলেন মোহাম্মদ বিন ইজদান বখশ ৷ তিনি খাওয়াজগী 
শিরওয়ানী নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন । তিনি ‘সহীহ আল বুখারা- এছের 
তিনখণ্ড নকল করে হোসেন শাহকে উৎসর্গ করেছিলেন । এ সময়ের সৈয়দ মীর 
আলাওয়ী ফারসি ভাষার “হিদায়াতুর রুমী" নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। 
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৭. শিল্প সাহিত্যের চর্চা : পনেরো শতকে বাংলায় আগত চীনা দোভাষী মাহুয়ান বাংলায় 
একাধিক পেশাদারী শিল্পীর উল্লেখ করেছেন। যদিও এদের শিল্প নিদর্শন হিসেবে 
বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। রাজদরবারে পৃষ্ঠপোষতায় স্থাপত্য ও হস্তলিপি বিদ্যা 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। সে সাথে রাজদরবারে উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও যথেষ্ট প্রচলন 
দেখা যায়। আরবীয় ও পারসিক ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে হস্তলিপি বিদ্যার প্রসার 
ও উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা থেকেও বিভিন্ন ধরনের 
হস্তলিপির পরিচয় পাওয়া যায় । যথা-_ কুফিক, নস্ক, তুঘরা ইত্যাদি। 

৮. সংগীতের বিকাশ : হোসেন শাহী আমলে সংগীত শিল্পেরও যথেষ্ট সাধিত 
হয়। তবে সংগীতের জন্য বিশেষ ধরনের কাব্য রচনার প্রচলন 
বাংলা কাব্যে বেশ কিছু রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে। যথা_ , মল্লার, 
বিলাবল, ভৈরবী ইত্যাদি । উত্তর ভারতে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ : তে 
বাংলায়ও প্রচলিত ছিল। খ্যাতিসম্পন্ন কবি কুতবান 
রী একটি তালিকা দিরেছেন। যা ভাইয়ে ভি ৮. সে পরাগ 
ইত্যাদি। এ আমলেই হিন্দু সমাজে নাম সং. নত! 

৯. স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোকৃতা : হোসেন ন অন্যান্য শাখার 
ন্যায় স্থাপত্যশিল্পেরও পৃষ্ঠপোষকতা ইলিয়াস শাহী যুগ থেকেই 
বাংলায় স্থাপত্যশিল্পের নিজস্ব ধারা এবং এ যুগে এসে তা আরো বিকশিত 
হয়। হোসেন শাহী যুগের অন্যতম নিদর্শন হলো দাখিল দরওয়াজা, 
একলাখী সমাধিসৌধ, তাতি' ইত্যাদি ৷ প্রকৃতপক্ষে, ইলিয়াস শাহী যুগের 
স্থাপত্য এতিহ্য এ যুগে ৷ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে নতুনতৃ এ যুগে দেখা যায় 
না। হোসেন শাহী ও পাথর দ্বারা নির্মিত গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ ও 
ছোট সোনা মসজিদটি বাঁলার স্থাপত্যশিল্লোর অন্যতম নিদর্শন । মধ্যযুগে বাংলায় 
স্থাপতাশিল্পের পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই ইলিয়াস শাহী ও 


১০. শিক্ষা নির্মাণ : ইলিয়াস শাহী যুগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে যে 

র সূচনা হয় হোসেন শাহ সে ধারা অব্যাহত রাখেন। তার সময়ে 

পতোর মধ্যে গীড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ' এবং গোমতি দরওয়াজা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য৷ তিনি বহু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও সরাইখানা 
তৈরি করেন যা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। 

১১. শিল্পকলার বিকাশ সাধন : শিল্পকলার ক্ষেত্রে এ যুগ যদিও কোনো নতুন ধারার 
সন্ধান পায়নি, তবুও বিগত যুগের শিল্পধারাকে বিকাশ সাধনে এ যুগ বিশেষ 
ভূমিকা পালন করে। হোসেন শাহী যুগের শিল্পকলা বিগত যুগের নির্দেশিত 
পথে চলেই উৎকর্ষতা লাভ করে। 

উপসংহার : শিল্প, সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা সর্বদিক দিয়ে হোসেন শাহী যুগ 
বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে 
নবজাগরণ এ যুগে সূচনা হয় তা এদেশীয় জনগণের মেধা ও যননশীলতারই স্বতঃক্ফুর্ত 
অভিব্যক্তি যা বহুদিন যাবৎ চাপা পড়েছিল । ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শাসকদের উদার 
নীতি নক্টাগরণের দ্বার উন্মুক্ত করে। চৈতন্যদেবের মতবাদ এ যুগকে এক নতুন মহিমা 
দান করে। হোসেন শাহী যুগের শিল্পকলা বিগত যুগের নির্দেশিত পথ ধরেই উৎকর্ষতা 
সাধন করে। এ যুগের শাসকদের কৃতিত্ব বাস্তবিকই এ যুগকে বাংলার ইতিহাসে এক 
গৌরবোজ্জল যুগরূপে প্রকাশ করেছে। 


৮ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র__ ১৪৯ 


|| আফগানদের যনে সালা 


প্রশ্ন: ৫০ ॥ বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। 
[ফা. স্নাতক প. ২০১০, '১৬| 

অথবা, বাংলায় আফগান শাসনামল পধালোচনা কর। 
অথবা, বাংলায় আফগান শাসনের বণনা দাও। 
অথবা, বাংলায় আফগান শাসনকাল/রাজতৃকালের একটি সংক্ষিপ্ত 
৮১৮ মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে আফগান 

আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী হলেও এর এঁতিহাসিক তাৎপর্য কেননা শের 
বিলোপ ঘটে এবং একই সাথে দীর্ঘ দুশো বছরের যুগের পতন হয়। 
দীর্ঘকাল দিল্লির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বাংলা অধীনে পুনরায় দিল্লির 
নিয়ন্ত্রণে বাধা পড়ে, সূচনা হয় আফগান 


হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। এর কিছুকালের 
দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে। শের খান মুঘল সম্রাট 
ধীনতা স্বীকার করেন। এরপর সম্রাট হুমায়ূনের রাজতৃকালের প্রথম 
তিনি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি 
নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন । আফগানদের সংঘবদ্ধ করে শের খান বিহারে 
একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমান্বয়ে শের খান বাংলার রাজধানী গৌড় 
আক্রমণ করেন। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গৌড় অধিকার করে নেন। তবে এ 
বছরই সম্রাট হুমায়ুন গৌড় পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে চৌসা 
নামক স্থানে হুমাযুনের সাথে শের খানের যে যুদ্ধ হয়, এতে হুমায়ুন পরাজিত 
হন। চৌসার যুদ্ধে জয়লাভ করে শের খান শের শাহ উপাধি ধারণ করেন এবং 
বাংলা ও বিহারে একাধিপত্য বিস্তার করেন। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ 
কনৌজের যুদ্ধে হুমাযুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন লাভ করেন। 
এভাবেই ভারতে তথা বাংলাদেশে শূর আফগান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় । বাংলা 
দিল্লি সাম্রাজ্য অর্থাৎ শূর আফগান সাম্রাজ্যের নিযন্ত্রণাধীনে আসে । চট্টগ্রাম 
থেকে শ্রীহট্র পর্যন্ত বাংলা শের শাহের সায্রাজ্যভুক্ত হয়। 
২. ইসলাম শাহ : শের শাহের ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য পুত্র জালাল খান 
ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লির মসনদে আরোহণ করেন। ইসলাম শাহ 


১৫০ 


খ. 


রোল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ম = 


খুবই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই 
বাংলার অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেন। এজন্য 
তার রাজত্বকালে বাংলা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। এ সময় তিনি পিতা শের 
শাহ প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাই সাম্রাজ্যে বহাল রাখেন এবং তার শাসনকাল অর্থাৎ 
১৫৪৫-৫৩ খ্ৰিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দিল্লির অধীনে ছিল। 


- মুহাম্মদ শাহ শূর : ইসলাম শাহের ইন্তেকালের পর দিল্লির সিংহাসন নিয়ে 


আফগানদের মধ্যে যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাতে সাম্বাজ্য 
বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় বাংলার শাহ 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আফগানদের গৃহযুদ্ধের মগ 
রাজা সেং বেং চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করেন । মুহাম্মদ পরাজিত 
করে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার এবং আরাকান দখল করেন! আরাকানে তার 
অধিকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি । মুহাম্মদ শাহ সাম্রাজ্য স্থাপনের 


054০ য় অবতীর্ণ হন। অতঃপর 


কুল পরিবেশ হলেও তার চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে তিনি বাংলায় 
ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও 
র পরিচয় দিয়েছেন। মুঘলদের সাথে মিত্রতা নীতি অবলম্বন করে 
তিঁন*বাংলাকে মুঘল আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। 

বাংলায় কররানী আফগান শাসন : বাংলার ইতিহাসে কররানী আফগান 


শাসনামল একটি সোনালি অধ্যায় । নিম্নে এ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


১, 


তাজ খান কররানী : ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, শের শাহের প্রধান প্রধান 
অমাত্য এবং কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কররানী বংশের লোক । তাজ 
খান তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । তিনি প্রথমে দোয়াব অঞ্চলে আধিপত্য 
বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠলে সুলতান মুহাম্মদ আদিল শাহ কর্তৃক ফারাক্কা বাধের 
প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিবামাউয়ের যুদ্ধে পরাজিত হন। এরপর 
তিনি সেনাপতি হিমু কর্তৃক আরো একবার চুনারের সন্নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যান এবং দীর্ঘ ১০ বছর কঠোর সংগ্রাম করে 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার দখল করেন । ১৫৬৪ ক্রিষ্টান্দে তিনি সর্বশেষ শুর সুলতান 
তৃতীয় গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে বাংলায় স্বীয় প্রভুত কায়েম করেন। 
কররানী : তাজ খান কররানীর মৃত্যুর পর তার ভাই সুলায়মান 
কররানী বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোট আট বছর শাসন 


ঞ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৫১ 


করেন। তার রাজতৃকালে সারা বাংলায় এক অখণ্ড রাজশক্তি গড়ে ওঠে । তিনি 
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন । তিনি ছিলেন 
একজন প্রজাহিতেষী শাসক | জনগণের কল্যাণার্থে তিনি অসংখ্য জনহিতকর 
কার্যাবলি সম্পাদন করেন। যেমন- স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও এতিমখানা 
প্রতিষ্ঠা। এছাড়া সাম্রাজোর সকল ক্ষেত্রে তিনি অসংখ্য রাস্তাঘাট, পুল ও সেতু 
তৈরি করেন। ফলে জনগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে । বাংলার 
মুসলিম শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে সুলায়মান কররানী ছিলেন একজন ও 
মহান শাসক । শাসক হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের পর ৫ ই 
কররানী স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা ও দক্ষতা বলে সকল সঠিক 
মোকাবেলা করে সফলতার শীর্ষে অবস্থান করেন। 

রর্ো্পুর বারেজীদ 


সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দাউদ খান ছিলেন 
৷ তিনি বিশাল এশ্বর্য ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে 
নীতি ত্যাগ করে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি নিজ 
পাঠ এবং মুদ্রা চালু করেন। এতে আকবর বাংলা আক্রমণের 
সুযোগ পান এবং মুনিম খানকে বাংলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । কিন্তু দাউদ খান 
কররানীর উজির লোদী খান খুবই বিচক্ষণ রাজন তবিদ ছিলেন । তিনি কৃটনীতির 
মাধ্যমে মুনিম খানকে বাংলা আক্রমণ থেকে বিরত রাখেন । আকবর পুনরায় 
মুনিম খানকে বাংলা আক্রমণের নির্দেশ দেন। কিন্তু এবারও লোদী খান 
কূটনীতির মাধ্যমে তাকে বাংলা আক্রমণ থেকে বিরত রাখেন : 
উপসংহার : আফগান ও কররানী শাসকগণ হঠাৎ করে বাংলার শাসনভার হাতে 
তুলে নেয়, আবার আকম্মিকভাবেই এদের শাসনের বিলোপ ঘটে? তবে এ 
সক্ষম হয়েছেন । বাংলা তথা ভারতে আফগান রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা শের শাহ শুর 
ইতিহাস খ্যাত সুশাসকের মর্যাদায় আসীন হয়েছেন! আফগান কমরানী 
শাসকগণ শাসনক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী হলেও তারা স্বল্প সময়ে আলোকপ্রভা ছড়িয়ে 
ইতিহাসে অনুসরণীয় হয়ে রয়েছেন । 


১৫২ চাল কতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


জজ প্রন : ৫১ ॥ বাংলায় শুর আফগান শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 
অথবা, বাংলায় শূর আফগান শাসনামলের বিবরণ দাও। 

অথবা, বাংলায় শুর আফগান শাসনামল সম্পর্কে যা জান লেখ। _ 

ড্র ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে আফগান শাসনামল অনেকটা আকস্মিক ও 
ক্ষণস্থায়ী হলেও এর তাৎপর্য অনস্থীকার্য। কেননা শের খান শুরের নেতৃত্বে আফগান 
শক্তির পুনরুথানের ফলে বাংলায় হোসেন শাহী শাসনের ধ্বংস হয় এবং একই 
সাথে দীর্ঘ দুশো বছরের স্বাধীন সুলতানি যুগের বিলোপ ঘটে দীর্ঘকাল দিল্লির 
প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ যুক্ত বাংলা আফগানদের অধীনে পুনরায় দিল্লির বাধা 


ধারণ করেন এবং বাংলা ও বিহারে একাধিপত্য স্থাপন 

শের শাহ কনৌজের যুদ্ধে হুমাযুনকে পরাজিত করে দিল্লির 

রন। এভাবেই ভারতে তথা বাংলাদেশে শুর আফগান সাম্রাজ্যের 
বাংলা দিল্লি সাম্রাজ্য অর্থাৎ শুর আফগান সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন 
থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ শের শাহের সাম্রাজাতুক্ত হয়। 

5 শুর আফগান আমলের 

বাংলা দিল্লি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয় শূর আফগান আমলে । এর 

শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি জানা না গেলেও এটা বলা যায়, শের শাহ শুর তার সমগ্র 

সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রবর্তন করেছিলেন এবং বাংলায়ও সে সময় সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা 
চালু ছিল। নিয়ে শের শাহ ও তার পরবর্তী শুর আফগান শাসকদের শাসনব্যবস্থা 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 

১. শের শাহের শাসনব্যবস্থা : ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ বাংলার শাসনকর্তা 
খিজির খানের বিদ্রোহ দমন করেন। বাংলার শাসনকর্তার পদ বিলোপ করে 
তিনি প্রদেশটিকে ১৯টি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসনভার 
একজন আমীনের ওপর ন্যস্ত করেন। আমীন তার কাজের জন্য সরাসরি 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়ী ছিলেন। এভাবে শের শাহ দিল্লির প্রত্যক্ষ 
অধীনে বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে শুর আফগান 


জ। ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৫৩ 


আমলে শের শাহ সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য যেসব সংস্কার করেন, সে ধারাটি 

সাম্রাজ্যের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে বাংলার উপরও প্রযোজ্য হয়। নিয়ে শের 

শাহের শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-_ 

ক. রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার : শের শাহ শূরের প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হলো রাজন্বব্যবস্থার সংস্কার। ভূমির উৎপাদন 
ক্ষমতা অনুপাতে তিনি রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করেন। তিনি উৎপন্ন ফসলের 
এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে নির্ধারণ করেন। শের শাহ কবুলিয়ত ও পারা 
প্রথা চালু করেন। তার এ রাজস্বনীতি রাষ্ট্রের সম্পদ অনেক বৃদ্ধি করেছিল। 

খ. যোগাযোগ ব্যবস্থার : শের শাহ যোগাযোগ ও ডাক উন্নয়ন 
সাধন করেন। তিনি ব্যবস্থাকে সুবিধাজনক প্রশস্ত 
সড়ক নির্মাণ করেন। এ সড়কগুলোর মধ্যে অন গ্র্যান্ডট্রা্ক 
রোড । এটি পূর্ববঙ্গের সোনারগাও থেকে সিন্ধ ছিল। এছাড়া 
শের শাহ ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তন করে চিঠি তথা যোগাযোগ 

রথ 


নিয়োগ দান এভাবে শূর আফগান শাসক তাঁর অক্লান্ত ও 
প্রজ্ঞার তথা সমগ্র সাম্রাজ্যে শাসন সংস্কার, সামরিক সংস্কার, 
সুষ্ঠ , মুদ্রা, ব্যবসা বাণিজ্যের সংস্কার, উদার ধর্মনীতি ও বহু 

কাজ করে সুশাসন কায়েম করেন। তাই বাংলায় শুর 


ঙ. ম্‌ ও 
হা রত 
ক্ষেত্রে বিচার কাজ স্বয়ং তিনিই পরিচালনা করতেন । দেশের অভ্যন্তরীণ 
শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি পুলিশী ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছিলেন । 
এছাড়া তিনি গুপ্তচর প্রথারও প্রবর্তন করেন। 

চ. সামরিক বাহিনী সংস্কার : শের শাহ সামরিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সুলতান 
আলাউদ্দিন খলজীর আদর্শ অনুসরণ করতেন এবং এজন্য তিনি সামরিক 
প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন । শের শাহ জায়গির প্রথা 
বাতিল করেন। সেনাবাহিনীতে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা চালু করে তিনি 
সৈনিকদের দুর্নীতি রোধ করেন । 


ভর ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ)» ৭ 


১৫৮ বাল জদতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রা 


২. অন্যান্য শুর আফগান শাসকগণ : শের শাহ পরবর্তী শূর আফগান শাসকদের 
শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

ক. ইসলাম শাহ : শের শাহের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র জালাল খান 
ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে সমাসীন হন। ইসলাম 
শাহ খুবই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ 
করেই বাংলার অভ্যন্তরীণ আইন ও শান্তি শৃঙ্খলার উন্নতির দিকে নজর 
দেন। এজন্য তার শাসনকালে বাংলা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। এ সময় 
তিনি পিতা শের শাহ প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাই সাম্রাজ্যে বহাল [বং তার 


শাসনকাল অর্থাৎ ১৫৪৫-৫৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দিল্লির ছিল। 
হাসন নিয়ে 

সাম্রাজ্য 

শাহ স্বাধীনতা 

ঘোষণা করেন। আফগানদের গৃহযুদ্ধের আরাকানের মগ রাজা 


গ. বাহাদুর শাহ শুর: শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র বাহাদুর শাহ শূর 
লাভ করেন। তিনি খুবই সাহসী ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় 
প্রখর । আদিল শুর কর্তৃক পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ড তার 
আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাই বাহাদুর শাহ শুর পিতার 
নেয়ার জন্য আদিল শূরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং 
৭ খ্রিষ্টাব্দে সবুজগড়ের যুদ্ধে তাকে পরাজিত ও নিহত করেন। ১৫৬০ 
বাহাদুর শাহ শুরের মৃত্যু হয়। 

ঘ. জালাল শাহ শুর : বাহাদুর শাহ শূরের মৃত্যুর পর তার ভাই জালাল শাহ 
শুর ৩ বছর বাংলায় শাসন করেন । তিনি বাংলার সংকটকালে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । প্রতিকূল পরিবেশ হলেও তার চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে 
তিনি বাংলায় মোটামুটি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। তিনি বৈদেশিক 
নীতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মুঘলদের সাথে 
মিত্রতা নীতি অবলম্বন করে বাংলাকে মুঘল আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। 
১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 

উপসংহার : শূর আফগান বংশ হঠাৎ করেই বাংলার শাসনভার হাতে তুলে নেয়, 
আবার আকস্মিকভাবেই এদের শাসনের বিলুপ্তি ঘটে । তবে এ স্বপ্লস্থায়ী শাসনকালে 
তারা তাদের দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর বাখতে সমর্থ হয়েছেন। বাংলায় তথা 
ভারতে শুর আফগান রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা শের শাহ শুর ইতিহাসখ্যাত সুশাসকের 
মর্যাদা লাভ করেছেন। শুর আফগান শাসকগণ শাসনের ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী হলেও 
তিনি আলোকপ্রভা ছড়িয়ে গেছেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৫৫ 


প্রশ্ন : ৫২।। ভারতে আধিপত্য বিস্তারে সম্নাট হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যকার 

৮৯৯ ্পি 

অথবা, ভারতে ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারে হুমায়ুন ও শের শাহের সংঘর্ষের 

বিবরণ দাও। শের শাহের সাফল্যের কারণ কী? 

অথবা, হুমায়ুন ও শের শাহের সংঘর্ষের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 

বুনি বাধা হিজর লেরেরার়া হন সনে চি 
ণ দাও। 


অথবা, হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষের একটি বিবরণ দাও, শের 
শাহের সাফল্যের কারণ কী?.... .. ..................... নী... 
উর ॥ উপস্থাপনা : মুঘল সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির 


সিংহাসন লাভ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি বহু সম্মুখীন হন। 


একদিকে সাম্রাজ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধিতা, অন্যদিকে শত্ৰু শের শাহের 
সাথে সংঘর্ষ হুমায়ূনের জন্য বিষাদময় ঘটনা । এ ও শের শাহের সংঘর্ষ 
ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে অতি তাৎ' 

৩ হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যকার সং 

১. ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব : শের শাহ মধ্যে সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান 


বস্তার ও গৌড় বিজয়ের সংবাদে হুমায়ুন শের শাহের 
ললি জন্য অগ্রসর হন। ফলে দ্বন্দের সূত্রপাত ঘটে । 


৩. ঠ মোহ : উভয়ের ক্ষমতার ও সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মোহ সংঘর্ষ 
[হায্ায করে। 
£ মানুষ যখন উগ্র হয়, তখন যে কোনো কাজ বিচার বিশ্লেষণ না করেই দ্বন্দ 


শুরু করে। এ সংঘর্ষের মূলে উভয়ের মধ্যে সংযমহীনতা ছিল, ফলে সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। 

৩ হুমায়ূনের সাথে শের শাহের সংঘর্ষসমূহ 

১. চুনার দুর্গ আক্রমণ : শের শাহ ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে চুনার দুর্গের অধিপতি 
তাজখানের বিধবা পত্নী মারিকাকে বিবাহ করে চুনার দুর্গের কর্তৃত্ব লাভ 
করেন। পরবর্তীতে হুমায়ুন ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে চুনার দুর্গ অবরোধ করলে শের 
শাহ হুমায়ূনের আনুগত্য স্বীকার করেন । 

২. বেনারস, চুনার দুর্গ ও জয় : ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা জয় করে হুমায়ুন 
যখন আনন্দ উল্লাসে লিপ্ত , তখনই সুচতুর শের শাহ অগ্রসর হয়ে 
বেনারস, চুনার দুর্গ ও জৌনপুর দখল করে নেন। '- 

৩. বঙ্গ ও বিহার অভিযান : সুরুজ গড়ের যুদ্ধের পর ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ 
বিহারের সুলতান হন। পর পর দু'বার বাংলাদেশ আক্রমণ করে তিনি রাজধানী 
গৌড়ের সম্মুখে উপস্থিত হন। শের শাহকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে হুমায়ুন 
১৫৩৭ খ্ৰিষ্টাব্দে আগ্রা হতে বাংলার দিকে যাত্রা করেন । 


১৫৬ রোল জনতাই ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৪. বাংলা জয় : মুঘল বাদশা হুমায়ুন বাংলার পক্ষে চুনার দুর্গ আক্রমণ করলে শের 
শাহ তার দ্বিতীয় পুত্র জালালের ওপর বাংলায় অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করে 
চুনার দুর্গ রক্ষার জন্য অগ্রসর হন। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র জালাল খান 
বাংলা দখল করে নেন। 

৫. রেটাল দুণ ছয় শের শাহ চুনার দুর্গ অধিকার করে তা রক্ষার ভার সেনাপতি 

গাজী খানের হস্তে অর্পণ করে পরিবারবর্গকে রোটাস দুর্গে স্থানান্তর করার কার্যে 
ব্যাপৃত হলেন । পরে তিনি অত্যন্ত কৌশলে রোটাস দুর্গ অধিকার করে নেন । 

৬. চৌসার যুদ্ধ : গঙ্গা নদীর পাশে চৌসা নামক স্থানে শের অতর্কিত 
অরে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। বিজয়ী 


কুলিকে হত্যা করে বাংলা দখল করেন, 

৭. কনৌজ বুদ: ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন ৪০,০০০ নিয়ে কনৌজ পৌছেন। 
শের শাহ মাত্র ১৫,০০০ সৈন্য নিয়ে হুমায়ূনের বাহিনীর মোকাবেলা 
করেন। কনৌজের যুদ্ধেও হুমায়ুন হন এবং শেষে 
অনন্যোপায় হয়ে আত্মরক্ষার জন্য সিংহাসন, পালিয়ে যান। 

৩ সংঘর্ষের ফলাফল 

১. কাটি হুমায়ুন ও শের শাহের তঘর্ষের ফলে শের শাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পায়। তিনি বিহারের শাসন দিল্লির ক্ষমতা লাভ করেন। শের 


শাহ চৌসার যুদ্ধে জয়লাভ কনৌজ হতে পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম এবং 
এলাকার অধিপতি হন। 
২. সিংহাসন লাভ সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ ও সংঘর্ষের 
মোকাবেলা করে আসন দিল্লির সিংহাসন লাভ করেন। 


হয়ে পড়েন ইকটের কারণে তিনি অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধা হন। 

: চৌসার যুদ্ধের ফলে সম্রাট বাবর কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য 

বিচক্ষণতার অভাবে হাতছাড়া হয়ে যায় । আর এ মাধ্যমেই 

ভাগ্য বিড়ম্বনা আরম্ভ হয়। 

: শের শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে জনসেবামূলক অনেক 

করেন। ফলে জনগণ শের শাহকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। 
এতিহাসিক রাশ্কুক বলেন-_ Sher Shah was the first who attempted to 
found Indian empire broadly based upon the peoples will. 

৬. অর্থ সংকট : হুমায়ুন রাজ্যহারা হয়ে ক' হয়ে পড়েন। অর্থ সংকটের 
কারণে তিনি অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। 

৭, এস adhe sail igo Bb apd als dls 

করেছিল । কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতা, অযোগ্যতা, দুর্বল সামরিক শক্তি, 
অমনোযোগিতা ইত্যাদি কারণে এ শক্তির সাময়িক ক্ষয় ও পতন ঘটে । 

৮. শের শাহের সাম্রাজ্য বিস্তার : হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষে জয় লাভের 
ফলে শের শাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শের শাহ বিহার থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা-করেন। 

৯. রাজ্য বিভ্তৃতকরণ : এতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, শের শাহ চৌসার যুদ্ধে 
জয় লাভ করে পশ্চিমে কনৌজ হতে পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম এবং উত্তরে 
রোটাস হতে দক্ষিণে বীরভূম পর্যন্ত বিশাল এলাকার অধিপতি হন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র _ ১৫৭ 


৩ হুমায়ুনের ব্যর্থতা ও শের শাহের সাফল্যের কারণ 
১. : হুমায়ূনের পরাজয়ের প্রধান কারণ হলো তার রাজনৈতিক ও 
দূরদর্শীতার অভাব। 
২. মুঘল সৈন্যদের শৃঙ্খলার অভাব : মুঘল সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার 
অভাব হুমায়ূনের পরাজয় ও শের শাহের জয়লাভের অন্যতম কারণ । 
৩. শেষ ইচ্ছা পূরণ : হুমায়ুন পিতা বাবরের শেষ ইচ্ছানুযারী ভ্রাতা কামরান 


আসকারী ও এবং চাচাতো ভাই সোলায়মান মির্জার সাম্রাজ্য 
বণ্টন করে দৃরদর্শিতার পরিচয় দেন। ভি. ডি. মহাজন বলেন-_ ing ১০, 
he weakened his own hand. এরা কেউই র শাহের 
বিরুদ্ধে হুমায়ুনকে সাহায্য প্রদান করেনি । 


৪. হুমায়ুনের হুমায়ূনের দায়িড্হীনতা : পর শের বৰমতা বাদেও হুমায়ুন 
দায়িতৃহীনতার দেন। ফলে ওঠে । ভি. ডি. 


মহাজন বলেন_ His delay in ines actio, inst Sher Shah resulted 
in his failure. 


" অধিকারী । তার সুশৃঙ্খল ছিল সাহসী, তেমনি দৃঢ়চেতা 
অপরপক্ষে হুমায়ুন সামরিক 


রি শের শাহের সমকক্ষ ছিলেন না। 
৬. দৃঢ় মনোবলের অভাব : দৃঢ়তা ও মনোবলের অভাবই শের 


মসইযোগিতা : দুঃসময়ে ভাইদের সহযোগিতা না পাওয়াও 

র আরেকটি কারণ। 

মুল ক্লাব হিল শের শাহের বিপুল উৎাহ উদ্দীপনা, কর্মশঙ্ি, দৃঢ়সংকল্প এবং 

পুণ যুদ্ধ পরিচালনা ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা । 

১০. আফগানদের স্বদেশপ্রেম : দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে আফগানরা শের 
শাহের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। আফগানদের সম্মিলিত সহযোগিতা 
শের শাহকে হুমায়ুনের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ করেছিল । 

১১. প্রজাদের অসহযোগিতা : হুমায়ুন দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধাতিযানে লিপ্ত থাকার 
কারণে রাজকোষে ঘাটতি দেখা দেয়, যার ফলে জনগণ তার বিপদের দিনে 
তাকে কোনো প্রকার সাহায্য করেনি । 

১২. উত্তরাধিকার নীতির অভাব : হুমায়ুনের ব্যর্থতার পেছনে উত্তরাধিকার 

অভাব ছিল একটি প্রধান কারণ । রায় চৌধুরী দত্ত ও আর সি মজুমদার 
মনে করেন, বাবরের নিকট হতে হুমায়ুন উত্তরাধিকার সূত্রে যা লাভ করেন তা 
ছিল অস্থায়ী । যার কারণে হুমায়ূনের পতন অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে। 

উপসংহার : হুমায়ুন সফলতা অর্জন তথা বিজয়ের জন্য যে বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দৃঢ়তা, 

দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন তা হুমায়ূনের মধ্যে ছিল না। অথচ দৃঢ়চেতা, অপূর্ব যোগ্যতা 

ও কর্মদক্ষতার গুণে শের শাহ সকল ক্ষেত্রেই সফলতা লাভ করেছিলেন । 


১৫৮ শাল জদতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


জন: ৫৩ ॥ শের শাহের শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

অথবা, শের শাহের শাসনব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

অথবা, শের শাহের শাসনব্যবস্থার একটি বিবরণ দাও। 

অথবা, শাসক হিসেবে শের শাহের কৃতি মূল্যায়ন কর। ls | 

বানা হাতি: শের শাহের শাসনকাল ছিল ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু এই স্বল্প সময়ের 
তিনি শাসনকার্ধে যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেছিলেন তা সত্যিই 

৬০ দি কোনো সরকারই এমন কি ও এ 

পাঠানের (শের শাহ) মতো এরূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করতে পারেননি । 


৩ শের শাহের শাসনব্যবস্থা 

১. কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা : রাজ্যে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে শের শাহ 
তার কেন্দ্রীয় প্রশাসনে ৪ জন মন্ত্রী ও ৪ জন পদস্থ যাগ করেন। 
ক. দিওয়ান-ই ওজারাত : দিওয়ান-ই ও ্রষ্জান ছিলেন উজীর। এ 


বিভাগের দায়িতৃ ছিল রাষ্ট্রের রাজস্ব ও ধারণ করা। 

খ. দিওয়ান-ই আরজ : দিওয়ান ই ছিলেন আরজ-ই মালিক। 
বদলী ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতেন, 

গ. দিওয়ান-ই রিসালাত : এ তন্তাবধানে ছিল দিওয়ান-ই 
রিসালাত । বৈদেশিক ০০৮8 
ও রাজকীয় দান ছিল। 

ঘ. দিওয়ান-ই | গা ছল গানই ইনশা। নি 

ও সরকারি রেকর্ড সংরক্ষণ এ বিভাগের দায়িতে 


১,১৩,০০০ ফরগনা ছিল। গ্রাম ছিল ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক ইউনিট । 

প্রত্যেক পরগনায় একজন শিকদার, আমীর, মুনসিফ বা খাজাঞ্চী ও দু'জন 
কেরানি ছিলেন। এছাড়া রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য শের শাহ 
পাটওয়ারী, চৌধুরী ও মুকাদ্দাম নামক কর্মচারিদেরও নিয়োগ করেন । 

৩. রাজস্ব ব্যবস্থা : শের শাহের রাজতৃকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল রাজস্ব ব্যবস্থা। শের 
শাহ নির্ভুলভাবে জমি জরিপ ব্যবস্থা চালু করে জমির উৎপাদিকা শক্তির অনুপাতে 
প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ 
রাজস্ব হিসেবে নির্ধারণ করা হতো । জনগণ সরাসরি নগদ অর্থ অথবা উৎপাদিত ফসল 
দ্বারাই খাজনা পরিশোধ করতে পারতো । খাজনা আদায়ের জন্য তিনি ঘুকাদ্দাম, 
চৌধুরী, পাটোয়ারী, কানুন গো প্রঘুখ কর্মচারীদুদর সাহায্য নিতেন । প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
সময় রাজস্ব মওকুফ করা এবং খণ দেয়া ছিল এ বিভাগের দায়িতৃ ৷ 

৪. শিক্ষা সংস্কার : শের শাহ শিক্ষার একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । শিক্ষার 
উন্নতিকল্পে তিনি বহু স্কুল ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 


জজ ইসলামের হতিহাস তৃতীয় পত্র ১৫৯ 


৫. বিচার ব্যবস্থা : সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে শের শাহের সুনাম সর্বজন স্বীকৃত। 
শের শাহ ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি । পরগনায় আমীন দেওয়ানী মামলার এবং 
কাজী ও মীর আদল ফৌজদারী ও অন্যান্য মোকন্দমার বিচার করতেন । 

৬. সামরিক ব্যবস্থা : শের শাহ জায়গির প্রথা বাতিল করে বেতনভোগী সৈন্য 
পোষণ করতেন। সেনাবাহিনীতে দাগ এবং চেরা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। 


সৈন্য বাহিনীতে তিনি নিয়ম শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেন। 

৭. যোগাযোগ ব্যবস্থা : সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য 
শের শাহ বহু প্রশস্ত, সুন্দর ও দীর্ঘ রাস্তা তৈরি করেন। এসব মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দর, দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ৷ ঈশ্বরীপ্রসাদ শাহ 
সর্বপ্রথম মুসলিম নৃপতি যিনি জনগণের সুবিধার্থে অসংখ্য রাস্তা ॥ 

৮. ধর্মীয় নীতি : একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েও শের ধর্মের প্রতি 


সহনশীল ও উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তার নীতিতে হিন্দু ও 


মুসলিম উভয় সম্প্রদায় সন্তুষ্ট ছিল। কী 
৯. পুলিশ ও গুপ্তচর প্রথা : যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য নিরাপত্তা এবং অভ্যন্তরীণ 
শাস্তি-ৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শের শাহ একটি সু শালী পুলিশ বাহিনী গঠন 
স্তর প্রবর্তন করেন। 


করেছিলেন। শের শাহ সমগ্র রাজ্যে গুপ্তচর 


১০. বদলির ব্যবস্থা বলেন, শাসনকার্য নিরপেক্ষভাবে 
খর্ব করার জন্য শের শাহ দুই বা তিন 
বছর পর পর তাদের এক অন্যস্থানে বদলির ব্যবস্থা করেন । প্রয়োজন 
না হলে শের শাহ স্থানীয়/ কার্যে হস্তক্ষেপ করতেন না। 
১১ :ঞ্রোর শাহের আর একটি জনহিতকর কার্য হলো তিনি 
করে যোগাযোগের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন 
১২. কবুলিয়ত ও করা : শের শাহ রাজ্যে কবুলিয়ত ও পাটা ব্যবস্থা চালু 


কবুলিয়ত এবং সরকার জমির ওপর কৃষকদের স্বত্ব স্বীকার করে 

দিত তা পান্টরা নামে পরিচিত ছিল । এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অতিরিক্ত 

বিলোপ এবং জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটে। 

সংস্কার : শের শাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মুদ্রানীতির সংস্কার সাধন 
করেন। তিনি প্রচলিত জাল ও বিভিন্ন মানের মুদ্রা বাতিল করে রৌপা মুদ্বার 
প্রচলন করেন। যা পরবর্তীতে তংকা ও রূপাইয়া নামে পরিচিতি লাভ করে । 
তিনি সোনা এবং তাস মুদ্ারও চালু করেন। তিনি আধুলি, সিকি, দুআনি ও 
এক আনি ইত্যাদি খুচরা মুদ্বারও প্রবর্তন করেন। তার মুদ্রানীতি সংস্কারের 
ফলে তৎকালে ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্যাপক প্রসার ঘটে । 

১৪. জনগণের নৈতিক চরিত্র উন্নয়ন : জনগণের নৈতিকমান উন্নয়নের জন্য শের 
শাহ একজন মুহতাসিব নিয়োগ করেন। তিনি ধর্মীয় আইন কানুন প্রয়োগ ও 
অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করতেন । 

১৫. গুপ্তচর প্রথা চালু : গিয়াসউদ্দিন বলবন ও আলাউদ্দিন খলজীর অনুসরণে শের 
শাহও তার সাম্রাজ্যে গুপ্তচর প্রথা চালু করেন । গুপ্তচরের মাধ্যমে তিনি দেশের 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংঘটিত ঘটনাসমূহের খবর নিতেন এবং জরুরিভিত্তিতে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতেন। ফলে তার সময়ে চুরি ডাকাতি হাস পায় এবং সর্বত্র শান্তি ও 
নিরাপত্তা বজায় থাকে । 


১৩. 


১৬০ ঠাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


১৬. স্থাপত্যশিল্প : শের শাহ অনেকগুলো সুউচ্চ অষ্টালিকা নির্মাণ করেন। রোটার্স 
দুর্গ, দিল্লির পুরানা কেল্লা এবং সাসারামে নির্মিত সমাধি সৌধ তার সুন্দর শিল্পী 
মনের পরিচয় বহন করে । 

১৭, শুন্ধ ও মুদ্রানীতি : শের শাহ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য সুচিন্তিত 
ও জনমঙ্গলকর শুল্ক ও মুদ্রানীতি চালু করেন। তিনি স্বর্ণমুদ্রাসহ আধুলি, সিকি, দুআনি 


ও এক আনি খুচরা মুদ্রার প্রবর্তন করেন। 

১৮. সরাইখানা নির্মাণ : শের শাহ পথিকদের খাওয়া ও রাতযাপনের সুবিধার্থে হিন্দু 
ও মুসলিমদের জন্য পৃথক পৃথক সরাইখানা তৈরি করেছিলেন । যে, 
শের শাহ সতেরো শত সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ধূমকেতুর মতো ভারতের হয়ে 

শের শাহ যে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন, তার তুলনা । এতিহাসিক 

স্মীথ বলেন, শের শাহ যদি অধিককাল রাজতৃ করার সুযোগ ( ইতিহাসে মহান 
মুঘলদের আবির্ভাব ঘটতো না। এঁতিহাসিক হেগের সাথে ১৯ কস 
|| 


হিসেবে শের শাহ ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে 


জর প্রশ্ন : ৫৪ ৷ শের শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব 


কখনো তিনি নামায তরক করতেন না। সন্ধ্যায় কিছু সময় তিনি কুরআন অধ্যয়ন 
করতেন । নিজ জীবনের সাফল্যকে তিনি আল্লাহর মেহেরবানী বলে গ্রহণ করতেন। 


গরিব দুঃখীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন এবং তাদের জন্য তার 
খাবারগুহ সর্বদা উন্মুক্ত থাকত । কথিত আছে যে, গভীর রাতেও কোনো গরিব 
দুঃবীকে খালি হাতে ফিরিয়ে না দেয়ার জন্য রাজকীয় অধ্যক্ষের প্রতি তার কড়া 
নির্দেশ ছিল। শের শাহ যুদ্ধের সময়ও উদারতা প্রদর্শন করতেন। তিনি 
সৈন্যদেরকে নিরীহ লোকদের ওপর অত্যাচার ও লুষ্ঠন করতে দিতেন না। 

৩. কর্তব্যনিষ্ঠা : শের শাহ কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণ। কর্মনিষ্ঠা, শ্রমনিষ্ঠা ও 
অধ্যবসায়ের চমৎকার সংমিশ্রণ তার চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায় কর্তব্পালনে তিনি 
একনিষ্ঠ ছিলেন। জনগণের কল্যাণে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। তার অনবদ্য 
প্রচেষ্টার বদৌলতেই সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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৫. 


বলিষ্ঠ সাহসী ও উচ্চাকাজক্ষী : শের শাহ ছিলেন বলিষ্ঠ সাহসী ও উচ্চাকাঙ্কী। 
তার চরিত্রে অনন্যসাধারণ বহুমুখী সুললিত গুণের সমাবেশ ঘটেছিল । তিনি 
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন । তিনি ধূমকেতুর ন্যায় ভারতের রাজনৈতিক 
ভাগ্যাকাশে উদিত হন। সামান্য জায়গিরদারের পুত্র হয়েও স্বীয় উদ্যম, 
সৎসাহস ও বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ধৈর্য কর্মনিপুণতা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি 
এক বিশাল সাম্রাজ্যের ভাগাবিধাতা হতে পেরেছিলেন । 

সর্বজনীন : শের শাহ অহংকারকে ঘৃণা করতেন । রাজ্যের যে কেউ দরবারে 
তার সাথে নির্বিবাদে কথা বলতে পারতেন । তিনি আন্তরিকতা ও সাথে 
জনসাধারণের অভাব অভিযোগের কথা শুনতেন। 


প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ তা রাজনীতিবিদ হিসেবেও শের শাহ ছিলেন 
অতুলনীয় । তিনি 

জনমতের ওপর 

এতিহাসিক ক্রুক 

সুদক্ষ প্রশাসক, 


ও র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন। 
রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রশংসা করেছেন। 
হিসেবে শের শাহ সবিশেষ অর্জন করেন। সাম্রাজ্যের 

শাসন , সুদৃঢ় ও জনহিতকর করে তোলাই ছিল শের শাহের শাসন নীতির 

উদ্দেশ্য উন্নতির দিকে তার প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং তিনি 
হিত ও মঙ্গল চিন্তা করতেন। তিনি দেশ শাসনের ব্যাপারে সর্বদা মনোযোগী 
বং শাসনকার্ে প্রত্যেক বিভাগের খুঁটিনাটি বিষয়ও তার দৃষ্টি এড়াতো না। তিনি 
দুর্নীতিকে ঘৃণা করতেন এবং অন্যায় অপকর্মকে বরদাশত করতেন না। 


b উন্নত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন : শের শাহ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের নীতিনিষ্ঠ 


শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন এবং স্বীয় প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এক উন্নত 
প্রশাসন ও অভিনব যুক্তিসঙ্গত প্রশাসন গড়ে তোলেন। তার সংস্কার পদক্ষেপ 
মুঘল সম্বাট আকবরকেও প্রভাবিত করে। শের শাহের ভূমি রাজস্ব নীতি 
অনেকাংশে আকবর গ্রহণ করেন । শের শাহের জনহিতৈষী শাসননীতির দ্বারাও 


. জনকল্যাণমুখী শাসক.: জনকল্যাণমুখী শাসক হিসেবে শের শাহের অবদান অনবদ্য। 


জনহিতৈষী মনোভাব তীর প্রশাসনিক কার্যক্রমকে অমরতৃ দান করে। ব্যাপক জনগণের 
অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি শিল্প বাণিজ্য চারুকারু ও স্থাপত্য শিল্পেও যথেষ্ট উৎসাহ দান 
করেন। আন্তঃপ্রাদেশিক শুদ্ধ প্রত্যাহার, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে উৎসাহদান, আইন ও বিচার 
ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম, ঘোড়ার ডাক প্রবর্তন, বহু রাস্তা ঘাট ও 
পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি তার জনহিতৈষী মনোভঙ্গির পরিচয় দেয় । 


7 ৬্রাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


দেশ ও জাতি সংগঠক : উন্নত দেশ, রাষ্ট্র গঠনের পাশাপাশি শের শাহ 

গঠনের পদক্ষেপও গ্রহণ করেন । তিনিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন জাতিসত্তা, ধর্ম 
ও মতাদর্শ নির্বিশেষে জনগণকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক জাতি গঠনের প্রয়াস 
এবং জাতি গঠনের প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে সক্ষম হন। আকবরের 
সময় তা পূর্ণতাপ্রান্ত হয়। 

৭. সমাজ ও স্থাপত্য শিল্লানুরাগী : শের শাহ বিদ্বান ও পণ্ডিতদের শ্রদ্ধার 
৮৮০1১ প১০২ । ১৫৪২ 
খ্রিষ্টাব্দে শূরী স্থাপত্যের এতিহ্য বহনকারী কিল্লা-ই কুহনা 
কর্তৃক নির্মিত হয়। দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত শূরী রাজধানী, 


। সিকান্দার নামা 

কপ্ঠ | এমনি চিন্তা চেতনার 

৮ টি ক ইসলামের নীতি অনুযায়ী 
মৃহিফ্ণুতা প্রদর্শন করেন । চাকরি ক্ষেত্রে 

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, হিন্দুদেরকে নিয়োগ করতেন। তিনি 
উপসংহার : উপরিউক্ত পটে বলা যায়, চরিত্র ও কৃতিত্বের বিচারে 
ইতিহাসে শের শাহ এক উস্থান অধিকার করতে সক্ষম হন। মধ্যযুগীয় ভারতের 
সেনাপতি ও দৃরদশ্াগ্রাজনী অত্যন্ত রিরল। ড. ঈরী প্রসাদ যথার্থই বলেন, 
ইতিহাসে শের অনন্য মর্যাদার আসন লাভের যোগ্য ।" এতিহাসিক স্মিথ 


[১৫৫ ॥ বাংলায় কররানী বংশের উত্থান ও পতনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দাও। [ফা. স্নাতক প. ২০১১, "১৪, '১৯] 
উতর ॥ উপস্থাপনা : বাংলায় আফগানদের শাসন ইতিহাসে কররানী বংশের 
শাসনামল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। আফগান নেতা তাজখান 
কররানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ বংশের মোট চারজন শাসক ১৫৬৪-১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ 
পর্যন্ত কররানী শাসন অব্যাহত রাখে। শের শাহের পর আফগানদের মধ্যে কররানী 
বংশই বাংলার শাসন ইতিহাসে বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার ৷ নিম্নে কররানী বংশের 
উত্থান ও পতন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করা হলো। -< 

৩ কররানী বংশের পরিচয় : কররানীরা আফগান অথবা পাঠান জাতিগোষ্ঠীর একটি 
শাখা বিশেষ । শের শাহ ও তার পুত্র ইসলাম শাহ কর্তৃক আফগান গোত্র বওজীপুর 
রাজ্য ও খাওয়াসপুর তানডার পার্শ্ববর্তী এলাকা লাভ করলে তারা অদ্ভুতভাবে একটি 
বংশের সূচনা করে। কররানীদের আদি বাসস্থান ছিল বাঙ্গাশে। বর্তমানে এটা 
'কুররম' নামে পরিচিত। তাজ কররানীই এ বংশকে সর্বপ্রথম বজদেশে প্রসিদ্ধির 
পর্যায়ে উত্তরণ ঘটান । 
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৩ কররানী বংশের উত্থান : ভাজার বর রাদী এ বংশের খতিটাতা ছিলেন।প্রধম 
জীবনে তাজখান শের শাহের একজন কর্মচারী ছিলেন। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে আফগান 
দলপতি তাজখান ও তার ভাই সুলায়মান খান কনৌজের যুদ্ধে শের শাহের বিরুদ্ধে 
ছুমায়ুনের পক্ষে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এর ফলশ্রুতিতে হুমায়ুন তাজখান ও 
মুলায়মান খানকে বাংলা ও উত্তর বিহারের জায়গির প্রদান করেন। তাজখান 
পরবর্তীতে সুলতান শুর বংশের ইসলাম শাহের শাসনামলের বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন 
এবং সুলায়মান খান বিহারের গভর্নর নিযুক্ত হন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর আদিল 
চি জা ও লি মিত হন 


তাজখান দিল্লির সরকার ত্যাগ করে সংগ্রামে লিপ্ত হন। কিন্তু হয়ে 
বাংলা ও বিহারের দিকে চলে যান। সেখানে তার ভাই সং গড়ে 
তোলে । পাঠান কররানী বংশ প্রথমে শুর বংশীয় শাসকদের ধারণ করেন। 
কিন্তু কররানী বংশ এবং শুর বংশ উভয়েই আফগান ৫ য়ায় তাদের মধ্যে 
সমঝোতা হয়। গিয়াসউদ্দিন নামক এক শুক্ল সুলতান গিয়াসউদ্দিন 
জালাল শাহের ছেলেকে হত্যা করে সিং করেন। তাজখান জোর 
দখলকারীকে হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসন দ , গৌড়ে তাজখান বেশিদিন 
রাজতৃ করতে পারেননি । তিনি ১৫৬৫ খ্রি করেন। 


নিন বরা -৭২ 
বংশের শাসকদের মধ্যে 


এল. সরকারের ভাষায়_ The 19 পিক was longer than others of Karrani 

ruler in Bengal. নি শাসনামলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো- 

১. ক্ষমতা গ্রহণ প্রতিষ্ঠাতা তাজখান কররানী ইন্তেকাল করলে 
তার ভাই বাংলার মসনদে সমাসীন হন। ইতঃপূর্বে তিনি 


বিধায় বাংলা ও বিহারে সহজেই স্বীয় কৃতি প্রতিষ্ঠায় 

অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। 

: একজন দূরদর্শী শাসক হিসেবে তিনি বুঝতে পারেন যে, 

মুঘলদের সাথে সুসম্পর্ক ব্যতীত ক্ষমতা সুসংহত করা সম্ভবপর নয়। 

মুঘলদের সাথে মিত্রতার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি আকবরের 
দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তিনি নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা 
করেননি; বরং হযরত আলী উপাধি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন । আকবরনামায় উল্লেখ 
আছে, তিনি সম্ৰাট আকবরের নামে খোতবা পাঠ করেন। 

৩. অভ্যন্তরীণ শান্তি ও ইসলামী অনুশাসন : সুলায়মান কররানী বাংলার অধিপতি হয়ে নিজ 
রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। ফলে তার রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ন্যায় বিচারক 
হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। মুসলিম আলেম ওলামা ও দরবেশদের তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধা 
করতেন। তিনি স্বীয় রাজ্যে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক বিধি বিধান কার্যকরী করেন। 

৪. উড়িষ্যা বিজয় : ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম উড়িষ্যায় মুসলিম আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার কৃতিত দাবি করেন সুলায়মান কররানী। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ 
হরিচরণ পলাতক ইবরাহীম খান শুরকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দিলে সুলায়মানের 
সঙ্গে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়। সুলায়মানের ধারণা হয় উড়িষ্যার রাজা ইবরাহীম 
শুরকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। আকবর চিতোর বিজয়ে ব্যস্ত থাকার 
সুযোগে সুলায়মান তার পুত্র বায়েজীদ এবং কালা পাহাড় নামে একজন 
ধর্মান্তরিত মুসলিম সেনাপতিকে এক বিশাল বাহিনীসহ উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন । 


১৬৪ বাল জনতা ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৫. কুচবিহার জয় : উড়িষ্যা বিজয়ের পর সুলায়মান কররানী কুচবিহারের দিকে 
অভিযান প্রেরণ করেন। এ সময় কুচবিহারের শাসক ছিলেন বিশ্বসিংহ। তিনি 
কামতাপুর জয় করেন এবং কামতেশ্বর উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীতে 
সুলায়মান কালা পাহাড়ের নেতৃত্বে তিনি যে বাহিনী পাঠান তা ব্রহ্মপুত্র নদ 

৬. : সুলায়মান শাসক I খান নামে 
তার যে উযীর ছিলেন তিনিই সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। 
সেনাবাহিনীতে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য কালা পাহাড় খ্যাতি করেন। 
সুলায়মান কররানীর আমলে চট্টগ্রামের বাশখালী অঞ্চলে প্রাপ্ত থেকে 
ধারণা করা হয়, তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামসহ বাংলা ও বিহারের I 

2 বায়েজীদ কররানী : সুলায়মান কররানীর মৃত্যুর পর তু পুত্র বায়েজীদ 

কররানী সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়েজীদ তার ও অত্যাচারের দ্বারা 

অল্প সময়ের মধ্যেই আফগান অভিজাতদের শক্রুতে এ্রিগ্্ত হন। ফলে সুলায়মান 
কররানীর ভাগ্নে ও জামাতা হানুস বায়েজীদের এক গোপন ফড়যন্ত্রকারী 


হিসেবে চিহ্নিত হন এবং শেষ পর্যন্ত বায়েজীদ হাতেই নিহত হন৷ 
৩ দাউদ খান কররানী 
, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে 


ও তুখোড় শাসক ছিলেন । তিনি 


তবুও পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পাঠান রাজ্য মুঘল রাজত্বের জন্য 

৷ সুতরাং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা বিজয় মুঘলদের জন্য অপরিহার্য 

| এছাড়া আকবর নিজেকে ভারতের অধীশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে 

এবং এ অবস্থায় ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল তার সাম্রাজ্যের বহির্ভূত থাকবে এটা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু 
স্বাধীনচেতা দাউদ কররানী আকবরের এ সম্প্রসারণ নীতিতে বাধা দেন। 

২. রাজমহলের যুদ্ধ : সম্রাট আকবর গুজরাটে ব্যস্ত থাকার কারণে সেনাপতি মুনিম 
খানকে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুনিম খান চুনার থেকে পাটনার দিকে 
অগ্রসর হলে দাউদের মন্ত্রী লোদী খান সেনাপতি গুজর খানের সহযোগিতায় মুঘল 
সেনাপতিকে প্রচুর উপহার সামগ্রী প্রদান করে মুঘল অভিযানকে বিলম্বিত করেন । 
১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা গ্রহণের পর দাউদ খান কালা পাহাড়ের সহায়তায় 
জৌনপুর পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করেন । দাউদ খান উষীর খান লোদী, কতলু 
লোহানী, গুজর খান ও শ্রীহরির সাথে একত্রিত হয়ে বিশাল বাহিনী গঠন করে 
মুঘল বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। 

৩. কটকের সন্ধি : দাউদ খান মুঘল বাহিনীকে প্রতিহত করলে কটকে আফগান ও মুঘল 
বাহিনীর মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। লোদী খান মুনিম খানকে নগদ দু'লক্ষ টাকা এবং 
একলক্ষ টাকার জিনিসপত্র প্রদানের অঙ্গীকার করেন। ইতোমধ্যে লোদী খান দাউদের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে তাকে হত্যা করা হয়। ফলে তার সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। 


* ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র টক 


৪. মুঘল আক্রমণ : লোদী খানের হত্যার পর আফগান বাহিনীতে 
দেখা দেয়। এ সুযোগে মুনিম খান পুনরায় বিশাল বাহিনীসহ শোন 

মী গায় হয়ে পাটনার দিকে অভিমান করেন ১৫৭৩ সালে পাঁটনা'অবরোরি 
বহুদিন চলে এবং কোনো রকম সফলতা অর্জন না হওয়ায় আকবর স্বয়ং 
১৫৭৪ সালে পাটনায় পৌছেন। তিনি জৌনপুর ও পাটনা জয় করেন। দাউদ 
খান পাটনা ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়গ্রহণ করে তার ঘাটি স্থাপন করেন। 
কিন্তু মুনিম খান ও টোডরমলের সম্মিলিত বাহিনী দাউদ খানকে করে 


তেলিয়াগড় দুর্গ দখল করেন। পরে তাণ্ডা মুঘলদের অধিকারে এরপর 
মুঘল বাহিনী দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে। 

৫, দাউদের পরাজয় ও মৃত্যু : দীর্ঘকাল যাবৎ মুঘল- অব্যাহত থাকার 
কারণে দাউদের মোকাবেলা করার জন্য খান নিয়োগ করা 
হয়। তিনি ১৫৭৫ সালে বাংলায় অভিযান প্রেরন । তিনি বীর বিক্রমে 
মুঘল বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। দখল করে তিনি প্রথমে 
রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন। দাউদ ধ করলে রাজমহলে ১৫৭৬ 


সালে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। দাউদের | কমাগত বৃদ্ধি পেলে স্যাট আকবর 
তি মুজাফফর খানকে পাঠান । চক্রান্ত 
করে দাউদের দুজন সেনাপতি ু্টীলরা নিজেদের দলে নেন। ফলে দাউদের 


মজা খাঁরা। হব দাউদ খান পরাজিত ও নিহত হন। আর 
এর মধ্যদিয়ে বাংলায় র পতন ঘটে । 
উপসংহার : উ' আলোচনার আলোকে বলা যায়, কররানী বংশের 
বল্পকালীন শাসন বাংলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায়। বাংলার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও সীমারেখা যেরূপ 
বৃদ্ধি ৫ আর কখনো হয়নি। দাউদ খান কররানীর শাসনামলে 
৪ ক অখণ্ড রাজশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। দাউদ খান 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সশস্ত্র যুদ্ধ করে 
bls যে বীজ বপন করেছিলেন যুগ যুগ ধরে এদেশবাসীকে তা 


তাদের স্বাধীনতার প্রেরণার উজ্জীবিত করেছিল। 


৷ প্রশ্ন : ৫৬ ৷৷ আফগানদের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে সুলায়মান খান কররানীর 
রাজতুকাল পর্যালোচনা কর। .. ফা স্নাতক প. ২০১৫, ১৮] 
উতর ॥ উপস্থাপনা : বাংলায় কররানী বংশের ইতিহাসে সুলায়মান খান কররানীর 
রাঞ্জতৃকাল ছিল বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বাধীন সুলতানি আমলে তার একটি 
উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন 
আফগান ও পাঠান জাতির শ্রেষ্ঠ শাসক। তার আদি নিবাস ছিল কুররামে। তারা 
প্রায় ১২ বছর এদেশে রাজত্ব করেন। তাই কররানী বংশ বাংলার মুসলিম শাসনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। 

5 সুলায়মান খান কররানীর রাজতুকাল 

সুলায়মান খান -কররানী অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তার অতুলনীয় 
শক্তি, সাহস ও মেধাবলে তিনি সমসাময়িক সম্রাটদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে 


১৬৬ বাল জনত্ৰহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


শাসন পরিচালনা করেন। নিম্নে বাংলার ইতিহাসে সুলায়মান কররানীর রাজতবৃকাল 

সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. সুলায়মান খান কররানীর মসনদ লাভ : তাজ খান কররানীর ইন্তেকালের পর 
১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলায়মান খান কররানী বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। তিনি 
১৫৬৫ থেকে ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর দক্ষতার সাথে বাংলার 
সালতানাত পরিচালনা করেন । তিনি বাংলাকে উত্তর ও পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে 
পরিণত করেন। এভাবে তিনি নিজেও অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হন 


যরেজীদ ও দুর সেনাপতি কালাপাহাড়ের 5 


তার সেনাপতি রামচন্দ্র ভানজা 


উড়িষ্যায় বিজয় লাভ করেন। 

৩. কুচবিহার জয় : কুচবিহারের ংহ তার পুত্র ও সেনাপতি চিলা 
রায়ের অধীনে একদল রাজ্য আক্রমণে প্রেরণ করেন। সুলায়মান 
খান কররানী চিলা ও বন্দি করেন। এ সময় সুলায়মান 
সেনাপতি ক ত জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। কালাপাহাড় 
কুচপাহাড় কুচবিহাযর াঁমাধ্য ও হাজু পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। পরে 


থ মিত্র স্থাপন করেন। তিনি তাজনগর হয়ে পুরীও দখল 
ঠশন্নাথ মন্দির থেকে প্রচুর ধনরত্র অধিকার করেন। এরপর তিনি 
তরী লোদী খান ও কতলু খানকে উড়িষ্যা ও পুরীর শাসক নিযুক্ত করেন। 
শাসক : সুলায়মান খান কররানী ছিলেন দূরদর্শী শাসক। তিনি 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখতে 
হলে মুঘলদের সাথে কূটনৈতিক সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রয়োজন। এ জন্য তিনি 
আকবরের সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের শাসনকর্তা খান-ই জামান, আলী কুলী খান 
ও মুনিম খানকে উপহার উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন। তিনি আকবরের 
দরবারেও মূল্যবান উপটৌকন প্রেরণ করতেন। 

৫. দিল্লি সালতানাতের মোসাহেবি : সুলায়মান খান কররানী দিল্লি সালতানাতের 
প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করতেন । তিনি যদিও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার 
সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন, তবুও কৌশলগত কারণে তিনি প্রকাশ্যে সার্বভৌম 
ক্ষমতার দাবি করেননি ৷ তিনি দিল্লির সম্রাটের নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রা মুদ্রণ 
করতেন । অন্যান্য সম্রাটের ন্যায় তিনি 'শাহ' কিংবা “সুলতান' উপাধি ধারণ 
করেননি; কেবল "হজরত আলী’ উপাধি ধারণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। 
মোদ্দাকথা, সুলায়মান খান কররানী ছিলেন দিল্লি সালতানাতের মোসাহেব বা 
খাস চামচা। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৬৭ 


৬, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা : সুলায়মান খান কররানী বাংলার অধিপতি হয়ে রাজ্যে 
শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। ফলে তার শাসনামলে রাজস্বের পরিমাণ 
বহুগুণে বৃদ্ধি পার । ন্যায়বিচারক হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। 
এছাড়া তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র নতুন আইন জারি করে দেশকে উন্নতির 
শীর্ষমার্গে পৌছে দেন। 

৭. দূরদর্শী : সুলায়মান কররানী ছিলেন একজন দূরদর্শী কূটনীতিক । তিনি 


রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লির সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে, I 

তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের শাসক আলী কুলী খানের 

উন্নত করেন। পরে আলী কুলী খান বিদ্রোহ করলেও হন এবং 
মুঘলদের 


জৌনপুরের শাসক মুনিম খানকে সন্তুষ্ট রেখে 


সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতেন। 
৮, জনকল্যা' কার্যাবলি : সুলায়মান ছিলেন একজন 
শাসক । তিনি জনগণের অসংখ্য জনহিতকর 
কার্যাবলি সম্পাদন করেন। যেমন- , মাদরাসা ও এতিমখানা 
প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া সাম্রাজ্যের অসংখ্য রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট 
ও সেতু নির্মাণ করেন। ফলে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে । 
৯. সার্বিক সাফল্য : বাংলার ইতিহাসে সুলায়মান কররানী 


০ হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের পর 
থেকে সুলায়মান বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা ও দক্ষতায় সকল সমস্যার 
সঠিক মোকাবেলা ক্লে সঁফিলতার শীর্ষে আরোহণ করেন। 


হয়ে আছেন। তার শাসনামলে বাংলায় সুশাসন বজায় 
রাজ্য সম্প্রসারণেও তার কৃতিতৃ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


1 প্রশ্ন : ৫৭ ॥ বাংলার ইতিহাসে তাজ খান কররানী ও সুলায়মান কররানীর 
সালতানাত সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

অথবা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাজ খান কররানী ও সুলায়মান কররানীর 
শাসনামলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

পা সব জরিনা 
বা য়ন কর 
উতর ॥ উপস্থাপনা : বাংলায় কররানী বংশের ইতিহাসে তাজ খান কররানী ও 
সুলায়মান কররানীর সালতানাত ছিল বিশেষভাবে স্মরণীয় স্বাধীন সুলতানি আমলে 
তারা একটি উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন! তারা 
ছিলেন আফগান ও পাঠান জাতির একটি শাখা । এদের আদি নিবাস ছিল চররামে। 
ভারা প্রায় ১২ বছর এদেশে রাজতৃ করেন। তাই কররানী বংশ বাংলার মুনলিম 
শাসনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। 


১৬৮ রদ জৰ্জৰ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ আঃ 


৩ তাজ খান কররানীর সালতানাত 

তাজ খান বাংলায় কররানী বংশের রাজত্ প্রতিষ্ঠা করে অমর হয়ে রয়েছেন । বাংলার 

ইতিহাসে তাজ খান কররানীর সালতানাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । তিনি ছিলেন 

কররানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার ইতিহাসে একজন মহান শাসক । নিমে 

বাংলার ইতিহাসে তাজ খান কররানীর সালতানাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. গদিনশিন সালতানাত : তাজ খান কররানীর গদিনশিন সিংহাসনে আরোহণের 
বিষয়টি সরাসরি ছিল না; বরং তা ছিল কয়েকটি পর্যায়ের পরিসমান্তি। নিয়ে 
তাজ খান কররানীর সিংহাসনে আরোহণের পর্যায়গুলো উল্লেখ ৮ 


নতুনভাবে সংগঠিত । এ সময় বহু সংখ্যক আফগান বীর তার 
দলে যোগদান করে তার চার ভাই মিলিতভাবে গঙ্গা নদীর 
অঞ্চলে বলপূর্বক রাজস্ব আদায়, এবং পার্শ্ববর্তী 
নিজেদের অপশক্তি বৃদ্ধি করে। এরূপ পরিস্থিতিতে 
আদিল সেনাপতি হিমু বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে 
সংঘটিত যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করে বিতাড়িত 

। এরপর তাজ খান কররানী বাংলায় পলায়ন করে পরবর্তী ১০ 

মধ্যে নানা প্রকার অসদুপায় অবলম্বন এবং বলপ্রয়োগ করে 

অধিকাংশ এলাকা এবং বিহারের দক্ষিণ পূর্বাংশের ওপর নিজেদের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। 

ঘ. মসনদ লাভ : বিভিন্ন বাধা বিপত্তি পেরিয়ে তাজ খান কররানী মসনদ 
লাভের পথ প্রশস্ত করেন। তাজ খান তার ভাইদের সহায়তায় তৃতীয় 
গিয়াসউদ্দিনকে কৌশলে হত্যা করে ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার মসনদ লাভ 
করেন। 

২. রাজত কায়েম : তাজ খান কররানী ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা। সিংহাসন 
লাভের পর তিনি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
ছিলেন । তীর প্রচেষ্টায় তৎকালীন বাংলার সীমানা গৌড়ের অধিকাংশ এবং 
বিহারের দক্ষিণ পূর্বাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

৩. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা : তাজ খান কররানী ছিলেন বাংলার ইতিহাসে একজন 
মহান শাসক ৷ তাই সিংহাসন লাভ করেই তিনি রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় 
ARR হব ইতি রা সিরা 
বলব |] 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় প্র ১৬৯ 


৪. কাধক্রম : তাজ স্নান একজন অনহিত্রর 
শাসক । জনগণের সুখ ও নিরাপত্তা বিধানে অসংখ্য জনহিতকর কার্যক্রম 
পরিচালনা করেন । যথা- রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, মন্দির, মসজিদ ও 
মাদরাসা নির্মাণ করেন। ফলে রাজ্যের জনগণ তার কর্মকাণ্ডে স্বস্থির 
নিঃশ্বাস ফেলে । 

৫. কৃতিত : তাজ খান কররানী ছিলেন একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ। 

প্রথম জীবনে একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন। কিনতু ধীরে ধীরে 


পরিচয় দেন। তৃতীয় গিয়াসউদ্দিনকে কূটকৌশলে করে 
তিনি নিক্ন্টক হয়ে গদিনশিন হন। 
৬. সার্বিক সাফল্য : তাজ: খান কররানীর রাজতৃকাল দেখা যায়, 


পরবর্তীতে বাংলায় রাজতৃ প্রতিষ্ঠা করা তরু লারই পরিচায়ক তবে তিনি 
ছিলেন একজন কষ্টররপন্থি লোক। অন্যায়ে ক্ষেত্রে তিনি নিজের ভাইকেও 


তাজ খান কররানীর ভ্রাতা কররানী অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শাসক 
ছিলেন। তার অতুলনীয় গ্াক্তি সাহস ও মেধাবলে তিনি সমসাময়িক সম্বাটদের 
শাসন পরিচালনা করেন। নিম্নে বাংলার ইতিহাসে 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 
১. মসনদ লাভ : তাজ খান কররানীর ইন্তেকালের পর 
১৫ সুলায়মান কররানী বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। তিনি 
- ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর দক্ষতার সাথে বাংলার 
পরিচালনা করেন। তিনি বাংলাকে উত্তর ও পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ 
শক্তিতে পরিণত করেন। এভাবে তিনি নিজেও অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হন। 
২. উড়িষ্যা বিজয় : উড়িষ্যার অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় বাংলার বিদ্রোহী 
শাসক ইবরাহীম খান শূরকে আশ্রয় দেয়ায়, আকবরের পরামর্শে বিদ্রোহী 
জৌনপুরের খানই জামানের বন্ধু সুলায়মানের বিরোধিতা করায় এবং এক সময় 
সাতগায়ে মুকন্দবেদ ঘাটি নির্মাণ করলে সুলায়মান কররানী ক্ষুব্ধ হন। এরপর 
তিনি উড়িষ্যা জয় করার দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বায়েজীদ ও 
দুর্ধর্ষ সেনাপতি কালাপাহাড়ের অধীনে অভিযান প্রেরণ করেন। কুটসামার 
নিকট ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যার যুদ্ধে রাজা হরিচন্দ্র মুকুন্দ রাম ও তার 
রামচন্দ্র ভানজা পরাজিত ও নিহত হন। ফলে সুলায়মান উড়িষ্যায় 
বিজয় লাভ করেন । 
৩. কুচবিহার জয় : কুচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ তার পুত্র ও সেনাপতি চিলা 
রায়ের অধীনে একদল সৈন্য কররানী রাজ্য আক্রমণে প্রেরণ করেন । সুলায়মান 
কররানী চিলা রায়কে পরাজিত ও বন্দি করেন। এ সময় সুলায়মান সেনাপতি 
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কালাপাহাড়কে কুচবিহার জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। কালাপাহাড় কুচপাহাড় 
কুচবিহারের কামাখ্যা ও হাজু পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার কবেন। পরে অবশ্য 
কুচবিহারের বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করে সুলায়মান কররানী বিশ্বসিংহের সাথে 
মিত্রতা স্থাপন করেন। তিনি তাজনগর হয়ে পুরীও দখল করেন এবং জগন্নাথ 
মন্দির থেকে প্রচুর ধনরত্র অধিকার করেন। এরপর তিনি দূরদর্শী মন্ত্রী লোদী 
খান ও কতলু খানকে উড়িষ্যা ও পুরীর শাসক নিযুক্ত করেন। 

৪. দূরদশী শাসক : সুলায়মান কররানী ছিলেন দূরদর্শী শাসক। তিনি, উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন, নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় হলে 


মুঘলদের সাথে কূটনৈতিক সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রয়োজন । তিনি 
আকবরের সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের শাসনকর্তা খান-ই কুলী খান 
ও মুনিম খানকে উপহার উপটোৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট আকবরের 


সুলায়মান কররানী ছিলেন একজন দূরদর্শী কুটনীতিক। তিনি 

নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লির সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। 

তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের শাসক আলী কুলী খানের সাথেও সম্পর্ক 

উন্নত করেন। পরে আলী কুলী খান বিদ্রোহ করলেও পরাজিত হন এবং 

জৌনপুরের শাসক মুনিম খানকে সন্তুষ্ট রেখে সুলায়মান কররানী মুঘলদের 
সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতেন। 

৮. কার্যাবলি : সুলায়মান কররানী ছিলেন একজন 
জনব শাসক। তিনি জনগণের কল্যাণার্থে অসংখ্য জনহিতকর 
কার্যাবলি সম্পাদন করেন। যেমন_ স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও এতিমখানা 
প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া সাম্রাজোর সর্বত্র তিনি অসংখ্য রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট 
ও সেতু নির্মাণ করেন। ফলে জনগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে । 

৯. সার্বিক সাফল্য : বাংলার মুসলিম শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে সুলায়মান কররানী 
ছিলেন একজন মহান শাসক। শাসক হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের পর 
থেকে সুলায়মান কররানী স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা ও দক্ষতায় সকল সমস্যার 
সঠিক মোকাবেলা করে সফলতার শীর্ষে আরোহণ করেন। 
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উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দায় জার 

রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় তাজ খান কররানী ও সুলায়মান কররানী দুটি প্রসিদ্ধ নাম। 

তাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার কারণে তারা বাংলার স্বাধীন 

সালতানাতের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাদের শাসনামলে 

রান রগ বার সারার হিলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


রে ফা. সর্তক 
ভর ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে কররানী বং 
উল্লেখযোগ্য অধ্যায় । এ বংশের শাসকগণ প্রায় ১২ 
শাসন করেন। এদের মধ্যে দাউদ খান কররানী 


কররানীর ইন্তেকালের পর তার দ্বিতীয় পুত্র কররানী বাংলার মসনদে 
বসেন। তিনি ছিলেন খুবই দূরদর্শী ও | তিনি প্রাকাশ্যে বাদশাহ 
উপাধি ধারণ করে নিজ নামে খোতবা জারি করেন। তার সম্পর্কে ড 
নলিনী কান্ত ভট্টশালী বলেন, " র স্বাধীনচেতা শাসক 
ছিলেন। তিনি কররানী অস্বীকার করে নিজের নামে মুদ্রা জারি 
এবং খোতবা পাঠ করেন ।” 

৩ দাউদ খান কররানীর 

বাংলার ইতিহাসে দ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। নিয়ে তার 


১. মসনদ লা লি খান কররানী ছিলেন দুরারনান বররনীর ছিতীর পুন 

সুৱ্যায়মানের ইন্তেকালের পর উযীর লোদীর সহায়তায় দাউদ খান 
লাভ করেন। তবে তিনিও সুলতান পদের জন্য যোগ্য 
। তাই মসনদ জাতের মাছে লাসে তিনি রিিনিসমলার সনুধীনহল। 


তিনি লোদী হানসুকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং কতলু লোহানীকে 
সহজেই বশীভূত করেন। 
গুজর কররানী বায়েজীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু লোদীর প্রভাব 
প্রতিপত্তির ফলে শেষমেশ তিনিও দাউদ কররানীর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধা 
হন। এভাবে লোদীর সুযোগ্য পরিচালনায় দাউদ কররানীর মসনদ কণ্টকমুক্ত হয়। 
৩. লোদী খানের সাথে বিরোধ : এদিকে দাউদ খান কররানী মসনদ লাভের পর 
আফগান সর্দারগণ বায়েজীদের পুত্রকে বিহারের মসনদে বসান। এতে লোদী 
খানের হাত থাকায় দাউদ খান বিশেষ বাহিনী নিয়ে লোদী খানকে পরাজিত 
করার জন্য বিহার অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। অপরদিকে সম্রাট 
আকবরের সৈন্য মুনিম খানের নেতৃত্বে দাউদ খান কররানীর বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হলে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ও বিনীতভাবে লোদী খানকে দাউদ খান নিজের 
শিবিরে এনে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। 


১৭২ উর জ্ত্য্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৪. গুজর খানের বিরুদ্ধে অভিযান : আফগান সেনাপতি গুজর খান দাউদের মৃত 
ভ্রাতা বায়েজীদের পুত্রকে বিহারে স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা করলে তাকে 
দমনের জন্য দাউদ খান কররানী মন্ত্রী লোদী খানকে বিহারে এক অভিযান 
প্রেরণ করেন। এ সময় সম্রাট আকবরের নির্দেশে তার বিখ্যাত সেনাপতি মুমিন 
খান বিহার অধিকারের জন্য বিহার সীমান্তে উপনীত হন। লোদী খান ও গুজর 
খান এ সুযোগে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে মুনিম খানের আনুগত্য প্রকাশ 
করে। তারা মুঘল সেনাপতি মুনিম খানকে দাউদ খান কররানীর বিরুদ্ধে 
সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। 

৫. আকবরের অভিযান : জৌনপুর দখল করতে পারলে ধকার সহজ 
হবে। এ আকাঙ্্ষায় সম্রাট আকবর হাজীপুর জয় রপর দাউদের 
শিবিরে আতংকের ছায়া নেমে আসে । সম্রাট অগ্রসর হতে 
থাকলে দাউদের বাহিনী পাটনা ছেড়ে দিয়ে গমন করে । সম্রাট 


কররানী অনন্যোপায়ে আশ্রয় নেন। পরে সেখান থেকে বের 
হয়ে সন্ধির প্রস্তাব এ সন্ধিকে ‘ফটকের সন্ধি" 
হিসেবে আখ্যায়িত কিন্তু অন্যান্য আফগান সামরিক সদস্যগণ এ 
সন্ধির বিরোধিতা দাউদ খান কররানী এ সন্ধি মানতে ব্যর্থ হন। 
৭. দাউদ খান : বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘাটি করে থাকা আফগান 
সর্দারদের জন্য মুনিম খান তাণ্ডা থেকে অভিযান পাঠাতে থাকেন। 
গান জায়গিরদার সুলায়মান মন্কালি মুঘল বাহিনীর হাতে 
ইতোমধ্যে সম্রাট আকবরের নির্দেশে রাজা টোডরমল এসে মুনিম 
যোগ দেন। যুদ্ধে টোডরমলের যোগদানের ফলে মুঘল বাহিনীর 
বৃদ্ধি পায় এবং উড়িষ্যার দাউদকে আক্রমণের জন্য মুঘল বাহিনী এগিয়ে 
॥ মুঘল সেনা হুগলির গড়মান্দারণ হয়ে দক্ষিণ মেদিনীপুরের দাতনে 
পৌছায়। এ স্থানে গড়হরিপুর আশ্রয় লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করে, দাউদ তখন 
উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । মুঘল বাহিনী দাউদের পিছু নিলে বালেশ্বরের 
তুকারয় নামক স্থানে দাউদের সাথে মুঘল বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাউদ খান কররানী ফটকে পলায়ন করে, কিন্তু টোডরমল 
তার পিছু নিলে তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন। ফলে দাউদ ও মুনিম 
খানের মধ্যে এক সক্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এ সন্ধি ফটকের সন্ধি নামে 
পরিচিত ৷ সন্ধির শর্ত অনুযায়ী বাংলা ও বিহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তবে 
এতে স্থির করা হয়, দাউদ খান কররানী সম্রাটের সামন্ত রাজা হিসেবে উড়িষ্যা 
শাসন করবে । 
৩ দাউদ খানের ইন্তেকাল : ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের নিকট মুঘলদের সাথে 
আফগানদের হাড্ডাহাড্ডি যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে দাউদ খান 
পলায়ন করেন। তবে তার অশ্ব জলাভূমিতে আটকে যায়। ফলে মুঘল বাহিনীর 
হাতে তিনি বন্দি হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র . ১৭৩ 


5 দাউদ খানের কৃতিতৃ 

বাংলার ইতিহাসে দাউদ খান ছিলেন একজন দক্ষ শাসক । নিম্নে তার কর্মময় 

জীবনের কৃতিতৃ বর্ণনা করা হলো- 

১. সাম্রাজ্যের স্থায়ীকরণ : দাউদ খান কররানী ছিলেন একজন দক্ষ ও বীর 
যোদ্ধা। তাই সিংহাসন লাভ করেই তিনি অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত 


করে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দীর্ঘস্থায়ী করেন। 

২. ন্যায়পরায়ণ শাসক : দাউদ খান কররানী ছিলেন একজন ন্যায়: শাসক। 
তিনি ইসলামের কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ঈমান আকীদার এ কর্মী 
ছিলেন। মুসলিম আলেম ওলামা, মুফতি ও দরবেশকে, শ্রদ্ধা 


সকতা : অসীম সাহসিকতা ছিল সুলতান দাউদ খান কররানীর চারিত্রিক 
বলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । কররানী সুলতানদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে 
বেশি দুঃসাহসী | তিনি নিশ্চিত পরাজয় জেনেও দুর্ধর্ষ মুঘল বাহিনীর সাথে 
বারবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। মুঘল সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত 
হওয়ার মানেই তার সাহসিকতার এক অবক্ষয়ী বীরযোদ্ধার পরিচয় বহন করে। 
৭. অদুরদর্শিতা : সুলতান দাউদ খান কররানী ছিলেন অদৃরদর্শী ও হঠকারী 
শাসক । তিনি অমাত্য ও আত্মীয় স্বজনের সদাসর্বদা বৈরী মনোভাব পোষণ 
করেন এবং তার কার্যকারণ হিসেবে স্বীয় প্রধানমন্ত্রী লোদী খানকে হত্যা করে 
অদৃরদর্শিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। লোদী খানকে হত্যা করায় কররানী 
শাসনের পতন তৃরাৰিত হয়। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, বাংলার ইতিহাসে দাউদ 
খান কররানীর সালতানাত বিশেষভাবে স্মরণীয় । তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও 
ন্যায়পরায়ণ শাসক । তবে তিনি বেশিদিন তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারেননি । 
ফলে মুঘলরা তাকে পরাজিত করে এবং বাংলার বুক হতে তাদের গৌরব চিরতরে 
মান হয়ে যায়। 


১৭৪______ রা ভলতাহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ ; তৃতীয় বর্ষ জ 


সুলতানি আমলের আর্থ-সামাজিক জীবন, 
| শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন এবং স্থাপত্য শিল্প 


প্র: ৫৯ ॥ সুলতানি আমলে বাংলার শাসনব্যবসথর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। 
* অথবা, সুলতানি আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও। 

উপল ॥ উপস্থাপনা : ১২০৪ জে তা বা খানে 
এতদঞ্চলে ইসলামী সালতানাত ব্যবস্থার সূচনা হয়। এরপর অন্যান্য 
শাসকগণ ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাকে দিল্লির অধীনে 

শাসনকার্য অব্যাহত রাখে | এ সময় বাংলাকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করে 
শাসন করা হতো। সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শুই ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এ তিনটি 
ইকতাকে একীভূত করে স্বাধীন সালতানাত ৷ ১৩৩৮ খ্ৰিষ্টাব্দ থেকে 
পরবর্তী দুশো বছর বাংলায় স্বাধীন সুলতানি বলবৎ ছিল । 


১. সুলতান : ‘সুলতান’ ছিলেন ক্ষমতার অধিকারী । মুদ্রায় তারা 
আবার কেউ কেউ * আদিল' “ইমাম-উল আযম’ ইত্যাদি উপাধি 
গ্রহণ করতেন। হাঘিব সিলাহদার, শরাবদার, জমাদার, 
দরবান প্রভৃতি কর্ম! ! সুলতান সকল ক্ষমতার উৎস ছিলেন । তিনি 

রীকে নিয়োগ করতেন । তিনি আইন প্রণয়ন করতেন এবং 
ছিলেন । তিনি বিচার বিভাগের কর্তা ছিলেন । মুসলমান 

বিধান করাও সুলতানের দায়িতে ছিল। 

পরেই ছিল উষীরের স্থান। উযীরেরা শাসনকার্য এবং রাজস্ব 

বিষয়ে সর্বেসর্বা ছিলেন। অনেক সময় সুলতান শারীরিক ও মানসিক 

য় দুর্বল হলে বা সুলতান রাজধানীর বাইরে গমন করলে উীরেরাই শাসনকার্ধ 

পরিচালনা করতেন। বাংলাদেশের উষীরদের নানা দায়ি ও কর্তব্য ছিল এবং একই 

সঙ্গে উধীর, সর-ই লক্ষর ইত্যাদি কয়েকটি দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন । উযীর বা 

মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন আরো দুটি পদবির উল্লেখ দেখা যায়। এ পদগুলো "দবীর দাস' ও 
“সগীর মল্লিক’ ৷ দবীর দাস ব্যক্তিগত সহকারী । সগীর মল্লিক ছোট অমাত্য। 

৩. আমীর-ওমারা : সুলতানি আমলে আমীর-ওমারার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা 
যায়। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন এবং প্রয়োজনে দরবারে উপস্থিত 
থাকতেন। তাঁরা সাধারণত আমীর বা মালিক নামে অভিহিত হতেন । তারা সুলতানদের 
পরামর্শ দান করতেন। অমাতাবর্গ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন । 
এ সকল অভিজাত শ্রেণি প্রশাসনের স্তপ্স্বরূপ সুলতানকে সর্বোতভাবে সাহায্য করতেন । 
সুলতানের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে আমীর-ওমারা .বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন । 
সুলতান শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর আমীর-ওমারা তার পুত্র সিকান্দারকে 
সিংহাসনে উপবেশন করান কিন্তু পরবর্তীতে অনুপযুক্ত বিচার করে তীর স্থলে পরবর্তী 
ইলিয়াস শাহী আমলে জালালউদ্দিন ফতেহ শাহকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। 
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৪. অন্যান্য পদ ও বিভাগ : এছাড়াও সুলতানি আমলে বিভিন্ন পদ ও বিভাগ 
প্রচলিত ছিল; যেমন_ 

ক. ও মুলকপতি : সুলতানি আমলে বাংলায় রাজ্যের উপবিভাগগুলোকে 
আনা তু হা মে রি রা এন 
অরশহর সম্ভবত একার্থক কিংবা অরশহর উপ বিভাগের নাম ছিল মুলক। 

খ. কসবাহ ও সিইটাহ :.সুলতানি আমলে দুর্গহীন শহরগুলোকে বলা হতো কসবাহ এবং 
দুর্গযুক্ত শহরগুলোকে সিইটাহ বলা হতো। সীমান্ত রক্ষার ঘাটিকে বলা হতো থানা। 

৫. রাজস্ব বিভাগ : সুলতানি আমলে রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল 

যাকাত বা দরিদ্রকর, মাল-ই গনীমত বা যুদ্ধলন্ধ দ্রব্যাদি, র 

শুক্ক। সুলতানি আমলের প্রধান রাজস্ব ছিল ভূমিকর ৷ ভূমি জরি' রর পরিমাণ 

এবং আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়। চীনা পর্যটকদের যায়, ভূমি 
রাজস্বের পরিমাণ ছিল উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ ৷ 
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-বাণিজ্যে অগ্রসর ছিল। 


৮২ “পদাতিক বাহিনী এবং নৌবহর । বাংলার পদাতিকদের বিশিষ্ট 
নাম পাইক, বাংলার সৈন্য বাহিনীতে দশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এক একটি 
দল গঠিত' হতো। তাদের প্রধানের উপাধি ছিল সর-ই-খেল। বুঘরা খান 
কায়কোবাদকে প্রত্যেক খানের অধীনে দশজন মালিক, প্রত্যেক আলিমের অধীনে 
দশজন আমীর । প্রত্যেক আমীরের অধীনে দশজন সিপাহসালার, প্রত্যেক 
সিপাহসালারের অধীনে দশজন সর-ই খেল এবং প্রত্যেক সর-ই খেলের অধীনে 
দশজন অশ্বারোহী সৈন্য রাখার নির্দেশ দেন। বাংলার নৌবহরের অধিনায়ককে 
বলা হতো মীরবহর । স্থল বাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল হাতি । 

৮, দুর্গ নির্মাণ ও বেতন-ভাতা : দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে 
সুলতানগণ দুর্গ ও সামরিক চৌকি স্থাপন করতেন। দেশের বিভিন্ন সামরিক 
গুরুতৃপূর্ণ স্থানে দুর্গ নির্মাণ করা হতো । সৈন্যদের বেতন-ভাতা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট 
তথা পাওয়া যায় না। তবে চীনা বিবরণীতে জানা যায় যে, সৈন্যরা বেতন ও 
রেশন পেতো । সেনাবাহিনীর বেতনদাতার উপাধি ছিল আরিজ-ই লক্কর। 
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৯. দেহরক্ষী বহিনী : সুলতানের প্রধান দেহরক্ষীর অধীনে কিছুসংখ্যক দেহরক্ষী ছিল। 
সুলতান হুসেন শাহের আমলে প্রধান দেহরক্ষী হিসেবে কেশব ছত্রীর নাম পাওয়া 
যায়। সুলতানের অস্ত্রশস্ত্র বহনের জন্য সিলাহদার নিযুক্ত ছিল। সোনারগায়ের 
শাসনকর্তা ফখরউদ্দিনের সিলাহদার হিসেবে বাহরাম খানের নাম জানা যায়। 

১০. বিচার বিভাগ : সুলতানি আমলে বিচারব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল । সুলতান ছিলেন 
সর্বোচ্চ বিচারপতি ৷ সপ্তাহে কয়েকটি বিশিষ্ট শরীয়তের আইন প্রয়োগ করা 
হতো এবং সকল সুলতান, জ্ঞানী এবং ন্যায় বিচারক ছিলেন । সুলতান নিজেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন। তবে শুধু গুরুত্বপূর্ণ করে 
রাজদ্রোহ এবং ধর্মদ্রোহ ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি বিচার 
মতে, কাধীগণ যে সকল ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতে হতেন সেসব 
ব্যাপারে সুলতান নিজেই বিচার করতেন। বিচারের 
ভার কাষীর ওপর ন্যস্ত ছিল। শহরে এবং গ্রামে হতেন । আলেম 
বা জ্ঞানীগুণিগণ বিচার বিষয়ে কাধীদের ক্লরতেন। কোনো কোনো 
সুলতান নিজেদের বিরুদ্ধেও কাধীদের নিতেন। 

১১. অপরাধ দমন ও শান্তি : অপরাধ দমন ও শাস্তি প্রদানে সুলতানগণ ছিলেন 
অত্যন্ত কঠোর। চীনা বিবরণে দু" স্তর উল্লেখ পাওয়া যায়_ প্রহার এবং 
নির্বাসন। নির্বাসনই ছিল সর্বোচ্চ শ্রাপ্তি। তবে রাজন্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়ারও 
প্রমাণ আছে। তখন জেলখানা ছিল না। বন্দিদের কোনো একজন 
অফিসারের অধীনে রাখা কোনো সময় রাজদ্রোহীদের দুর্গে বন্দি করে 
রাখা হতো। গ্রামের গ্রামের শান্তি রক্ষা এবং গ্রামের সামাজিক ক্রিয়া- 

৷ $সকল সামাজিক ব্যাপারে সামাজিক আইন চালু ছিল। বিশেষ 

করে হিন্দুদের ব্যাপারে হিন্দু আইন প্রচলিত ছিল। 

বিভাগ : দেওয়ান-ই কোতোয়াল রাজ্যের পুলিশ বিভাগের কার্য 

। এ বিভাগের প্রধান নির্বাহীকে বলা হতো কোতোয়াল। এ বিভাগের 

লো কোতোয়াল ছিল, যারা রাজ্যের শাস্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত 

| কোতোয়াল ছাড়াও রাজ্যের গোপন খবর সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা বিভাগ 
ছিল। গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদেরকে জাসুস বা দানী বলা হতো। 
উকি সুলতান সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক 
বিভাগে ভাগ করতেন। এসব প্রশাসনিক বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনকে 
'ইকলিম' ও 'আরছা*য় বিভক্ত করা হতো। ইকলিম এবং আরছার ভারপ্রাপ্ত 
অফিসারদের পদবি একই ধরনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উধীর, সর-ই লক্কর, 
জমাদার-ই গাইর মুহল্লী নামক পদবিধারীরাই ইকলিম ও আরছার শাসক। 
শহর, কসবা এবং খিত্তা প্রায় একার্থবোধক ৷ শহর শব্দের অর্থ শহর বা নগর। 
৮০৭৬ সন দি সক 
০০ এই যে, শহর ব্যবসা কেন্দ্র, 
কসবা এবং খিত্তা সামরিক কারণে গঠিত নগরবিশেষ। শহর কসবা, উষীর 
এবং সর-ই লক্কর-এর অধীন ছিল। থানা সর-ই লক্করের অধীনে ছিল। 
শিকদার কয়েকটি মহালের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন এবং কয়েকটি মহাল 
নিয়ে একটি শিক গঠিত হতো। সুলতানি আমলে সামন্তের সন্ধানও পাওয়া 
যায়। তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দেয়ার পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকার শাসনভার পেতেন। 


॥ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৭৭ 


১৪. 'টাকশাল : সুলতানি আমলে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে টাকশাল 
স্থাপিত হতো । গৌড় খলিফাতাবাদ, বরবকাবাদ, ফতেহাবাদ এবং কামরূপ 
শহরে টাকশাল ছিল। মুসলিম শাসকগণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় শহরে 
টাকশাল স্থাপন করেছিলেন । এসব টাকশাল থেকে সুলতানগণ নিজ নামে মুদ্রা 
জারি করতেন। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, i 

উপাত্ত বিশ্লেষণ করে একথা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার তৎকালীন 

পরিচালিত হতো ইসলামী শরীয়াহ আইন অনুসারে। সুলতানগণ ee 
প্রশাসনিক রীতি-নীতিকে অনুসরণ করতেন। বাংলার 


উদার ও সুশাসক ৷ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ৬৫০৮১ যে 
দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন ইতিহাসে ত তা ঠা স্মরণীয় ] 
জর হি টি সস 


অথবা, ইসলামী সালতানাত আমলে বাংলার 


হাজার মসননে উপরি বার সাহার লাল জা 
মধিকার 'ছিলেন। মুদ্রায় তারা * সুলতানুল আলম’ অথবা 'সুলতানুল-মুয়াযঘম" 
উপাধি গ্রহণ করেন । আবার কেউ কেউ ০০০ “ইমামুল-আযাম' 
উপাধি গ্রহণ করেন । 

সুলতানি আমলে সুলতানগণ যেসব উপাধি গহণ করেছিলেন তা হলো- 
সুলতান ইলিয়াস শাহ মুদ্রায় 'খলিফাতুল্লাহ-বিল হুজ্জাত ওয়াল-বুরহান', 
সুলতান ফতেহ শাহ শিলালিপিতে “রাজাধিরাজ', ‘জলে ও স্থলে সাহসী যোদ্ধা’ 
“কুরআন ও হাদীসের রহস্য উদঘাটনকারী' এমনকি ধর্মীয় ও শারীরিক 
(ভেষজ) বিদ্যায় পারদর্শী বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। সুলতান সিকান্দার শাহ 
মুদ্রায় সিকান্দারুস-সানী অর্থাৎ দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি ধারণ করেন। 
ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ নিজেদের নাম উল্লেখ না করে মুদ্রায় 'নাসির-ই 
আমীরুল মুমিনীন", “ইয়ামীন খিলাফত উল্লাহ', “ইয়ামীন আল খিলাফত’ রূপে 
নিজেদের ঘোষণা করেন। জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহই প্রথমে খলীফা উপাধি 
গ্রহণ করে নিজেকে ‘গাউসুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন' এবং “নাসিরুল 
ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন*, হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন । 
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২. সুলতানি রিয়াসত : সুলতানই ছিলেন সালতানাতের হোতা বা সবময় ক্ষমতার 
উৎস। তিনি সকল দায়িত্বশীল রাজকীয় কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন । তিনিই 
সর্বপ্রকার আইন প্রণয়ন করে রাজ্য শাসন করতেন। প্রশাসনিক কাঠামোর 
বিন্যাস করে কর্মচারীদের স্তরভেদ তাদের ওপর বিভিন্ন কাজের গুরুদায়িতব ন্যস্ত 
করা সুলতানের দায়িতে ছিল । কর্মচারীদের সুলতানের নিকট জবাবদিহি করতে 
হতো । সুলতান কুরআন সুন্নাহ বা শরীয়ত মোতাবেক আইন প্রণয়ন করতেন 
এবং ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। 

৩. আমীর ওমারা : সুলতানি আমলে আমীর ওমারার প্রভাব লক্ষ্য করা য়া। তারা 


বিভিন্ন দায়িতৃপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন এবং প্রয়োজনে পস্থিত 
থেকে যাবতীয় বিষয়ে সৃক্ম বিচার বিশ্লেষণ ও কার্যক্রম 
পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তদারক করতেন। বা মালিক 


এবং দুর্বল শাসকের শাসনামলে নিজেদের ক্ষমতা 
কুক্ষিগত ৷ মুজাফফর শাহের উযীর হিসেবে সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন 
রক্ষীদের সাথে গভীর ষড়যন্ত্র করে সর্বশেষ হাবশি সুলতানকে 

হত্যা করে হোসেন শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন । 

৫. সুলতানি পরিষদ : সুলতানি আমলে উৎকীর্ণ অসংখ্য শিলালিপি থেকে সুলতানি 
আমলে নিয়োজিত কতিপয় রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। সমসাময়িক 
শিলালিপিতে উযীরকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বলে অভিহিত করা হয় ইকলিম, 
আরসা বা শহরের শাসনকর্তা। কয়েকটি শিলালিপিতে পদবির সাথে “সর-ই 
লস্কর" (সেনাধ্যক্ষ), 'কোতোয়াল' (নগরাধ্যক্ষ), 'শরাবদার-ই গায়ের মুহল্লী” 
(অসাধারণ পানীয় মদ সরবরাহকারী)। ইতঃপূর্বেল্লিখিত ইকলিম ছিল প্রদেশ 
এবং *“আরসা" ছিল জেলা । মন্ত্রী বা উধীরের পদমর্যাদাসম্পন্ন আরো কয়েকজন 
রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায় । যেমন- ‘দাবীর খাস' ও 'সগীর মল্লিক |” 
দাবীর খাস ছিলেন ব্যক্তিগত সচিব এবং সগীর মল্লিক উপাধি ছিল সনাতনীয়। 

৬. রাজস্ব বিভাগ : ইসলামী বিধান অনুযায়ী বা শরীয়ত মোতাবেক রাজস্ব ব্যবস্থা 
পরিচালিত হয়। সুলতানি আমলে রাজস্বের প্রধান উৎস খারাজ বা ভূমিকর, 
যাকাত বা দরিদ্র কর, মাল-ই গনীমত বা যুদ্ধলন্ধ দ্রব্যাদি, বাণিজ্য কর ও 
আবগারী শুল্ক । সুলতানি আমলের প্রধান রাজস্ব. ছিল ভূমিকর। ভূমি জরিপ, 


১: 
পপ শাহ। এ সকল উযীর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
তন 
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ভূমি করের. পরিমাণ এবং আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়। চীনা পর্যটকদের 
বিবরণী হতে জানা যায়, ভূমি রাজস্বের পরিমাণ উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশ । 
কোষাগারে পাঠাতো । ভূমি রাজস্ব ব্যতীত “মাল-ই গনীমত' ছিল অন্যতম 
সরকারি আয়ের উৎস । ইসলামী বিধান মতে, গনীমত চার পঞ্যামাংশ সৈন্যদের 
মধ্য বিতরণ করে বাকি এক পঞ্চমাংশ রাজকীয় কোষাগারে জমা দিতে হতো । 


কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ সব সময় হতো না এবং হলেও কত পরিমুনিউটগনীমত 
কোষাগারের জমা হতো তাও সঠিকভাবে বলা যায় না। 
বণিজ্য শুল্ক আদায় করা হতো । আমদানি রপ্তানি বি শুল্ক ধার্য 


দত ও দ্ষিপতার ফলেই 


সর্বজনবিদিত আছে, একদিন শিকারের সময় একটি শর এক বিধবার 
ছেলেকে র। বৃদ্ধা কামীর নিকট নালিশ করলে কাযী সুলতানকে ডেকে 
বিচার । সুলতান কাধীর আদেশ মেনে নেন এবং বলেন, কাষী সুবিচার না 
তাকে কতল করতেন ৷ প্রতুযুত্তরে কবী বলেন, সুলতান যদি কাষীর 
মেনে না নিতেন তাহলে তিনি সুনতানবে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিতেন । 
সুলতানি আমলে দু'ধরনের শাস্তি ছিল- প্রহার ও নির্বাসন। রাষ্ট্র ব্রাহিতার 
অপরাধে বন্দিদশা হতো-_ যেমন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সনাতন্কে বিদ্রোহ 
করার জন্য বন্দি করেন। বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন কাষী এবং 
সুলতান ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত ৷ 
৯. প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন পদ্ধতি : মুদ্রা লিপিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে সুলতানি 
যুগের প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা লাভ করা যায়। তবে 
সে ধারণা খুবই অস্পষ্ট ৷ মুদ্রায় ইকলীম, আরছা, শহর, কসবা ও থানার উল্লেখ 
পাওয়া যায়,। দুটি ইকলীমের নাম পাওয়া গেছে মুরাযযামাবাদ ও মুবারকবাদ । 
আরছা ছিল ইকলীমের অংশ । ইকলীমকে বর্তমান সময়ের বিভাগ এবং 
আরছাকে জেলার সাঁদে অন্ভিন্ন মনে করা যেতে পারে । ইকলীম ও আবছার 
শাসনকর্তাদের পদবি অনেক ক্ষেত্রেই এক রকম ছিল, যেমন_ 'সর-হ নাহ্ষল" 
বা উযীর । তাই কেউ কেউ মনে করেন, আরছা ও ইকলীম এক ও অভিন্ন এবং 
একই প্রশাসনিক বিভাগকে উভয় নামেই অভিহিত করা হতো । কিন্তু শিলালিপি 
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ও মুদ্রায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইকলীম দ্বারা বড় 
এলাকা ও আরছা দ্বারা ছোট এলাকা বুঝাতো এবং আরছা ইকলীমেরই অংশ 
বিশেষ ৷ ‘শহর’, ‘কসবা’ এবং “খি্তা' প্রায় একার্ঘবোধক। কসবা এমন শহর, 
যার রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় নয় এবং সুদৃঢ় রক্ষাব্যবস্থা যে শহরে আছে তাকে “খিস্তা' 
বলা হতো। আর শহর বলতে সাধারণভাবে নগরকে বুঝাতো। এ তিনটি 
বিভাগেই শাসনকর্তা ছিল 'সর-ই লক্কর' উপাধিধারী কর্মচারী | 'থানা' নামে যে 
এক প্রশাসনিক বিভাগের নাম পাওয়া যায় তাও “সর-ই লক্কর'-এর অধীনে ছিল। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইখতিয় 
বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলা বিজিত হবার পরে বাংলায় 
সূত্রপাত হয়। দিল্লি সালতানাতের একটি অধীনস্থ প্রদেশ 


প্রধান উৎস ছিল (১) যাকাত বা ধর্ম কর-_ 
করা হত; (২) খারাজ বা ভূমি কর এটি 
হিন্দুদের কাছ থেকেই হত: (৩) খামস্‌ যুদ্ধের সময় লুষ্ঠিত দ্রব্যের 
পড়ত, (8) উরস্‌ বা ভূমি কর এটি শুধু 
মুসলমানদের আদায় করা হতো এবং (৫) জিজিয়া শুধুমাত্র 


রাজস্ব "্যবস্থা : নিয়ে সুলতানি আমলে বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা 

আলো হলো- 

৩ ভূমি বাজ: সুলতাদি আমলে রাজস্ব-নীতি কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তির ওপর 
ত ছিল না, যদিও ভূমি রাজস্বই দিল্লির সুল হানি সাম্রাজ্যের প্রধান আয় ছিল। 

ভূমি-রাজস্বসুনির্দিঃ করার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যের আবাদী জমি চার ভাগে ভাগ করা 

হয়, যথা- (১) খালিসা অঞ্চল, (২) ইক্তা বা প্রাদেশিক অঞ্চল, (৩) হিন্দু নৃপতিগণ 
কর্তৃক শাসিত অঞ্চল এবং (৪) মুসলমান পণ্ডিত বা সাধু-সন্তদের প্রদত্ত জমি । 

১. খালিসা অঞ্চল : খালিসা অঞ্চল ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু 
খালিসা অঞ্চলে কৃষক বা প্রজাদের সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্ক ছিল না। 
“চৌধুরী', “মুকাদ্দম' পদাধিকারী কর্মচারীদের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকার 
খালিসা অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করতেন । এছাড়া খালিসা অঞ্চলে “আমিল' 
নামে আরও এক শ্রেণীর কর্মচারী থাকতেন । এই কর্মচারীরা কৃষক বা চাষীদের 
কাহ থেকে খাজনা আদায় করতেন । ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করার বা করের 
পরিমাণ স্থির করার কোন সুনির্দিষ্ট রীতি চালু ছিল না। জমির পরিমাণ বা জমির 
উৎপাদনী শক্তি প্রভৃতি বিবেচনা না করে যথেচ্ছ ভাবে খাজনা ধার্য করা হতো । 
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২. ইক্তা অঞ্চল : ইক্তা অঞ্চলে খাজনার হার নির্ধারণ ও তার আদায়ের দায়িত্ব 
ছিল ইক্তাদার বা মুক্তির ওপর (মুক্তি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের শাসকের নাম)। মুক্তি 
তাঁর প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়ে খাজনার বাকি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতেন । 
যুক্তি নিজের স্বার্থে সর্বদাই রাজন্বের ঘাটতি দেখাতে যত্নবান থাকতেন । এই 
কারণে তার কাজকর্মের ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'খোওয়াজা* 
নামে এক শ্রেণির কর্মচারীকে প্রতিটি ইক্তায় নিযুক্ত করতেন; মুক্তি ও 
খোওয়াজা যাতে মিলিতভাবে সরকারী খাজনা ফাকি দিতে না পারেন, সেজন্য 
একদল গুপ্তচর নিযুক্ত থাকত ৷ কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি গুপ্তচর নিয়ে 

৩. গণ ৯৩8 যে সকল হিন্দু নৃপতিরা 


কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন J 


সাধু-সন্তদের ধর্মীয় কারণে বা “ইনাম্‌" (পুৰ্ব 
জবি ডীরা বিনা-খাজরায় ভোগ করতেনু 
রাজস্ব : দিল্লির সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
তেব লি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 
ল (১) রাজস্বের পরিমাণ যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি 
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্ যাবৎ যে সকল হিন্দু মুকান্দম, চৌধুরী ও খুৎ-রা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা 
ভোগ করেছিলেন, আলাউদ্দিন সেই সকল সুযোগ-সুবিধা বাতিল করেন এবং তাদের 
ওপর ভূমি কর ও আবাস কর ধার্য করেন। 

তৃতীয়ত, আলাউদ্দিন কৃষকদের ওপর ভূমি রাজস্ব ছাড়াও অন্যান্য কর ধার্য করেন, 
যথা- চারণ কর, আবাস কর ইত্যাদি। 

চতুর্থত, তিনি ফসলের অর্ধাংশ ভূমি কর হিসেবে ধার্য করেন । 

পঞ্চমত, তিনি ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সমগ্র 
সাম্রাজ্যে জমি জরিপ করে খাজনা ধার্য করার রীতি প্রবর্তন করেন। 

ষষ্ঠত, সকল প্রকার রাজস্ব ও কর কঠোরভাবে আদায় করার জন্য আলাউদ্দিন এক 
দক্ষ শাসনযন্ত্ের প্রতিষ্ঠা করেন৷ প্রকৃতির বা অন্য কোনো কারণে ফসলের উৎপাদন 
কম হলে বা ফসল হানি হলে, রাজস্ব ও কর মওকুফ করা তিনি নিষিদ্ধ করেন। 
আলাউদ্দিনের রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্যই ছিল সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণির কাছ থেকে 
কর আদায় করে রাজকোষ পরিপূর্ণ করা এবং প্রকৃতপক্ষে রাজস্বের বোঝা কৃষক, 
বণিক, জমিদার, ব্যবসায়ী সকলকেই বহন করতে বাধ্য করা হয়। 
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আলাউদ্দিনের রাজস্ব নীতি ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং তার মতো শক্তিশালী সম্রাটের 
পক্ষেই তা কার্যকর করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের পক্ষে রাজস্ব 
নীতির এই কঠোরতা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। তার কঠোর আইনগুলির 
অধিকাংশই ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয় যদিও তার প্রবর্তিত রাজস্ব ক্রমের বিশেষ 
কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। 

৩ সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের রাজস্ব ব্যবস্থা : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক 
রাজস্ব ব্যবস্থা কয়েকটি ধাপে প্রবর্তন করেন। প্রথমত, সুলতান গিয় তুঘলক 
আলাউদ্দিনের রাজস্ব নীতির কঠোরতা কিছু পরিমাণে শিথিল যদিও 
উৎপাদিত ফসলের অধিকাংশ ভূমি রাজস্ব হিসেবে বহাল রাখেন। বাঅন্য 
কারণে ফসলের ক্ষতি হলে, আংশিকভাবে রাজন্ব মওকুফ তিনি গ্রহণ 
করেন। দ্বিতীয়ত, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক খুৎ মুকাদ্দম ও ভূমি রাজস্ব ও 


ব্যবস্থা : দিল্লির পরবর্তী সুলতান মুহাম্মদ 


2 সুলতান মুহাম্মদ বিন 
পরিচালনা করতে প্রয়াসী হন। তার নির্দেশে 


বিন তুঘলক রাজন্ব 


প্রদেশগুলির বাৎসরিক, ব্যয়ের হিসাব রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। এর উদ্দেশ্য 
ছিল সাম্রাজ্যের একই ধরনের রাজন্বনীতি বজায় রাখা এবং যাতে 
কোন গ্রাম বা রাজস্ব প্রদান থেকে অব্যাহতি না পায় সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি 
রাখা। নীতি ছিল সময়োপযোগী ও রাষ্ট্রের পক্ষে উপকারী । কিন্তু এই 


ও রাষ্ট্রের পক্ষে উপকারী ৷ কিন্তু এই নীতি শেষ পর্যন্ত 
সম্ভব হয়নি। সুলতানের পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল রাজস্ব-ক্রম বৃদ্ধি করা 
এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি দোয়াব অঞ্চলে রাজস্বের পরিমাণ পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি 
করেন। কিন্তু দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের ফলে এই 
নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যদিও তিনি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের রাষ্ট্রীয় ঝণ ও 


আমীর-ই-কোহী নামে এক ্রতিষ্ঠা। সরকারী ব্যয়ে পতিত জমি কৃষির 
উপযোগী করে তোলাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই 


৩ সুলতান ফিরোজ তুঘলকের রাজস্ব ব্যবস্থা : রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে পরবর্তী 
সুলতান ফিরোজ তুঘলক ছিলেন বিশেষ মনোযোগী । প্রজাবর্গের আনুগত্য ও সর্মঘন 
লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বহু রকমের অবৈধ খাজনা বাতিল করেন । রাজস্বের পরিমাণ 
ত্রাস করেন এবং কোরানের নির্দেশানুসারে মাত্র চার ধরনের কর ধার্য করেন; যথা- 
খারাজ, খামসু, জিজিয়া ও যাকাত । আন্তঃপ্রাদেশিক শুক্ক বা “চুঙ্গি' বাতিল করে 
সুলতান সর্বত্র অবাধ বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করেন। এছাড়া কৃষির উন্নয়নের জন্য 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৮৩ 


তিনি পাঁচটি বৃহৎ সেচখাল খনন করেন এবং উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ সেচ 
কর হিসেবে ধার্য করেন। রাজন্ববৃদ্ধির জন্য তিনি বহু ফলের বাগিচা রোপণ করেন 
এবং নানাবিধ ফলের চাষে উৎসাহ দেন। এই সকল বিধি-ব্যবস্থার ফলে শুধু যে 
সুলতানের রাজকোষেরই সমৃদ্ধি ঘটেছিল এমন নয়, জনসাধারণেরও বৈষয়িক 
সমৃদ্ধি ঘটেছিল । 

ফিরোজ তুঘলকের রাজস্ব নীতির প্রধান ত্রুটি ছিল প্রথমত, বি নাম রানা 
দেওয়ার নীতি পরোক্ষভাবে রাজুকোষের ক্ষতি করেছিল এবং প্র 
ইজারাদারদের অত্যাচারে প্রজানর্গের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি 
ইজারাদররা নির্ধারিত রাজস্থের অতিরিক্ত প্রজাদের কাছ থেকে বল্গু 
করত । এই প্রথা আলাউদ্দিন খলজী ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক্র 
দ্বিতীয়, ফিরোজ সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের নারি বেতনের 
জায়গির দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন যা আলাউদ্দিন্লা খালজী ও মুহাম্মদ-বিন- 
তুঘলক রদ করেছিলেন। এই কর্মচারীরা নিজ য়পিরে চাষ-আবাদ করার 
পরিবর্তে জায়গির দলিল রাজস্ব আদয়কারী 
বিনিময়ে বিক্রয় করে দিত। ফলে রাষ্ট্র ও উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হতো । তৃতীয়, 


হিন্দুদের কাছ থকে কঠোরভাবে করার ফলে হিন্দু সম্প্রদায় 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যের সংহতি বিপন্ন করে 
তুলেছিল। পরবর্তী দুটি ংশ যথাক্রমে সৈয়দ ও লোদী বংশ 
ফিরোজের রাজস্ব নীতি বজায় রাখে । লোদীদের আমলে সমগ্র 
কৃষিজমি আফগান র মুখ্য জায়গির হিসাবে বিতরণ করা হয়। ফলে রাষ্ট্রের 
খালিসা জমি বলে অবশিষ্ট ছিল না। 

৩ সুলতানি পর্যালোচনা : সুলতানি আমলে রাজস্ব-ক্রম কেমন 
ছিল, সে বি মহলে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে উৎপন্ন ফসলের 
এক- ভূমি কর। কিন্তু এই ধারণা যথার্থ নয়। মুসলিম আইন অনুসারে 
উৎ এক-দশমাংশ থেকে অর্ধাংশ পর্যন্ত খারাজ বা ভূমি কর ধার্য করার 


অধিকার ছিল। সুলতানি আমলে মুসলমান কৃষক যদি সরকারী সেচ খাল 
থেকে জল নিয়ে চাষ আবাদ না করত, তাহলে তাকে উৎপন্ন ফসলের এক-দশাংশ 
ভূমি কর প্রদান করতে হতো । যদি সেই কৃষক সরকারি সেচ খাল থেকে জল নিত, 
তাহলে তাকে জল কর রূপে অতিরিক্ত কর প্রদান করতে হতো । এই আমলে হিন্দু 
বণিকদের মুসলমান বণিকদের তুলনায় ছিগুণ আবগারী কর দিতে হতো। সুতরাং 
একথা অনুমান করলে ভুল হবে না যে, মুসলমান কৃষকদের তুলনায় হিন্দু কৃষকদের 
দ্বিগুণ ভূমি কর দিতে হতো এবং-এর পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের এক পঞ্চমাংশ । 
সুলতানি আমলের প্রথম দিকে সম্ভবত এই ছিল রাষ্ট্রের রাজস্ব নীতি। কিন্তু 
আলাউদ্দিন খিলজীর সময় থেকে এই নীতির পরিবর্তন ঘটে । 

উপসংহার : রাভস্ববৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ ভূমি 
কর হিসেবে ধার্য করেন এবং তার পরবর্তী সুলতানদের আমলে মোটামুটিভাবে এই 
রাজস্ব ক্রম বজায় থাকে । আধুনিক এঁতিহাসিকদের মতে শের শাহ উৎপন্ন ফসলের 
এক তৃতীয়াংশ ভূমি কর হিসেবে ধার্য করেন এবং পরবর্তীকালে মোগল সম্রাট 


১৮৪ (ঠাল জনতার ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ == 


আকবর তাহাই বজায় রাখেন। সুলতান আমলে কৃষকদের ওপর ভূমি কর ছাড়াও 
অন্যান্য করও ধার্য করা হতো । সমকালীন এতিহাসিক গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, 
সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক সকল প্রকারের অ-ইসলামী খাজনা বাতিল 
করেছিলেন এবং পরবর্তী সুলতানদের অনেককেই তা বারবার বাতিল করতে হয়। 
সুতরাং মনে হয় সুলতানি আমল ভূমি কর ছাড়াও কৃষকদের অতিরিক্ত অন্যান্য কর 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : পারিস জার সা 
এতদঘ্চলে ইসলামী সালতানাত ব্যবস্থার সূচনা হয়। এরপর 
শাসকগণ ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাকে দিল্লির অধীনে এ 
শাসনকার্য অব্যাহত রাখে । এ সময় বাংলাকে তিনটি 


কোনে কোনো সুলতান “খলিফা উপাধিও ধারণ করতেন। 
লতানের দরবার বসত ৷ রাজপ্রাসাদ প্রহরীগণ কতৃক সুরক্ষিত 
প্রাসাদে বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হতেন, যথা- 'হাজিব্‌', 
” ‘সরবদার' প্রভৃতি । এছাড়া বহু ক্রীতদাস রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত 


ঠেছিল এবং এদের মধ্যে অনেকে 'ওয়াজীর'-এর পদও লাভ করতেন। 
ইসলামী শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে সুলতানরা শাসন ও বিচার করতেন। 

২. আমীর : আমীররা রাষ্ট্র-শাসন ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার 
করতেন। এদের ভিতর থেকেই সুলতানের উপদেষ্টারা নিযুক্ত হতেন। 

সুলতানদের ব্যক্তিত ও তাদের ক্ষমতা ও দুর্বলতা ওপর আমীরদের প্রভাব- 

নরচিিতি নিজ করত লা সুলতানের কারণে আদীয়রা রব 
সর্বেসর্বা হয়ে উঠতেন। অনেক ক্ষেত্রে আমীররা নিজেদের মনোনীত প্রার্থীকে 
সিংহাসনে স্থাপন করতেন, রর রানি 
রাজপরিবারের ভিতর থেকেই সুলতান মনোনীত হতেন 

৩. ওয়াজীর : রাজস্ববিভাগর প্রধান কর্মচারী ছিলেন -ওয়াজীর"। ছিনি অনান্য 
বিভাগের ওপরও কর্তৃক করার অধিকারী ছিলেন। ফিরিস্তা বলেন যে, দুর্বল 
সুলতানের আমলে 'ওয়াজীর' সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হতেন। সাধারণত 
ক্ষমতাশালী আমীরকেই এই পদে নিযুক্ত করা হতো । 
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উপসংহার : সুবিচার লাভের জন্য নিপীড়িত জনগণ সুলতানের নিকট আবেদন জানাতে 
পারতো। গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের আমলে কাজীর বিচার সর্বজনবিদিত। কথিত আছে, 
একদিন শিকারের সময় একটি শর এক বিধবার ছেলেকে বিদ্ধ করে। বৃদ্ধা কাষীর নিকট 
নালিশ করলে কাযী সুলতানকে ডেকে বিচার করেন। সুলতান কাযীর আদেশ মেনে নেন 
এবং বলেন, কাধী সুবিচার না করলে তিনি তাকে কতল করতেন। প্রত্যুত্তরে কামী বলেন, 
সুলতান যদি কাষীর বিচার মেনে না নিতেন তাহলে তিনি সুলতানকে বেত্রাঘাতের নির্দেশ 
দিতেন গতিকে কা বট সুলতানি আমলে বিচার ব্যবস্থা খুবই স্বচ্ছ ও ন্যায়তিত্িক ছিল। 


আমলে বাংলার আর্থ- অবস্থা জানার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তাদের বিবরণ 
অনুসারে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভালো ছিল। 
৩ সুলতালি সামাজিক অবস্থা 
সুলতানি ₹লায় প্রধানত দুটি সম্প্রদায়ের লোক বাস করতো । একটি রাজ 
মুসলিম সম্প্রদায়, অপরটি সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়। নিম্নে এ দুটি 
সামাজিক অবকাঠামো তুলে ধরা হলো- 


১. ১৮১88 সুলতানি আমলে বাংলায় ধীরে ধীরে এক একতৃবাদী 
সাম্যবাদী মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে। আর এটি সম্ভব হয়েছিল. মুলমানদের 

সংখ্যা ফলে। এঁতিহাসিকগণ মোটামুটিভাবে একমত্যে পৌছেন যে, 
বাংলায় সালতানাত কায়েমের পূর্বাবধি এখানে কোনো মুসলিম বসতি 
গড়ে উঠেনি। সুলতানি আমলে বাংলায় বহু সাধকের আগমন ঘটে। তারা 


্রাহ্মণ্যবাদের নির্যাতনে নিষ্পেষিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল 
ছায়াতলে দীক্ষিত হয়। এঁতিহাসিক ড. আবদুর রহিম প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, 
বাংলার মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে ৭০ ভাগ ধর্মান্তরিত, আর বাকি ৩০ ভাগ 
এসেছে বাইরে থেকে অর্থাৎ বিভিন্ন সময় বিজয় অভিযানে এদেশে প্রচুর বিদেশিরা 
এসেছে, একসময় তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে, বৈবাহিক সূত্রে 
আবদ্ধ হয়েছে। এভাবে একটি দ্বিমুখী ধারায় বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
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২. 
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মুসলিম সমাজের শ্রেণিবিন্যাস : সুলতানি আমলে বাংলার মুসলিম সমাজ 

কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। নিয়ে এগুলো আলোচনা করা হলো- 

ক. শাসক শ্রেণি : এ শ্রেণির মধ্যে ছিলেন সুলতান ও রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ । 
শাসক শ্রেণির জীবনাযাত্রা ছিল খুবই জাকজমকপূর্ণ এবং বিলাসিতায় টইটমুর ৷ 
রাজপরিবারের সদস্যগণ সবসময় বিলাসিতায় আলো ঝলমলে জীবন যাপন 
করতো এবং অসংখ্য দাসদাসী দ্বারা বেষ্টিত থাকতো। 

খ. অভিজাত ও £ এ শ্রেণি মর্যাদাগতভাবে চারটি স্তরে বিভক্ত 
ছিল। প্রথম স্তরে নবাব, সুলতান, সৈয়দ, আলেম-9 
মাশায়েখ ও দরবেশ । সব শ্রেণির ওপর তাদের প্রভাব 
সর্বাধিক । দ্বিতীয় স্তরে ছিল আমীর ওমারা, তাদের ব চটি 
স্তরে জমিদার, মুকাদ্দাম এবং চতুর্থ স্তরে সাধারণ/খৈষুট্ট খাওয়া, মানুষ । 
তবে'অভিজাত অসার বংশগত ছিল না; এটি ছিল 


সলত মতে উভয় ধর সমাজে টির ভি সামারিকতা 
মুসলিম সমাজে দু'ঈদ প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হতো । 
রম এবং মহররম উৎসব পালনসহ অন্যান্য উৎসব এ সময় 
[ভ্রনকরা হতো। এসব উৎসবে উন্নত খাবার দাবারের আয়োজন করা হতো। 
খাদ্য ও পোশাক : খাদ্য হিসেবে মুসলিম সমাজে মাছ, মাংস, ভাত, শাকসবজি 
ভরা দত তার লোগ ছেন ক পুজা হাতি লুঙ্গি ও টুপি 
এবং নারীরা শাড়ি, ব্রাউজ ও বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার পরিধান করতো । তবে 
সর্বস্তরের মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ প্রায় একই রকম ছিল। 
হিন্দু সামাজিকতা : বর্তমান সময়ের মতো সুলতানি আমলেও বাংলার হিন্দু সমাজ 
বর্ণাশ্রমের আবরণে মোড়া ছিল । হিন্দু সমাজ ছিল বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় । এ 
সময় জন্ম ও পেশার ওপর ভিত্তি করে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র_ এ 
চার বর্ণে বিভক্ত ছিল। সুলতানি আমলে বাংলার শাসকরা এ সকল শ্রেণি ও 
নিরাপত্তার পাশাপাশি ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করতো । ফলে হিন্দুরা জীবন ও সম্পদের 
নিরাপত্তার পাশাপাশি ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করতো । হিন্দু সমাজে বর্তমানের মতো 
তৎকালেও বিভিন্ন পুজা পার্বণ পালা অনুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত ছিল৷ হিন্দু সমাজে 
বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া সতীদাহ প্রথার মতো অমানবিক 
ন্যক্কারজনক প্রথা হিন্দু সমাজকে কলঙ্কিত করেছিল। জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান থাকায় 
স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ্যবাদের যাতাকলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত হতো 
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৬. হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক : সুলতানি আমলে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সম্পর্ক কেমন ছিল এ বিষয়ে এঁতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ড. রমেশচন্্ 
মজুমদারসহ কতিপয় সাম্প্রদায়িক এতিহাসিক বলেছেন, বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান 

বার রো মার কহনোই ভামো দরসে 
আচরণ থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া, চাল চলন, জীবন যাপন সব কিছুই ছিল 


সম্প্রীতির বন্ধনে যোগদান করতো । 
৭. সমাজে হিন্দুধর্মের প্রভাব : সুলতানি সমাজে 
সেন 


ও ত পূর্ণ জীবন যাপনের জন্য শিক্ষাদীক্ষার চর্চা করতো। হিন্দু সমাজে 
সতীদাহ, বাল্যবিবাহ এবং জওহর্বৃত প্রথা প্রচলিত ছিল। এতদসত্েও সমাজে 
তাহজীব তমদ্দুন তথা সংগীত ও নাচ গানের চর্চা বিদামান ছিল । 
আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা 
আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা জানার মতো পর্যাপ্ত উপকরণ পাওয়া যায়নি। 
তবে এ বিষয়ে মোটামুটি ধারণা লাভে বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে । 
নিয়ে সুলতানি আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো- 
১. কর্ম : বাংলা নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় এখানকার ভূমি বরাবরই উর্বর 
। ইবনে বতুতাসহ অন্যান্য বিদেশি পর্যটকরা বাংলার উর্বর মাটির কথা 
বলে গেছেন। চীনা পর্যটক মাহুয়ানের বিবরণ ক্ষেত্রে, সুলতানি আমলে বাংলার 
অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ছিল কৃষিজীবী। তারা 
পরিশ্রম করে চাষ করে, রোপণ করে ও জমি উর্বর করে । সারাবছর পরিশ্রমের 
ফলে বাংলার আবাদি শস্য শ্যামলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাঙ্গালি কৃষক নিজের 
পরিশ্রমেই নিজের স্বর্গ গড়ে তোলে । বছরে দুবার ফসল ফলাতো। ধানই ছিল 
এদেশের অন্যতম প্রধান ফসল ৷ তাছাড়া আদা, মরিচ, পিয়াজ, শসা, বেগুন, 
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ইক্ষু, লবণ, চিনি, মারে তেলে একি নুর বাজার মানিয়া শির 
প্রয়োজন মিটাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছিল।" এগুলো দেশের চাহিদা 
মিটানোর পর বিদেশে রপ্তানি করা হতো। 

শিল্প : সুলতানি আমলে বাংলার নগর বন্দরগুলো অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক 
বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয় । এ সময় অনেকে সমুদ্র বন্দর ও নদী বন্দরের 
প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম বন্দরে অনেক বাণিজ্য 
জাহাজের আনাগোনা লক্ষ করেছিলেন বলে তার বিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে । এ 
সময় নৌ ও সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্য হতো। কৃষি ও শিল্পজাত, সমৃদ্ধ 
সাতগাও ছিল অন্যতম বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্র। বিদেশিরা পণ্যের 


জন্যে সোনা, রূপা ও মুক্তার মাধ্যমে বাংলা থেকে দাম 
পরিশোধ করতো । ফলে সুলতানি আমলে মুদ্রা য়। এ সময়ে 
রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল যথাক্রমে জাফরান, দস্তা, প্য, সুগন্ধি দ্রব্য, 


সুতিবস্ত্র, চাল, মূল্যবান পাথর ও নীল। 


. গ্রামীণ স্বাচ্ছন্দ্য : মু ৮ চলত ১৬০৪ 
লে কং ঃ 


তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 


জন্য অনোর ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবি স্তর ৪৮১৮ 
প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজ বনি মই উৎপাদিত হতো। 

প্রাত্যহিক জীবনাযাত্রা : ইব্মনিত্রভী তার বিবরণীতে বাংলা সম্পর্কে বলতে 
গিয়ে প্রথমেই এখানকার /্রযান্ট্ট ধান চালের কথা বলেছেন। তিনি পৃথিবীর 


বাংলার হাটে দার দিনারে ২৫ রতল চাল পাওয়া যেতো । এক 
মুরগি বা ১৫টি পায়রা পাওয়া যেত। একটি হৃষ্টপুষ্ট 


কার্পাস বস্ত্রের দাম ছিল ১ দিরহাম । মূল্য তালিকা সুলতানি 
উন্নত জীবনযাত্রার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য পর্যটক 
বলেছেন, দেশীয় লোকদের মতে, তখন জিনিসপত্রের দাম 
চড়া ছিল। আবার চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ান বলেছেন, এ সময় 
০০৮4 

: মরক্কোবাসী ইবনে বতুতা বাংলায় আগমন করেছিলেন 


নিলে ভি হি থেকে সমীপে জন মারব রান 


বাকে নগর বন্দর ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। নদীর তীরের 
কমলালেবুর বৃক্ষগুলো তার মনে মিসরের নীলনদের তীরভূমির স্মৃতি জাগ্রত 
করেছিল। জীবনের নিত্যধরোজনীর দরব্যাদির পর ও বল এবং প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করলেও বর্ষাকালের অতিবৃষ্টি, কর্দমাক্ত পথঘাট, বন্যা ও 
ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী মশার উপদ্রব সহ্য করতে না পেরে তিনি বাংলা 
সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'দোযখপুর-আয নিয়ামত'। অর্থাৎ আশীর্বাদপুষ্ট 
জাহান্নাম বা ধন ভরা জাহান্নাম । 
বৈষম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা : সুলতানি আমলে এদেশ সমৃদ্ধিশালী থাকলেও 
সম্পদের বষ্টনে অসমতা ছিল। রাজন্যবর্গ এবং উচ্চপদস্থ সরকারি 
কর্মকর্তাগণই বেশি পরিমাণ সম্পদের অধিকর্তা ছিলেন । ফলে তারা প্রাচুর্য ও 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৮৯ 


আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসী জীবনযাপন করতেন। অপরদিকে, কৃষক, মজুর ও 

নিমনশ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার মান ছিল অনুন্নত। এ সম্পর্কে “তারিখ-ই 

আলাই’ গ্রন্থে এতিহাসিক আমীর খসরু বলেছেন, “রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা 

যেন দরিদ্র কৃষকের রক্ত বিগলিত অশ্রুকণা।” 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, সুলতানি আমলে বাংলার 
আর্থ-সামাজিক অঙ্গনে একটি স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল। এ সময়ে বাংলায় 
সম্পদের প্রাচুর্য ছিল, যা বিদেশিদের বিমোহিত করেছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় 
তার পাশাপাশি বাণিজ্য প্রসারে অর্থনৈতিক অবস্থা একটি মজবুত ওপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার বিভিন্ন উৎপাদিত ্ 
আকৃষ্ট করে। সুলতানি আমলেও বাংলার শিল্লোৎপাদনের ছিল। 
সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। 

রন 


র ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল । 
বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে হয়ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
এরূপ উন্নতি আদৌ সম্ভব হতো না। নিয়ে সুলতানি আমলে এতদ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো- 
১. শাসকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদারনীতি : সুলতানি আমলে শাসকরা শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেয়। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত 
সাধিত হয়। পাল ও সেন রাজাদের কট্টর ব্রাহ্মণ্য শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থা 
তাদের উদারনীতির অনুপস্থিতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া 
কর্তৃতৃকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তারা নিজেদের পাণ্ডিত্য বজায় রাখতে সংস্কৃত ভাষায় 
সাহিত্যচৰ্চা ও বেদ মহাভারত অনুশীলন করতো। রাজারাও স্বত্কর্তভাবে এ ভাষায় 
পৃষ্ঠপোষকতা দান করতো । ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে 
যায়। এ অবস্থায় তেরো শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানরা বাংলার শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়ে উদার ও নিরপেক্ষ নীতির মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের 
জন্য শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে বাবহার করার জন্য উৎসাহ দেন। 
ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির ক্ষেত্রে বন্ধ্যাতের অবসান ঘটে । 


১৯০ 


২. 


রোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


ভাষা সাহিত্যে সুলতানদের অবদান : সুলতানি আমলে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতিতে সুলতানদের তথা মুসলিম শাসকদের অবদান অনস্বীকার্য । 
বিদেশ থেকে আগত মুসলিম শাসকরা এদেশের জনগণের সাথে নিজেদের 
মনোভাব আদান প্রদানের জন্য বাংলা ভাষাকে মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করেছিল । 
ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য শাসকরা কবি সাহিত্যিকদের যথেষ্ট 
সাহায্য করেছিল। এভাবে শিক্ষিত ও সং: শাসকদের উৎসাহে ও 
অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত ও বিকাশ সাধিত হয় 

উদ্যোগে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা : সুলতানি 
মুসলমানরা ইসলাম ধর্মের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য বাং 
ধর্মীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এক্ষেত্রে 


রচনা। এ ধরনের রচনা হিন্দু কবিদেরকে 
করে। ব্যাপক আকারে এসব বিষয়বস্তু প্রবর্তিত 
বাংলা সাহিত্যের দিগন্তও বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়ে 
কবি ও সাহিত্যিকরা প্রহসনমূলক প্রণয়োপাখ্যান রচনায়ও 
ছিলেন না। শাহ মুহাম্মদ সগীর এ সময় তার “ইউসুফ জুলেখা" 
প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন। এটি ফারসি রচনার অনুবাদ । এছাড়াও সুলতানি 
যুগে দৌলত উজির, বাহরাম খান, সোনা গাজি প্রমুখও ফারসি কাব্যের অনুবাদ 
করেছেন। দৌলত উজির রচনার অনুবাদ তিনি নিজেই করেন ৷ “লাইলি মজনু" 
ও সোনা গাজি রচনা করেন "সাইফুল মুলক' । এহেন মুসলমান কবিগণ তাদের 
লেখনির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় মানব প্রেমের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যকে প্রস্কুটিত 
করে বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে অবদান রেখেছিলেন । 
ইসলামী এঁতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস : বাংলা ভাষায় ইসলামী এতিহ্যমন্তিত 
ইতিহাস রচনায় সুলতানি আমলে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল । 
মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকগণ ইসলামী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন কাব্য 
রচনা করেন । মহানবী (স) ও তার সঙ্গীদের জীবনের বিবিধ স্মরণীয় ঘটনাবলি 
ও প্রাথমিক যুগের ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও যোদ্ধাদের নিয়ে এসব 
এতিহাসিক কাব্য রচিত হয়েছিল। এসব রচনায় কল্পনা ও আবেগ প্রাধান্য 
পেলেও যথেষ্ট এতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ ছিল। 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ll ll ১৯১ 


৬ 


এঁতিহাসিক পটভূমিতে সাহিত্য : সুলতানি আমলে মুসলিম কবি ও 
সাহিত্যিকগণ এঁতিহাসিক পটভূমি সমৃদ্ধ রচনা উপস্থাপন করে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এ ধরনের রচয়িতাদের মধ্যে 
পাতি জর দিলের রায় রিলেষতাবে উরে নি সুলতান ই 
শাহের সভাকবি ছিলেন। তিনি ‘রসূল বিজয়’ কাব্য রচনা করেন। তার পূর্বে 
'শবেমেরাজ' (মহানবীর জীবন কাহিনী) কাব্য রচনা করেন! এ গ্রন্থে সুলতান 
বরবক শাহের সেনাধ্যক্ষ শেখ ইসমাইল গাজির কীর্তি বর্ণিত হয়েছে! এটি 
সম্পূর্ণভাবে এতিহাসিক গ্রন্থ না হলেও এতিহাসিক ব্যক্তি ও 


উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য বিজয় কাব্য রচয়ি শাহ 
বদিউদ্দিন, শেখ চাদ, নসরুল্লাহ খান এবং মনসুরের নাম, যেতে 
পারে । সুতরাং বলা যায়, মুসলমানদের রচিত বিজয় ‘লা ভাষা ও 
সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে । 

. গীতিকাব্যে বাংলা ভাষার উন্নতি : সুলতানি খুসলমানগণ গীতিকাব্য 
সাহিত্য রচনা করে বাংলা ভাষা ও অবদান রাখেন। কবি 
ফয়জুল্লাহ রচিত 'রাগমালা' বাংলা ভাষু সংগীত বিষয়ক সাহিত্য । 
মুসলমান গীতিকারগণ বিভিন্ন রাগপ্রধবান উচ্চাঙ্গ সংগীত, গজল, মারেফত, 
দেহতন্্, ভজন প্রভৃতি সংগীত স্বাহিত্য রচনা করেছিলেন। কবি 
সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষা ও স্যহথিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধনে সং একটি 

। 


অনন্য মাধ্যম হিসেবে ছু 

বাংলা ভাষায় জ্ঞান বুণ্টৰ্চা : সুলতানি আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 

উন্নতিতে জ্ঞান চর্চা সবিশেষ ভূমিকা রাখে । কবি মোজাম্মেল বাংলা 

ভাষায় * ও “সাতনামা' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলো 
সম্পর্কিত গ্রন্থ। এ ধরনের নতুন বিষয়কে 

অন্তর্ভুক্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছিল। 


বাংলায় আত্মীকরণ : সুলতানি আমলে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও 

ঘটাতে মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ বিদেশি ভাষাকে বাংলা ভাষায় 

হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে আরবি, ফারসিকে 
ব্যবহার করা হয়েছিল। আল্লাহ, খোদা, নবী, পয়গন্বর, জান্নাত, জাহান্নাম, ইসলাম, 
যাকাত, ফেরেশতা, রোযা, চশমা প্রভৃতি শব্দ তৎকালীন বাংলা ভাষা সাহিত্যে 
ব্যবহৃত হতো । যার ধারাবাহিকতা বর্তমানেও পরিলক্ষিত হয় । 


. বাংলা ভাষায় পীর বন্দনা : সুলতানি যুগে মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ পীরের 


মাহাত্ম্য বর্ণনা করে অনেক কাব্য রচনা করেছিলেন । মুসলিম পীর দরবেশদের 
অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক গুণকীর্তনে সবিশেষ মুগ্ধ হয়ে কতিপয় মুশরিক 
বাতিল অংশীবাদী সনাতন হিন্দুরা অনুগ্রহ লাভের আশায় তাত্রা পীর পৃজা 
করতো । হিন্দু সমাজের ওপর মুসলিম পীরদের প্রভাব প্রতিপান্তর ফলে 
'সত্যপীর' নামক ধর্ম পদ্ধতির উদ্ভব হয়। সত্যপীরের আরাধনাকে কেন্দ্র করে 
ফয়জুল্লাহ সর্বপ্রথম কাব্য রচনা করেন । এছাড়াও এ সময় মরমী কবিদের দ্বারা 
সাহিত্য রচিত হয়েছিল। ফারসি সাহিত্যের 'মসনবী' এর আলোকে বাংলার 
মুসলিম কবিরা ‘পদাবলী’ কাবা রচনা করেন। চাদ কাজি বাংলা সাহিত্যে প্রথম 
'পদাবলী' বাক্যের অগ্রনায়ক ছিলেন । 


তি 
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১১. হোসেন শাহের বাংলাগ্রীতি : সুলতানি আমলে বাংলা ভাষাপ্রেমী সুলতান 
হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হয়েছিল। তার সময় রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। 
কৃত্তিবাসের বাংলা ভাষায় অনূদিত রামায়ণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে 
এক অনন্য সংযোজন । তার রাজতৃকালে 'শ্রীমভগবতগীতা' বাংলা ভাষায় 
অনূদিত হয়। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খা 'মহাভারত' বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ করেন। এভাবে হোসেন শাহের আমলে তার উদার বাহ্‌ ফলে 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অকল্পনীয় বিকাশ সাধিত হয়েছিল । « 

১২. কানাহরি ও রামাই পণ্ডিত : সুলতানি যুগে বাংলা ভাষা উন্নতির 
ক্ষেত্রে হিন্দু কবিদের রচনাবলিও অবদান রেখেছিল শাসকবর্গের 
উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা হিন্দুদেরকে বাংলা সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ 
করেছিল । ফলে শতাব্দির গোড়ার দিকে কবি ‘মনসা ভজন' কাব্য 
রচনা করেছিলেন। এরপর চৌদ্দ শতকে পণ্ডিত রচনা করেন 
“শূন্যপুরাণ' ৷ এ কাব্যে বৌদ্ধদের ও অত্যাচারের করুণ কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 

১৩. মালাধর বসু ও বিজয় গুপ্ত : আমলে কবি মালাধর বসু বাংলা ভাষায় 

রচনায় । তিনি ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দের 
মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ বং ভগবতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। 

হ তাকে 'গুণরাজ খা’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়াও 

রচনা করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের 

'মনসামঙ্গল' এবং “পদ্মপুরাণ' কাব্য রচনা করেন। 

১৪. বৈষ্ণব : সুলতানি আমলে বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস শ্রী চৈতন্যের 

বিখ্যাত গ্রন্থ ‘চৈতন্য ভগবত’ রচনা করেন। কবি কৃষ্ঘদাস 

১৫২৭ থেকে ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ‘শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' রচনা 

৷ এছাড়া ১৫৭০ খ্ৰিষ্টাব্দে কবি জয়ানন্দ শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও আদর্শের 
ওপর ভিত্তি করে “চৈতন্য মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এভাবে সুলতানি আমলে 
বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করে। 

১৫. চণ্ডীদাস ও কৃতিবাসের লেখনী : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে সুলতানি 
আমলে চণ্ডীদাস ও কত্তিবাস অসাধারণ কৃতিতৃ রাখেন । মধ্যযুগের কবি চণ্তীদাস 
তার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। তার রচিত পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণ 
বিষয়ক পদগুলো বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ পদগুলোতে 
ভাবের যে গভীরতা দেখতে পাওয়া যায় তার তুলনা মেলা ভার । মুসলিম 
সালতানাত আমলে কৃত্তিবাস প্রথম বাংলায় “রামায়ণ' রচনা করেন। 

১৬. ও বিদ্যাপতির অবদান : সুলতানি আমলে বাংলা ভাষা ও 

হত্যের উন্নতিতে মুকুন্দরাম ও বিদ্যাপতি বিশেষ ভূমিকা রাখেন । মুকুন্দরাম 
চক্রবর্তী 'চন্তীমঙ্গল' কাব্য রচনা করে 'কঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন। এছাড়া 
বিদ্যাপতি বাংলা ভাষায়ও সাহিত্য রচনা করেন। তার রচিত পদগুলো বাংলা 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র _ ১৯৩ 


১৭. দ্বিজ বংশীদাস ও রঘুনাথ পণ্ডিতের কৃতিতৃ : বাংলা ভাষায় দ্বিজ বংশীদাস 
১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রান এছাড়া রদুনাথ পণ্ডিত ১৫৭০ 


উর লগ ও টা সক সুলতানি আমলে বাংলা ভাষা ও 
অগ্রগতিতে শ্রীকর নন্দী ও শ্রীধরের অবদান অসামান্য । চট্টগ্রামের 

alt oe খানের নির্দেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি রচিত মহাভারতের 
অশ্বমেধ পর্বকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন । এছাড়া নসরত শাহের 
যুবরাজ ফিরোজ শাহের নির্দেশে কবি শ্রীধর “বিদ্যাসুন্দর' কাব্য র 
১৯. বাংলা ভাষায় অন্যান্য রচনা : সুলতানি আমলে বাংলা 


শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বাংলা ভাষা ও 
সাধনা করেন। ফলে সুলতানি আমলে বাংলা সাহিত্যের 
হয়। 


নি আমলে বাংলার স্থাপত্য কলার বিবরণ দাও। 
গর বাংলার স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে যা জান লেখ। 
আমলে বাংলার স্থাপত্য অবকাঠামোর বর্ণনা দাও। 


স্থাপত্যশিল্লের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনো অনেক মূল্যবান তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। 

৩ সুলতানি আমলে বাংলার স্থাপত্য কলা 

সুলতানি আমলে বাংলার স্থাপত্য কলা ছিল অসাধারণ । নিম্নে এসব স্থাপত্য কলা 

সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 

১. আদিনা মসজিদ : সুলতানি আমলের স্থাপত্যকীর্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন হলো পাওয়ার আদিনা মসজিদ । ১৩৪৬-৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান 


_ ঘটল জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ - ততীয় বর্ষ জা 


সিকান্দার শাহ “আদিনা মসজিদ’ নির্মাণ করেন। এটি বাংলার বৃহত্তম মসজিদ । 
“রিয়াজুস সালাতীন'-এর বর্ণনা অনুসারে, সিকান্দার শাহ এ মসজিদের নির্মাণ 
কাজ শেষ করে যেতে পারেননি । ইতিহাসবেত্তা সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, 
সিকান্দার শাহের জীবদ্দশাতেই এ মসজিদের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হয়েছিল । 
কারণ এ শিলালিপির উৎকলিত তারিখের পরেও সিকান্দার শাহ আরো একুশ 
বছর জীবিত ছিলেন। আদিনা মসজিদের পশ্চিম দিকের বহির্দেয়ালে যে 
শিলালিপি রয়েছে তা থেকে জানা যায়, সিকান্দার শাহ এ মসিজদের নির্মাণ 
কাজ সম্পন্ন করেছিলেন । পাণুয়া থেকে এক মাইল উত্তরে 

অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৫০৭ ফুট, গ্রন্থ ২৮৫ ফুট৷ প্রায় দশ' মুসল্লি 


একসাথে এখানে নামায আদায় করতে পারতো । এ ৮টি গনুজ 
রয়েছে, সুলতান সিকান্দার শাহ এ মসজিদে নিয়মিত য় করতেন। 
গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সমাধি : গিয়াসউদ্দিন শাহের সমাধি 
সুলতানি স্থাপত্যকলার একটি অপূর্ব নিদর্শন । থেকে ১৬ মাইল 
দূরে সোনারগায়ে গিয়াসউদ্দিন আযম সৌধ অবস্থিত । এটি 
১৪১০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয় । এ সমাধি তি নিকটে পাচটি দরগাহ ও 
একটি মসজিদ অবস্থিত । এগুলো * দরগাহ" নামে পরিচিত। 


করেছিলেন। এর অপর নাম 'বারদুয়ারি 
মসজিদ' ৷ এতে বৃহৎ দরজা ছিল। এ মসজিদে সোনালি রঙের গিলটি 
র এটি সোনা মসজিদ নামে অভিহিত হতো । 
শাহ এর নির্মাণকার্য শেষ করেন। এ মসজিদ নির্মাণে 


ওয়ালি মুহাম্মদ *ছোট সোনা মসজিদ' নির্মাণ করেন। গৌড় শহরে সর্বশেষ 
দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার ফিরোজাবাদ গ্রামে ছোট সোনা 
মসজিদ অবস্থিত । সোনালি রঙের গিলটির কারণে এ মসজিদটি 'ছোট সোনা 
মসজিদ' হিসেবে পরিচিত। কারুকার্য ও স্থাপত্যকলার উৎকর্ষতার জন্য এ 
মসজিদটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। 


, নতন মসজিদ : সুলতান ইউসুফ শাহের আমলে ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দে পোড়ামাটির 


ইট ও পাথর ছারা এ মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদটি গৌড় শহরের দক্ষিণ 
অংশে অবস্থিত। রাজার প্রিয় নর্তকী নত্তন বিবি কর্তৃক এ মসজিদটি নির্মিত 
হয়েছে বলে প্রবাদ রয়েছে। গঠন নৈপুণ্যে ও শিল্প সৌকর্ষে এটি একটি প্রসিদ্ধ 
মসজিদ । মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ ৩৪ বর্গ ফুট এবং বহির্দেশ ৭২ ফুট দীর্ঘ ও 
৫১ ফুট প্রশস্ত। এর পূর্বদিকে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদ 
গাত্রের বহির্দিকের ইটগুলো কারুকার্য দ্বারা শোভিত । মেজর ফ্রাঙ্কলিনের মতে, 
নত্তন মসজিদের কারুশৈলী অতুলনীয় । 


জর ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৯৫ 


৬. 


১০, 


১১, 


ষাট গম্বুজ মসজিদ : পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ষাট গমুজ মসজিদটি 
নির্মিত হয়। খানজাহান আলীর সমাধির তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ষাটগন্ুজ 
মসিজদটি অবস্থিত । এজন্য অনেক এতিহাসিকের মতে, খানজাহান আলী এটি 
নির্মাণ করেন । এটি বাংলার অন্যতম বৃহৎ মসজিদ ৷ অপূর্ব গঠনশৈলীর জন্য 
বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ বঙ্গ মুসলিম শাসনামলের গৌরব বৃদ্ধি করছে। 
এ মসজিদের ষাট গম্বুজ নামকরণ করা হলেও এর গম্বুজের সংখ্যা ৮১টি । এ 
মসজিদেও আগুনে পোড়ানো লাল রঙের ইট ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলার 
প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ রেখে এ মসজিদের কার্নিস করে 
নির্মাণ করা হয়েছে। 


, গৌড়ের চিকা মসজিদ : সুলতানি যুগে নির্মিত গৌড়ের, একলাবী 


মসজিদের অনুরূপ হলেও আয়তনে বেশ ছোট । এর নেই বললেই 
চলে। কেউ কেউ ধারণা করেন এটি সুলতান সৌধ । মূলত 
এর মধ্যে কোনো কবর বা মাজার আদৌ নেই অনেকের মতে, এটি 
সুলতান আসাউদ্দিন' হোসেন শাহের নির্মিত টে তোরণ । অবশ্য এর 
গঠনপ্রণালি অনেক পুরাতন বলে মনে হয 


, বাবা আদমের মসজিদ : সুলতানি কটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন 


একলাখী মসজিদ : জুল, শাসনামলের একটি উৎকৃষ্ট স্থাপত্য নিদর্শন হলো 
জদ | এ মসজিদের স্থাপত্যকলায় হিন্দু স্থাপত্যরীতির 
বাঁযায়। অনেকে মনে করেন যে, রাজা গণেশ লক্ষ্মী দেবীর 
উ' যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তার পুত্র জালালউদ্দিন একে 
এ রূপান্তরিত করেন। প্রবাদ আছে, তখনকার দিনে এটি ছিল 
ও প্রস্থে ৭৪ ফুট। কিন্তু ভিতরে এটি অষ্টকোণাকৃতি এবং এর ওপর 
অ গম্বুজ রয়েছে। চতুর্দিকে একটি করে খিলানযুক্ত তোরণ রয়েছে। 
এতে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শনযুক্ত বহু প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়। ভবনটির কার্নিস 
বাংলা কুঁড়েঘরের চালের মতো ঈষৎ বাকানো এবং দেয়াল অনেক বাড়ানো। 
সমাধিটি অবস্থিত । এ সমাধির স্থাপত্যকলায় দিল্লির তুঘলক আমলের শিল্পকলার 
প্রভাব লক্ষ করা যায়৷ কিংবদন্তী অনুসারে খানজাহান আলী নামক জনৈক পীর 
সে স্থানে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই তার মৃত্যু হয়। সমাধির শিলালিপির 
তারিখ (৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দ) অনুযায়ী খানজাহান আলী পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের 
সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সমসাময়িক ছিলেন । 
কদম রসূল ভবন : অধিকাংশ পন্ডিতের ধারণা গৌড়ের বিখ্যাত 'কদম রসূল' 
ভবনটি সুলতান নসরত শাহ নির্মাণ করেছিলেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি 
শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহের আমলে নির্মিত। নসরত শাহ শুধু এ প্রাসাদ 
প্রাকোষ্ঠের একটি মঞ্চ নির্মাণে সহযোগিতা করেন এবং তার ওপর মহানবী 
হঙ্গরত মুহাম্মদ (স)-এর পদচিহ্ন সংবলিত একটি কালো কারুকার্য খচিত মর্মর 


১৯৬.  শালজ্নতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জত 


বেদী বসান। এ প্রকোষ্ঠের দরজার মাথায় একটি শিলালিপিতে লেখা রয়েছে, 
সুলতান নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ ৯৩৬ হিজরিতে এ পবিত্র মঞ্চ এবং 
উঠত পাথর, যার উপরে রাসূল (স)-এর পদচিহ্ন রয়েছে, তা উৎকীর্ণ 
করেছিলেন এবং একটি সুলতানি আমলে স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন ।” 
১২. তোরণ কক্ষ ও মিনার : মসজিদ ও সমাধি সৌধ ছাড়াও সুলতানি ঘুগের নির্মিত 
বিভিন্ন তোরণ কক্ষ ও মিনার মুসলিম বাংলার স্থাপত্যশিল্লের উৎকৃষ্ট নিদর্শন | 
এগুলো হলো- 

“ ক. ফিরোজ মিনার : গৌড়ের ফিরোজ মিনার সুলতানি একটি 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অনেকে মনে করেন, হাবশি সুলতান ফিরোজ 
শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন । মিনারটি পাচতলায় ৮৪ ফুট 
উঁচু। এর সর্বানিয্নের অংশের পরিধি ৬২ ফুট। তলা দ্বাদশ 


প্রবেশদ্বার থেকে অভ্যন্তরে প্রবেশ পথ ১১৩ ফুট 


লম্বা এবং উচু খিলান আবৃত ৷ এর দু'ধারে রক্ষীদের কক্ষ । 
উপসংহার : আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুলতানি আমলে বাংলায় 
মুসলিম যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। সুলতানদের পাশাপাশি ব্যক্তিগত 


স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটে । গৌড় ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে 

পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব মসজিদ ও সমাধি রয়েছে তা সে যুগের 
উৎকৃষ্ট কলার অনন্য নিদর্শন । স্থাপত্যশিল্পে অপরিসীম অবদানের জন্য সুলতানি 
আমলের শাসকগণ বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন যুগযুগ ধরে। 


জর: ৬৬ ॥ ইবনে বতুতার বিবরণে সুলতানি বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার 
একটি চিত্র তুলে ধর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৫, ১৯] 
অথবা, ইবনে বতুতার বর্ণনার আলোকে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর। 

[ফা. স্নাতক প. ২০০৯, '১৪] 
অথবা, ইবনে বতুতার বিবরণের আলোকে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা 
3001551 _ ফা. স্নাতক প. ২০১১, ১৩] 


উতর ॥ উপস্থাপনা : মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসে বিশ্বখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার 
'রেহালা' বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত একটি অপরিহার্য উৎস। ইবনে বতুতা এদেশে আগমন 
করে তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার একটি অনুপম চালচিত্র 
তুলে ধরেছেন। তিনি এদেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক 
আইনশৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চমৎকার বিবরণ ফুটিয়ে তুলেছেন 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ১৯৭ 


ইবনে বতুতার পরিচয় : ইবনে বতুতার পূর্ণনাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে 
বতুতা । দেশতভ্রমণের অদম্য স্পৃহা নিয়ে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি স্বদেশভূমি 
মরক্কো ত্যাগ করে প্রথমে হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আসেন । এরপর তিনি পাড়ি জমান 
অজানার উদ্দেশ্যে। তিনি উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ ভ্রমণ শেষে 
১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। সে সময় দিল্লির সুলতান ছিলেন মুহাম্মদ বিন 
তুঘলক। তিনি দিল্লির সুলতানের অধীনে প্রায় ৮ বছর কাষীর পদে কর্মরত ছিলেন । 
বঙ্গে আগমন : অজানা পথের আহ্বান ইবনে বতুতাকে সর্বদাই বিচলিত করতো । 
দিল্লির এশ্বর্যময় রাজদরবার ত্যাগ করে তাই তিনি আবার পাড়ি ₹ নতুন 
পথের সন্ধানে । তিনি মালদ্বীপ, কালিকট ভ্রমণ শেষে ১৩৪৬ 

সুদকাও (বর্তমান চট্টগ্রাম) বন্দরে অবতরণ করেন। এ সময় ছিলেন 
ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ। ইবনে বতুতা বেশিদিন চট্টগ্রামে । তিনি 
চট্টগ্রাম থেকে সিলেট গমন করেন। সেখানে বিখ্যাত 

(র)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হজরত শাহজালাল এরী)-ঞঁর দরবারে তিন দিন 
অবস্থানের পর তিনি প্রথমে “হবকং' (হবিগঞ্জ) 
এখান থেকে তিনি জাভার উদ্দেশ্যে অগ্রসর 


। তিনি আরো বলেন, বাংলার মানুষ সুতা কাটা ও কাপড় বুননের 

করতো. অধিক মাত্রায় । - 

২. শিল্প কারখানা : কৃষিকর্ম অধিকাংশ অধিবাসীর উপজীব্য প্রধান পেশা হলেও 
শহর ও গ্রামাঞ্চলে বহু উল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে । সে যুগের সুতি, 
রেশম, পশম ও ধাতু শিল্প ছিল অনেক উন্নত। ইবনে বতুতা বলেন, গুজরাট ও 
বাংলার নগরগুলোতে বন্ত্রশিল্লের জন্য বিখ্যাত ছিল । মূলত ভারতের শহরগুলো 
ছিল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিটি শহরে একটি করে ক্রয়- 
বিক্রয় কেন্দ্র বা বাজার ছিল। হিমালয়, চীন ও ইউরোপের সাথে বাংলার 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল অতি প্রাচীন ৷ বন্দরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চট্টগ্রাম, 
সোনারগাঁ, গুজরাট প্রভৃতি । 

৩. আমদানি রপ্তানি পণ্য : আমদানি ও রপ্তানি পণ্য দ্রব্যের মধ্যে ছিল 


১১৮ ___ ভ্ারাল জজ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৪. সুলভ মুল্যে জিনিসপত্র : বাংলার সর্বত্র শান্ত ও স্বাভাবিক অবস্থায় নিত্য 
দ্রব্যাদি সস্তায় বিক্রয় হতো। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়-বঞরা, 
মহামারি, দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটনের সময় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক 
বা আলাউদ্দিন খলজী, মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও 

শাহের সময় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য ওঠানামা করতো। 
তবে তিনি বাংলাদেশের জিনিসপত্রের সস্তা দামের কথা উল্লেখ করে বলেন, 
বাংলাদেশ অপেক্ষা অধিকতর সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রয় হতে কোথাও তিনি 


মিস বিজ ছিল। যথা ৪ ও সুসনিম। উভয় সম্প্রদায়ের সমাজ 
্)ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। মুসলিম সমাজ সন্ত, মধ্যবিত্ত, ক্রীতদাস ও সাধারণ 
লোকের সমৰয়ে গঠিত। সম্তান্ত মুসলিম সমাজ আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল-(১) 
ওমারা বা অভিজাত শ্রেণি (২) ওলামা বা ধর্মীয় শ্রেণি। অপরদিকে হিন্দু সমাজ 
জাতিভেদ প্রথার চাপে নিষ্পেষিত ছিল। ইবনে বতুতার বর্ণনানুযায়ী সনাতন হিন্দু 
সমাজ চার ভাগে বিভক্ত ছিল- ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্ধ ও ক্ষত্রিয় । 

২. ক্রীতদাস প্রথা : সুলতানি আমলে ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক প্রসার ঘটে। 
সুলতানদের অনেক ক্রীতদাস থাকতো । ইবনে বতুতার বিবরণ অনুযায়ী জানা 
যায়, ক্রীতদাস-দাসীদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতবর্ষে আমদানি করা হতো 
তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো ১৩৪৭ সালে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের 
থেকে হাটবাজারে গরু-ছাগলের মতো দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। 

৩. পর্দা প্রথা : মধ্যযুগের পর্দা প্রথা সংশ্লিষ্ট নানা এতিহাসিক বিবরণে পাওয়া যায়। 
ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায়, হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজেই পর্দা প্রথা 
প্রচলিত ছিল। হিন্দুস্থানে ইসলামী সালতানাত কায়েমের সাথে সাথে পর্দা প্রথা 
ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। তবে তার বিবরণীতে আরো জানা যায়, ফিরোজ 
শাহের পূর্বে কোনো সুলতান জনসাধারণকে পর্দা প্রথা মানতে বাধ্য করেননি। 


জ্ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র _ ১৯৯ 


৪. বিবাহ প্রথা : হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেয়ার 
কোনো নির্দিষ্ট বয়স ছিল না। তবে উভয় সম্প্রদায় অল্প বয়সে বিবাহ দেয়ার 
পক্ষপাতী ছিল। তার বিবরণ অনুযায়ী জানা যায়, এ বিষয়ের সাথে নানা সুক্ষ 
ও জটিল বিধয় জড়িত ছিল। যেমন- পারিবারিক মর্যাদা, পুরুষানুক্রমিক 
এঁতিহ্য, কৌলিণ্য প্রথা ইত্যাদি। 

৫. সতীদাহ প্রথা : প্রাচীনকালে সতীদাহ বা সহ-মরণ প্রথার উদ্ভব ঘটেছিল। 
এহেন কুখ্যাত বর্বর প্রথাটি বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, গোড়াপন্থি হিন্দু বর্ণবাদী 
সম্প্রদায়ের মধ্যে দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর পূর্বে স্বামীর মৃত্যু স্ত্রীকে 


জীবস্তভাবে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো। একেই হয়। 
ইবনে বতুতার বিবরণে জানা যায়, মধ্যযুগে বাংলায় উচ্চ বর্ণের 


পৈতা ছাড়া অন্য কোনো গাত্রাবরণ ব্যবহার করতো না। 

: ইবনে বতুতার বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় হার, কঙ্কণ, কুগুলা, 
ইত্যাদি অলঙ্কার মেয়েরা ব্যবহার করতো । হিন্দুদের সর্বশ্রেণির মেয়েদের 
মধ্যে সিঁদুর ফোটার প্রচলন ছিল। এছাড়া দাগ আচড়ানো দারী দারী পাথর 
সেন্ট ব্যবহার সস্ত্ান্ত উচ্চ বংশের লক্ষণ বলে গণ্য করা হতো । 


সন্ত্রান্ত পরিবারে স্ত্রীলোকদের মধ্যে কিছু শিক্ষার রীতিও প্রচলিত ছিল : তারা 


২০০... জ্রান্দ আশতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ ৪জ 


৮১৬০৭ মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলেও হিন্দুদের অবস্থা ছিল ভালো। 

জিম্মীর মর্যাদা দান করা হতো। বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে 
১৮ 
ইবনে বতুতা বলেন, মুহাম্মদ বিন তুঘলক অনেক হিন্দুকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়ে।গ 
করেছিলেন। 

১১. বঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য : ইননে বতুতার জম বৃত্তান্ত গ্রাষ-বাংলার মনোহর 
শোভা ও সুজলা সুফলা শ্যামল মাঠ-প্রান্তরের কথা উঠে এসেছে 
নদীর দু' তীরের শাস্ত-সুন্দর বসতি তাকে মুগ্ধ করেছিল। 
ছাড়াও মেঘনা নদীর দু' তীরের বাগান ও হাট-বাজার 


___ ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 


81510 of Bengal গ্রন্থে যদুনাথ সরকার বলেছেন, 
“বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সমসাময়িক চীন সম্রাট ইয়াংলু 
রাজধানী গৌড়ে দফায় দফায় রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন। সুলতানের অনুমতি ক্রমে 
বাংলা থেকেও প্রচুর উপটৌকনসহ চীনে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হতো ।” এমনি 
এক রাজকীয় মিশনে চীনা রাষ্ট্রদূতের দো-ভাষী হিসেবে মাহুয়ান বঙ্গদেশে 
আগমন করেন । বিস্ময়ানুসন্ধিৎসু মাহুয়ান তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক 
অবস্থার অনুপম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তার এ বিবরণী মধ্যযুগীয় বাংলার 
ইতিহাসের এক মূল্যবান দলীল হিসেবে বিবেচিত। 

মাহুয়ানের পরিচয় : ১৪০৫-১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে চীনের সম্রাট ইয়াংলো (07810) 
একটা প্রতিনিধিদল বাংলায় প্রেরণ করেন । মাহুয়ান ছিলেন এই প্রতিনিধি দলের 
অন্যতম সদস্য ও দোভাষী ৷ তিনি ফার্সি জানতেন এবং মুসলমান ছিলেন । তখন 
বঙ্গসহ সমগ্র ভারতের রাজভাষা ছিল ফার্সি। মাহুয়ান চীনা প্রতিনিধি দলের দোভাষী 
হিসেবে বঙ্গ আগমন করেছিলেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র = শি ২০১ 


মাহুয়ানের বাংলায় আগমন : মাহুয়ান চীনা ভাষায় রচিত 'য়িং-য়াই শেন-লান' গ্রন্থে 
লিখেছেন, বঙ্গে আসতে তাকে সুমাত্রা দ্বীপ থেকে যাত্রা করে নিকোবর দ্বীপে পৌছতে 
হয়েছিল। সেখান হতে ২০ দিন অব্যাহত চলার পর চেহ-টি গান (বর্তমান চট্টগ্রাম) বন্দরে 
পৌছেন। চট্টগ্রাম হতে তিনি নৌকায় সোনা-উর-কং (সোনারগাও) শহরে উপস্থিত হন। 
সোনারগাও হতে নদীপথে ১০৫ মাইল অগ্রসর হবার পর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাংকো-লার 
(বঙ্গের) রাজধানীতে উপনীত হন। তিনি রাজধানীর নাম উল্লেখ করেননি। গৌড় বা 
লক্ষ্মণাবতী ছিল তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী ৷ মাহুয়ান ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গে এসেছিলেন। 


 মাহয়ালের রর আলোকে সুলতানি রাস 


মাহুয়ান তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে যে বিবরণী লিপি তার 
মাধ্যমে বাংলার তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র | নিয়ে এর 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো- 


১. কৃষি উৎপাদন : রর জলবায়ুর কারণে 
প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। চাষিরাও কঠোর পরিশ্রম বপন করতো । 
ফলে ক্ষেতগুলো ছিল শস্য সমৃদ্ধ এবং বছরে 


রানি কাক না নিন করতেন 

জাত দ্রব্যের মধ্যে বাংলাদেশের সুতী বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা 

ক ধানে ছয় রকম সুতী বন্ত্র উৎপাদিত হতো । তাছাড়া রেশম বস্ত্র বা 

সল্লিনল,।শাল, কম্বল এবং জরির কাজ করা কাপড় পাওয়া যেত । 

ন্য উৎপাদিত পণ্য : স্কুটিক, মুক্তা, দামী পাথর, চিনি উৎপাদিত হতো। 
দাছের' ছাল দিয়ে এক নার কাল তৈরি হয়ো এদেশ ডে মোনা রা, 
পিতল, লোহা, বন্দন, সিঁদুর, মাদুর, রেশম রপ্তানি হতো। সোনালি জরিতে 
খচিত 'চিত্র ও বিচিত্র কারুকার্য করা রেশমি রুমাল, টুপি, গামলা, পেয়ালা, 
ইস্পাতের জিনিসপত্র, বর্শা, ছুরি ও কাচি পাওয়া যেত। 

৫. বৈদেশিক বাণিজ্য : তৎকালীন বাংলার সাথে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য চলত । 
বাংলার সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে নৌপথে বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলত । 
সমুদ্র বন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম-এর কথা মাহুয়ানের বর্ণনায় পাওয়া যায় । 

৬. মুদ্রা : ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে টংকা বা রূপার মুদ্রা 
প্রচলিত ছিল। এ মুদ্রার ওজন ছিল তিন কাস্তারীন। টংকার পরিধি ছিল ১ ইঞ্চি 
এবং এর দুপিঠেই লিখা থাকত, সাধারণ বেচাকেনার জন্য কড়ি ব্যবহার 
হতো । মাহুয়ানের মতে, কড়ি সামুদ্রিক খোল । এগুলো আমদানি হতো মালদ্বীপ 
থেকে। এক টংকার বিনিময়ে ১০৫২০ টি কড়ি বিনিময় হতো । দ্রব্যাদির ওজন 
অনুসারে দাম নির্ধারণ করা হতো। স্বল্প দামে প্রচুর দ্রব্যাদি পাওয়া যেত, যা 
বাংলার তৎকালীন সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । 
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৭. সহজলভ্যতা : তৎকালে জনগণের চাহিদা ও উপযোগের তুলনায় উৎপাদন ও 
সরবরাহ ব্যাপক হওয়ায় সুলতানি আমলে দ্রব্যসামযী ছিল সহজলভ্য ও 
সকলের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে । জনগণের জীবনযাত্রার মানও ছিল উন্নত। 

৮. রাজধানীর বিবরণ : রাজধানীর বর্ণনায় মাহুয়ান বলেছেন, নগরটি প্রাচীর 
বেষ্টিত ছিল.। সুলতান ও তার সভাসদরা রাজপ্রাসাদ ও রাজগৃহে বসবাস 
করতেন । রাজ প্রাসাদটি ছিল সুরক্ষিত। মাহয়ানের ৯ বছর পর ফেই-সিন 
বলেছেন, ইট, সুরকী নির্মিত প্রাসাদের বারান্দায় হাজার হাজার/জশ্বারোহী 
সৈন্য মোতায়েন ছিল। বাইরে শক্তিশালী সৈনিকেরা তীর, ধনুরু, তরবারি ও 
শিরন্ত্রাণসহ দণ্ডায়মান ছিল! রাজপথগুলো ছিল প্রশস্ত । পথেরংদুধারে ভিন্ন ভিন্ন 
সওদায় সারি সারি দোকান ছিল। শহরের জনসাধারগের পানাহারের ব্যবস্থা 
ছিল। মাহুয়ানের মতে, “মুসলমানরা অকপট ও স্পষ্টবাদী,ছিল।” 


সংস্কৃতি : 
দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির দুটি ভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর.যথা-হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বাস 
ছিল। কোনো হিন্দুই গরুর মাংস খেত নাঁ। স্বামী স্ত্রী একসাথে খেতে বসতো 
না, স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী আর দ্বিতীয়, বিয়ে করতো না। মুসলমানরা এক্ষেত্রে 
টিলা বমি ধন দিদি নিন কা মলে দাস করছেন । 
তিনি মুসলমানদের সৌজন্যুপরায়ণ বলেছেন 

২. পোশাক-পরিজ্ছদ : হিরযু[ভ্টালিম উভয় সম্প্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রায় 

একই রকম ছিল । মান্ুয়ান কয়েক ধরনের পরিধেয় বস্তরের উল্লেখ করেছেন। যথা- 
ক. পিচিহ-মহন কাপড় ৫৬ ফুট % ৩ ফুট 
খ. মনচিতেএহুলদে রঙের ঘন বুনোট ৫০ ফুট % 8৪ ফুট 
গ. হিংপে-তুৎ-তলি পাগড়ির কাপড় ৩০ ফুট ১৩ ফুট 
ঘ..শত-উর-সাধারণ বস্ত্র-৪০ ফুট ৯ ২.৫ ফুট 
ঙ সোহিমোলে সাধারণ বন্ত্-২০ ফুট ১ ৪ ফুট। 
এগুলো সবই কার্পাস বন্ত্র। পিচিহ থেকে নরনারীরা কামিজ, পায়জামা, 
সেলোয়ার তৈরি করতো । মুসলমান পুরুষের পোশাক ছিল সাদা, মাথায় সাদা 
পাগড়ি । গোল কলার যুক্ত জোব্বা, গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলে থাকতো, পায়ে 
পরত সোনালি জরির কাজ করা ভেড়ার চামড়ার তৈরি জুতা । সৌখিন ব্যক্তিরা 
সুতী, রেশমি অথবা কিংসারের ওড়না জড়িয়ে রাখত। কানে দামী পাথর 
বসানো রিং অথবা দুল পরতো, মাথার চুল পেছনে খোপা করে বেঁধে রাখতো, 
তারা হাতে পরতো বালা, পায়ে মল, হাত ও পায়ের আঙুলে আংটি পরত। 

৩. ভাষা : তৎকালে বঙ্গের প্রধান ভাষা ছিল বাংলা । তবে সরকারি কাজকর্ম ফারসি 
ভাষায় সম্পাদিত হতো। দলীলদস্তাবেজ ফারসি ভাষায় লেখা হতো । মুসলিম 
কর্মচারীদের অধিকাংশই এ ভাষায় কথা বলত । 

৪. অতিথিপরায়ণতা : মাহুয়ানের বর্ণনা মতে, তৎকালীন বাঙ্গালিরা অতিথিপরায়ণ 
ছিল। চা-য়ের প্রচলন ছিল না বলে তারা পান সুপারি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন 
করতো। পরস্পরের প্রতি সুখ-দুঃখে তারা সহানুভূতিশীল ছিল। 
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৫. বিভিন্ন পেশাজীবীর লোকজন : সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও বিভিন্ন পেশার 
লোকজন ছিল। রাজকর্মচারী, বণিক, শিল্পী, কারিগর, জ্যোতিষী, কৃষিজীবী, 
সঙ্গীতজ্ঞ, চিকিৎসক, শিক্ষক, হাস্যরসিক, ভাড়, বাজীকর প্রভৃতি ছিল। শহরে 
রাজা, রাজপরিবার ও অমাত্য ছিল। অন্যরা সবাই গ্রামে বাস করতো, বিভিন্ন 
পদ মর্যাদার রাজ কর্মচারী ছিল, যাদের বাস ছিল সরকারি তত্বাবধানে । তাদের 
নিজস্ব কাজে সীলমোহর ও যোগাযোগের জন্য চিঠিপত্র ব্যবহার করতো। 

৬. অপরাধের শান্তি : তৎকালীন সমাজে অপরাধ দমনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হতো। অপরাধীদেরকে বিভিন্ন ধরনের শান্তি দেয়া হতো। এসর/শাস্তির মধ্যে 
ছিল বাশ বা লাঠি দিয়ে প্রহার, নিকট বা দূরবর্তী স্থানে নির্বাসন ইত্যাদি। 

৭. খাদ্যন্ব্য : অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল মাছ, ভাত ও ডাল ॥কৃষিপ্রধান দেশ 
টির প্লাস গরুর 
মাংস, দুধ, দই ও নানা ধরনের ফল-মূল খাদ্য তালিকায়: 

৮. বিনোদন : অবসর বিনোদন বা আমোদ-প্রমোদের তে হিসেবে সঙ্গীত চার কথা 
উল্লেখ আছে। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ আজন্মের ত”/সেদিনও জীবন ধর্মের অনুকূলে 
অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। মাহুয়ান কাওয়ালী ও গজলের কথা উল্লেখ করেছেন। কোনো 
কোনো বাদকের দল অলংকার ভূষিত হয়ে যন্ত্র বাজিয়ে লোকদের আনন্দ দিত। এক 
শ্রেণির বাজীকর পশুর কৃত্রিম লড়াই(দেখিয়ে জনসাধারণকে আনন্দ জোগাত। পোষা 
বাঘের সাথে মানুষের মন্লযুদ্ধ দেখে স্নাহ্য়ান মুগ্ধ হয়েছিলেন। 

৯. পঞ্জিকা : এ দেশের লোকেরা নিজস্ব পঞ্জিকা ব্যবহার করতো বলে জানা যায়। 
এতে ১২টি মাস থাকলেও মূল মাসের উল্লেখ নেই। খাতুসমূহ শুরু হবার 
আগেই তারা খতু নির্ধারণ করে নিত। 

১০. অলঙ্কার : তৎকালীন বাংলার মহিলাদের মধ্যে অলঙ্কার পরিধানের প্রবণতা 
লক্ষ্য করা_যায়। তারা সোনা ও অন্যান্য দামী পাথরের নির্মিত হার, কানফুল, 
বাজুবন্দ,প্রভৃতি গহনা ব্যবহার করতো । হাত ও পায়ের আঙ্গুলে আংটি এবং 
হাতের।কক্জি এবং পায়ের গোড়ালিতে বালা ও মল ব্যবহার করতো। 

১১. সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চা : মাহুয়ানের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 
সুলতানি আমলে বাংলাদেশে শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের চরম 
বিকাশ ঘটেছিল । সে সময়ে রাজদরবারে সাহিত্যিক, শাস্ত্রবিদ, কবি, দার্শনিক, 
বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও জ্যোতিষী বিশেষ স্থান লাভ করতো। সুলতান 
গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ নিজেই একজন সাহিত্যিক ও সুপপ্তিত ছিলেন। তিনি 
পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন । গিয়াসউদ্দিন আযম শাহই 
কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 

১২. স্থায়ী সেনাবাহিনী : মাহুয়ান তার বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন, বঙ্গে চীন দেশের মত 
বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকারি বাড়ি ছিল। রাজকর্ম-কর্তাদের জন্য 
নিজস্ব সীলমোহরও ছিল। বঙ্গে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল। প্রধান সেনাপতিদেরকে 
পা-জু-লা-উর বলা হতো। দ্রব্যসামঘ্ীর মাধ্যমে সকলকে বেতন দেয়া হতো। 

উপসংহার : মাহয়ানের বর্ণনা থেকে তৎকালীন বঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার একটি 

নির্ভরযোগ্য চিত্র ফুটে উঠেছে। এর মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক 
সুশৃঙ্খল অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার সমগ্র বিবরণী তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক 
মূল্য সম্বলিত। তবে এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি একেবারেই নীরব ছিলেন। 
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পরশু : ৬৮ 1 ইবনে বতুতার বিবরণ অনুযায়ী বাংলার আর্থ-সামাজিক ও 

অবস্থার বিবরণ দাও। 

অথবা, বৈদেশিক পরিবাজকের বিবরণের ভিত্তিতে চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলার 
আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। . 
উন্ল্ন ॥ উপস্থাপনা : চতুর্দশ শতাব্দীতে বা মধ্যযুগে যেসব পর্যটক বা বৈদেশিক 
পরিব্রাজক বাংলায় এসেছিলেন তাদের মধ্যে মরক্কোর বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে 
বতুতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইবনে বতুতা বাংলার ইতিহাসে, এক: বন্তুনিষ্ঠ 
পর্বাজক ও লেখক হিসেবে পরিচিত । তিনি শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর বিখ্যাত 
একজন পরিব্রাজকও বটে । তার বিশ্ব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বলিত গ্রন্থ 'রেহালা' বা 
‘সফরনামা' বিশ্ববিখ্যাত। এ গ্রহ থেকে তৎকালীন নাংলাক-গারাজিক অবস্থা 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। 
৩ ইবনে বতুতার পরিচয় 
এঁতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, ইবন বা লা আৰু না মহা 
ইবনে বতুতা । মরক্কোর তাঞ্জিয়ারে এক বিখ্যাত কাজী পরিবারে তিনি ১৩০৪ সালে 
জন্মঘ্রহণ করেন এবং ১৩৭৮ সালে মারা. যান। দেশ ভ্রমণের জন্য দুর্দান্ত উৎসাহ 
নিয়ে তিনি মাত্র ২১ (একুশ) ব্রছরউ্য়সে গৃহের মায়া ত্যাগ করেন এবং হজ্জ 
পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র ভূমি মন্ধার়্ঃগমন করেন। কথিত আছে, তীর্থ ভ্রমণ হতেই 
তার ভ্রাম্যমাণ জীবনের সূত্রপাত ঘটে । 

১. ভ্রাম্যমাণ জীবন : ইরনেঃবতুতা ভ্রমণ শুরু করার মাত্র আট বছরের মধ্যে উত্তর 
প্রভৃতি,এরিখ্যাত শহরগুলো ভ্রমণ করেন। এছাড়াও তিনি আফগান ও 
খাওয়ারিজম ভ্রমণ করেন। 

২. ভারতে আগমন : সুদীর্ঘ ২৮ বছর ধরে ইবনে বতুতা পরিভ্রমণ শেষে হিন্দুকুশ 
পর্বত অতিক্রম করে ভারতের মাটি সিন্ধুতে পদার্পণ করেন। দিল্লি যাবার পথে 
তিনি মুলতান ও পাঞ্জাব পরিভ্রমণ করে ১৩৩৪ সালে দিল্লিতে হাজির হন। 
তখন দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন দৌলতাবাদে। দিল্লিতে ৮ 
বছর অবস্থানের পর সুলতান তাকে চীনে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। 

৩. বাংলায় আগমন : ইবনে বতুতার কৌতুহলী মন দিল্লির এশ্বর্যশালী পদে আবদ্ধ 
থাকতে দেয়নি। সঙ্গত কারণেই তিনি চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে 
জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নানা দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে 
ভিক্ষুকের বেশে তিনি মালদ্বীপে পৌঁছেন। সমুদ্র পথে ৪৩ দিন চলার পর তিনি 
সাদকাওয়ান বন্দরে অবতরণ করেন। উল্লেখ্য যে, সাদকাওয়ান বলতে 
চট্টগ্রামকে বুঝানো হতো। চট্টগ্রামের পথ দিয়ে পূর্ব বাংলায় তিনি প্রবেশ 
করেন। ইবনে বতুতা বাংলার সোনারগাঁও অংশেও ভ্রমণ করেন। তখন 
সোনারগাঁওয়ের শাসক ছিলেন ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ্‌। এছাড়া তিনি নদীপথে 
সিলেটে যান এবং সেখানে হযরত শাহজালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
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৩ ইবনে বতুতার বিবরণ অনুযায়ী বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা 

ইবনে বতুতা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। বিখ্যাত এই 

পরিব্রাজক স্বচক্ষে দেখা ভ্রমণ কাহিনী ও ভ্রমণের দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা 

সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো। 

১. কৃষি ও শিল্প : বাংলার প্রাচুর্য ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ইবনে বতুতাকে অত্যন্ত 
মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলেন অসংখ্য নদ-নদীর দেশ বাংলা ছিল কৃষিপ্রধান 
দেশ। এদেশের সমতলভূমি ছিল পৃথিবীর অন্যতম উর্বর স্থান। 

২. উন্নুত অর্থনৈতিক অবস্থা : বাংলার জনগণের শাস্তির কথা ইবনে বতুতা তার 
ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ, করেছেন, কিন্তু 
বাংলার মত এমন প্রাচুর্য ভরা দেশ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রর্যাদির এত স্বল্প 
মূল্য আর কোথাও দেখেননি। 

৩. গ্রামীণ জীবন : ইবনে বতুতা নদীবক্ষ ও নদীকূলথেকোঁনাগরিক জীবনের চেয়ে 
গ্রাম বাংলার জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন গ্রাম বাংলার মনোহর দৃশ্য 
সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা রূপমাধুর্যকে তিনি উপভোগ করতেন। তার 
বর্ণনানুযায়ী একথা স্পষ্ট যে, তৎকালীন ব্রাংলার অর্থনীতি ছিল গ্রাম নির্ভর । 

৪. মুন্্রাব্যবস্থা : ইবনে বতুতা তৎকালীন, বাংলার মুদ্রাব্যবস্থা বুঝাতে গিয়ে 'রতল' 
অনুযায়ী মুদ্রাকে বুঝিয়েছেন,//ভার'মতে, এ সময় বাংলায় মুদ্রা প্রচলিত ছিল 
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৫. দুব্যমূল্যের তালিকা : তার. বর্ণনায় জানা যায় বাংলায় দ্রব্য অনেক স্বল্প মূল্যে 

:' বিক্রয় হতো। তিনিংএ ষম্পর্কে একটি তালিকাও প্রকাশ করেন। 


৬. দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ : ইবনে বতুতা দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে দিল্লির ওজনের 
পরিমাণ অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করেছেন। ইউল ও টমাসের নির্দেশ 
অনুযায়ী রতনের ওজন প্রায় ২৮.৮ পাউন্ড। একটি স্বর্ণ দিনারের সমানে ৮টি 
রৌপ্য দিনার পাওয়া যেত। 

৭. নৌ-নির্ভর বাণিজ্য : ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী তার সমকালীন বাংলার 
বাণিজ্য ছিল নৌ-নির্ভর। অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌকা কিংবা 
জাহাজ ব্যবহৃত হতো । চট্টগ্রাম বন্দরে অসংখ্য জাহাজ ও নদীপথে নৌকার 
কথা তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। 
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5 ইবনে বতুতার বিবরণ অনুযায়ী বাংলার সামাজিক অবস্থা 

যদিও ইবনে বতুতা বাংলার মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করেননি, তথাপিও দূর 

থেকে কিছু দৃশ্য যা তার চোখে পড়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। সামাজিক জীবনের 

মূল্য নিরূপণে তা গভীর তাৎপর্য বহন করে। তিনি বাংলার সামাজিক অবস্থার যে 
সকল দিক বর্ণনা করেছেন তা হলো- 

১. জনসাধারণ : ইবনে বতুতার মতে, জনসাধারণের মধ্যে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ছিল হিন্দু। কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলিম শাসকরা তাদের ওপর কখনই নির্যাতন 
করেননি। পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার ইত্যাদিতে উভয়ের মধ্যেখিথেষ্ট পার্থক্য 
ছিল। হিন্দু সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারত। 

২. হিন্দুদের বি তা £ ইবনে বতুতার বর্ণনায় /সুলতান ফখরউদ্দিন 

প্রজাবর্গের অবস্থা শোচনীয়।ছিল। জমিতে উৎপন্ন 
শল্োর অর্েক মার তারা ভোগ করতো । বক রতনের রা ছিল? 
তাছাড়া তারা করও প্রদান করতো। 

৩. শ্রেণি ব্যবধান : সমাজে মানুষের মধ্যে এরি ছিল। হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণি 
বিভেদ ছিল প্রকট। এছাড়া মুসলমানদের, অধ্যেও তা ছিল। যেমন- উচ্চ ও নিম্ন 
শ্রেণিভুক্ত কর্মচারী, দোকানদার, কৃষক্ঠ দাস-দাসী এবং ছোটোখাট ব্যবসায়ী। 

৪. অনাড়ম্বর জীবনযাপন : ইরনেব্রতুতা বলেন, তৎকালীন বাংলার জনগণের 
জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর॥দ্রব্যমূল্য কম ও সকলের ক্রয় ক্ষমতা থাকা সত্বেও 
সকলেই সাধারণত অনাড়ম্বর, জীবনযাপন করতো । 

৫. সুফীদের প্রভাব : করতে বাংলার হিন্দু মুসলিম জনগণের 
ওপর সুফী সাধক ও দরবেশদের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। সিলেটে মুসলিম 
আধিপত্য বিস্তার ও ইসলাম ধর্ম প্রসারের পশ্চাতে শাহজালালের অবদান 
অপরিসীম । তিনি গঙ্গা তীরে হিন্দুদের তীর্থ যাত্রাও দেখেছেন। 

৬. ক্রীতদাস প্রথা : ইবনে বতুতা বলেন, তৎকালীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় দাস- 
দাসী প্রথার প্রচলন ছিল। তখন বাজারে প্রকাশ্যে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো। 
ইবনে বতুতা নিজেও ১০ টাকায় আশুরা নামে এক সুন্দরী দাসী ক্রয় করেন। 

৭. ইসলাম প্রচার : তখন ইসলাম প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। 
তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে অনেক ফকির ও আলেম বসবাস করতো । 
বাংলার সুলতান ও জনগণের নিকট তারা যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 

৮. নারীদের অবস্থা : ইবনে বতুতার বর্ণনা মতে, তৎকালীন মুসলিম সমাজে 
নারীদের যথেষ্ট সম্মান ছিল, পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। হিন্দু সমাজে সতীদাহ, 
জহর ব্রত এবং বাল্যবিবাহ চালু ছিল। 

ক রনবুবরানিরাবলররাজনা নত 
ইবনে বতুতা যখন বাংলায় আগমন করেন তখন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সুশৃঙ্খল 

ছিল না। তীর বর্ণনা অনুযায়ী বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ- 

১. সোনারগাও দুর্ভেদ্য নগরী : ইবনে বতুতা সোনারগাওকে দুর্ভেদ্য নগরী 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার এ দুর্ভেদ্য নগরী বলার কারণ সম্ভবত 
সোনারগাওয়ে দৃঢ় রক্ষণশীল ব্যবস্থা ছিল। 
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২. ফখরউদ্দিনের শক্তিকেন্দ্র : ই বা সেন লোন যত লি বার 
সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের শক্তিকেন্দ্র। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা . 
হয়েছে তার যতগুলো মুদ্রা এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার সবই ছিল সোনারগাও- 
এর টাকশালে মুদ্রিত। 

৩. ফখরউদ্দিনের বিদ্রোহ : এতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন, ইবনে বতুতা 
ফখরউদ্দিনের দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সাতগীও বিদ্রোহের কথাও 
উল্লেখ করেছেন। 

৪. শায়দাকে হত্যা : ইবনে বতুতা বলেন, শায়দা নামে একজন ফ্রকিরকে 
ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ সপ্তগ্রামে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে শত্রুর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে যান। কিন্তু শায়দা তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 
সুলতানের পুত্রকে হত্যা করেন। এ সংবাদ শুনে সুলতান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসে 
শায়দাকে হত্যা করেন। 

উপসংহার : বহুজাতি, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মার্কোপোলের ন্যায় 

এবং বিশ্বের অন্য সকল পর্যটকের ন্যায় ইরন্ণেেতুতা প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 

করেছিলেন। তিনি বহু প্রখ্যাত মনীষীরপপ্তিত, সুফী সাধকের সংস্পর্শে 

এসেছিলেন। কাজেই তার রচিত 'রেহালা£কে বঙ্গের ইতিহাসের বহু তথ্য ও 

সংবাদের ভাণ্ডার হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এজন্য তিনি বঙ্গদেশকে 

“দোজখ-ই-পুর আয নিয়ামত" বলে অভিহিত করেছেন। 

EE ৬৯ ॥ সংক্ষেপে মুলতানি বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ইতিহাস 

কর. ০ ফা স্নাতক প. ২০১৬] 
আহ টুসলমানদের আগমনের পূর্বে পারসিক, হুন, গুজর প্রভৃতি 
বিদেশী জাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসে রাজ্য স্থাপন করেছিল। ক্রমে ক্রমে তারা 
হিন্দুদের ভাষা? ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে বিলীন হয়ে 
যায়। রিস্ক মুসলমানদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। মুসলমানরা এক 
সুনির্দষ্টত্ধর্ম, কর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার নিয়ে এদেশে এসেছিল । তাদের 
বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতি হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র ছিল। উপরস্তু মুসলমানরা ছিল 
বিজেতা। ভারতীয়দের সঙ্গে বিজয়ী মুসলমানদের সম্পর্ক মাঝে মাঝে প্রবল 
সংঘর্ষে পরিণত হতো । 

Ee) ও মুসলমানদের সামাজিক সংমিশ্রণের পথে অন্তরায় : প্রথম দিকে 

Te OE Ee RE 

মাঝে প্রবল আকার ধারণ করে। এককথায় মুসলমানদের বিজয়-অহঙ্কার ও ধর্মান্ধতা 

প্রথম দিকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংমিশ্রণের পথ বাধা সৃষ্টি করেছিল। 
মুসলমান রাষ্ট্রে অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে জিম্মি (Zi) বলা হত; অর্থাৎ 
কতকগুলি শর্তাধীনে মুসলমান রাষ্ট্রে অ-মুসলমান প্রজাবর্গ বসবাসের অধিকার লাভ 
করত। ইসলামী আইন-প্রণেতাদের মতে, “যে জিজিয়া কর প্রদান করে এবং 
মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে সে জিম্মি নামে পরিচিতি লাভ 
করে।” দিল্লির সুলতানরা অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া 
কর আদায় করতেন এবং এই রীতিকে ইসলাম ধর্মের এক প্রধান অনুশাসন বলে 


২০৮ _ | ঘোল জণ্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


মনে করতেন। হিন্দুদের মধ্যে কেবলাত্র নাবালক, বিধবা, ক্রীতদাস ও ব্রাহ্মণরাই 
জিজিয়া কর থেকে রেহাই পেতেন। একমাত্র ফিরোজ তুঘলকের আমলেই 
ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য হয়েছিল । হিন্দু নির্যাতন মুসলমান আইনজ্ঞগণ 
কর্তৃক সমর্থিত হতো। 

৩ ইসলামী রাষ্ট্র স্থান : হিন্দুদের ওপর কীরূপ আচরণ করা উচিত 
আলাউদ্দিন খলজীর এই প্রশ্নের উত্তরে কাজী মুঘিসউদ্দিনের মন্তব্য বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তিনি মন্তব্য করেছেন যে, “হিন্দুদের একমাত্র কর্তব্য হলো কর প্রদান 
করা, রাজস্ববিভাগের কর্মচারীরা হিন্দুদের নিকট রৌপ্য মুদ্রা দাবি করলে হিন্দুদের 
উচিত কোনোরূপ প্রতিবাদ না করে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা; ঈশ্বর হিন্দুদের জন্য চরম 
দুর্দশা ও দুঃখই বিধান করেছেন।” 

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আলাউদ্দিন খলজী, ফিরোজ তুঘলক ও সিকান্দার 
লোদী প্রমুখ সুলতানরা হিন্দুদের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন করে তাদের ধর্মের ওপর 
প্রচণ্ড আঘাত হানেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্যনযে সুলতানরা হিন্দুদের সম্পূর্ণ 
বিনাশ করার কোনো প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা কখনও গ্রহণ করেননি । তাদের বিরুদ্ধে 
প্রধান অভিযাগ হলো এই যে, তারা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে হিন্দুদের সক্রিয় সহযোগিতা 
লাভ করার কোনো চেষ্টা করেননি । অপুর “দিকে উলেমাদের ধর্মান্ধতা ও সুলতানি 
শাসনের সংকীর্ণতা হিন্দুদের মনে গতীর-রিদ্বেভাব সৃষ্টি করেছিল। এই কারণেই 
হিন্দুরা সন্তষ্টচিত্তে ইসলামী শাসন গ্রহণ করতে পারেনি এবং সময় সময় বিদ্রোহী 
হতেও দ্বিধা করেননি । 

৩ মুসলিম ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস 
৯ Ys লুসি অপ বলদ 
eT EE ar Oe Ff যদিও দুটি সম্প্রদায়ের 
মৌলিক সত্তা বজীয়ছিল। এঁতিহাসিক কে. আর. কানুনগো ভারতে হিন্দু ও মুসলিম 
এই দুই ধর্ম,ও২সংস্কৃতির অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্ককে “রাসায়নিক সংমিশ্রণ' 
বলেছেন-ব্তারা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্‌ বজায় রেখে যোগসূত্র রচনা করছিল। 
ইরান ও'তুকীস্থানে ইসলাম যেমন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছিল, ভারতে তা সম্ভব হয়নি। 
বারণীর মতো এঁতিহাসিকরা মুসলিম জগতে ভারতীয় সুলতানদের গৌরব বৃদ্ধি 
করার উদ্দেশ্যেই ভারতে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরের ধ্বংসসাধন, হিন্দুদের বলপূর্বক 
ধর্মান্তরিতকরণ বা তাদের বিনাশসাধন করার বহু অতিরঞ্জিত কাহিনির অবতারণা 
করেছেন। একথা অবশ্য সত্য যে, প্রথম দিকে হিন্দুদের নানা লাঙ্কনা ও অত্যাচার 
সহ্য করতে হয়েছিল এবং হিন্দুধর্মও নানাভাবে অসম্মানিত হয়েছিল। কিন্তু 
মুসলমানদের বিজয়-উন্মাদনা কিছুটা হ্রাস পেলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই 
বিজয়ী মুসলমানদের হিন্দুদের সহযোগিতা ও সমর্থনলাভে যতুবান হতে হয়। ধর্মের 
ক্ষেত্রেও এইরূপ পারস্পরিক সহযোগিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আলাউদ্দিন খলজী 
ও ফিরোজ তুঘলকের মতো সুলতানগণ কর্তৃক হিন্দুধর্মের নেতারা সমমানিত 
হয়েছিলেন এইরূপ প্রমাণ আছে। জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, আলাউদ্দিন 
খলজী জৈন আচার্য মহাসেনের সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতেন এবং এই উদ্দেশ্যে 
আচার্যকে কর্ণাটক থেকে দিল্লিতে আনেন । দিগম্বর জৈন, পূর্ণচন্দ্র ও শেতাম্বর জৈন, 
রামচন্দ্র সুরী প্রমুখ জৈন আচার্যরাও আলাউদ্দিনের অনুগ্রহলাভ করেছিলেন । 


1% ইসলামের ইতিহাস ততীয পত্র ২০৯ 


ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্য : তুকীদের ভারত আক্রমণের বহু পূর্বেই আরবরা 
দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যের সূত্র ধরে সর্বপ্রথম বসবাস শুরু করে। সে সময় দক্ষিণ 
ভারতে নব্য হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈনধর্মের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্ছিতা চলছিল । ধর্মীয় 
বাদ বিসম্বাদ জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিহবল করে তুলেছিল। এই সন্ধিক্ষণে আরবরা 
এক সুর্নির্দিষ্ট, সহজ ও সবল ধর্মমত (ইমলামধর্) নিয়ে দক্ষিণ ভারতে বসবাস শুরু 
করে। ফলে এক বিরাট সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কথিত 
আছে, মালাবারের হিন্দু রাজা পেরুমল ইসলামধর্ম গ্রহণ করে তার প্রজাবর্গকে এই 
ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মালাবারের স্থানীয় 
নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ-ভারতে ইসলামধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রসার 
লাভ করেছিল। জামোরিনের রাজ্য কালিকটেও ইসলামধর্মের (প্রসার ঘটেছিল। 
তুকীদের আগমনের পূর্বেই পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বিনা বায় ইসলামী সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির বড় বড় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল । 
মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের সময় থেকে উত্তর ভারুকটজীলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে হিন্দুধর্ম বিদেশাগত এক শক্তিশালী ধর্মের 
প্রতিত্বন্বিতার সম্মুখীন হয়। ইসলাম হিন্দুধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও সামাজিক 
কাঠামোর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে । ইস্লীমধর্মীদের শৌর্যবীর্য ও একেশ্বরে বিশ্বাস 
প্রভৃতি ক্রমেই ভারতীয়দের ওপর্ঙপ্রভার-বিস্তার করে। শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে 
ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক আদর্শরমুষলমান পীর: ও দরবেশের নৈতিক পবিত্রতা ও 
বদান্যতা অবহেলিত ও সমাজের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত নিম্নবর্ণের হিন্দু 
জনগণকে ইসলামধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করে। শংকরাচার্ধের সময় থেকে 
্রাহ্মণ্যধর্মের গৌড়ামিওও হিন্দুধর্মের দার্শনিকবাদ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত অবহেলিত ও 
কু-সংস্কারাচ্ছন্ন নিম্নবর্ণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের 
গৌড়ামিহেতু,ফিজ্ধুর বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আরবদের শক্তি 
বক্র 
শাসকদের উদারনীতি : হুসেন শাহ্‌ ও কাশ্মীরের সুলথান জৈন-উল 

নাল তিতা 

মহাভারত’, ‘শ্রীমদভগবত গীতা" প্রভৃতি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় । হুসেন 
চাপা ১৮০৯০৭: ১০৮৯ ie 
শুরু হয়। ধর্মসহিফ্ণুতার জন্য তাকে বাংলাদেশের 'আকবর' বলা হয়ে থাকে । হুসেন 
শাহের পুত্র নরসৎ শাহ্‌ ও তর সেনাপতি পরাগল খা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক পীতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন । 
চু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি : মুসলিম জগতের খ্যাতনামা 
টার 
ভারতে প্রচার করতে সাহায্য করছিলেন । মুসলমান পীরদের প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও 
হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে 
প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে উঠেছিল। এই পারস্পরিক শ্রদ্ধার মনোভাব থেকে উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যপীরের পূজার প্রচলন শুরু হয়। হিন্দু ও মুসলমান 
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oe শাল জতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


সম্প্রদায়ের মধ্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির মনোভাব থেকেই মুসলিম রাজদরবারে 
সংস্কৃতি সাহিত্যের সমাদর বৃদ্ধি পায়। 

উপসংহার : ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাতেও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য দলে দলে স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। 
মুসলমান পীর, গাজী ও আউলিয়ারা বাংলার গ্রামে গ্রামে বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দির ও 
বৌদ্ধমঠের সন্নিকটে ‘দরগাহ্‌' স্থাপন করে নিরক্ষর দরিদ্র হিন্দু ও বৌদ্ধদের ওপর 
ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং এর ফলে হিন্দু সমাজেও 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুটি স্বতন্ত্র সভ্যতা পরস্পরের, সংস্পর্শে 
এসে পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল । বস্তুত ভারতে ইসলামী শক্তির১আবির্ভাবের 
সময় থেকে পরস্পরের সংস্কৃতির প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা জন্মে।4 ) 


£৭০ & সুলতানি বাংলার রাজনীতিতে সুফীদের ভূমিরা আলোচনা কর। 
ফা. স্নাতক প. ২০১১, "১৩, ১৪] 


টিজার রিপন: হার বিরান আমলে বাংলার রাতনিতি 
সুফী-সাধকদের কর্মকাণ্ড ছিল আল্বোচ্যবিষয়। বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের 
পর থেকে অনেক মুসলমান সুফী-স্সাধক মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে বাংলায় 
আগমন করেন। তারা সুলতানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় ইসলাম ধর্মের 
প্রচার প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। ইসলামের স্বার্থ রক্ষায় কখনো কখনো তারা 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে সুফী-দরবেশদের নেতা গৌড় 

ও পাতুয়ার শায়ো নূর কুতুবুল আলমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শায়েখ নূর 

কুতুবুল আল্পম, রাজা . গণেশের হঠকারিতার সময় বাংলার রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ 

ভূমিকা্রাখেন। 

৩ সুলতানি বাংলার রাজনীতিতে সুফীদের ভূমিকা 

সুলতানি আমলে নূর কুতুবুল আলম, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহান সিমনানী, শায়েখ 

মুজাফফর শামস বলখী, শেখ বদরুল ইসলাম, খানজাহান আলী, হজরত 

শাহজালাল (র) প্রমুখ সুফী-সাধক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিয়ে নূর 
কুতুবুল আলমের বিশেষ কার্যাবলি উল্লেখপূর্বক বাংলার রাজনীতিতে সুফী-সাধকদের 
অনন্য অবদান তুলে ধরা হলো-_ 

১. নূর কুতুবুল আলমের পরিচিতি : নুর কুতুবুল আলম ছিলেন বাংলার একজন 
মহান দার্শনিক। তিনি ছিলেন শায়েখ আলাওল হকের পুত্র এবং তার 
আধ্যাত্মিক ভাবশিষ্য । 'রিয়াজুস সালাতীন' গ্রন্থ থেকে অবগত হওয়া যায়, 
তিনি গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সতীর্থ ছিলেন। কারণ তারা দুজনেই কাজি 
হামিদউদ্দিন কুঞ্জনাসিনের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তার পূর্ব নাম ছিল 
নুরউদ্দিন নূরুল হক। স্বীয় সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তিনি “নূর কুতুবুল আলম" 
বা ‘জগতের তারা’ উপাধি গ্রহণ করেন। পিতা আলাউল হকের নিকট তিনি 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২১১ 


ধর্মীয় শিক্ষালাভ করে কৃচ্্রসাধন ও নিরহংকার জীবনযাপন দ্বারা আধ্যাত্মিক 

জীবন গড়ে তোলেন। পনের শতকের গোড়ার দিকে রাজা গণেশকে উচ্ছেদ 

সাধন করার পর বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বাংলার 

রাজনীতিতে তার অবদান নিয়ে তুলে ধরা হলো_ , 

ক. রাজনীতিতে কুতুবুল আলমের ভূমিকা : গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের আমল 
থেকে বাংলার রাজনীতিতে সনাতন হিন্দু সামন্ত রাজাগণ প্রবল পরাক্রমে 
প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। রাজা গণেশ ছিলেন দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া 
অঞ্চলের শক্তিশালী জমিদার । গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ স্বীয়), পিতা 
সিকান্দার শাহর রাজতৃকালে বিদ্রোহ করলে রাজা গণেশ গিয়াসউদ্দিন 
আযম শাহের পক্ষালম্বন করেন। গিয়াসউদ্দিনের সিংহাসুনারোহণের পর 
ভাই গণেশ উচ্চ রাজপদ লাভ করে রাজনৈতিক ক্ষম্নতায়ঃঅধিষ্ঠিত হন। 

মুসলমান সুফী-সাধকরা ইসলামী সালতানাতে হিন্দুদ্রের উচ্চপদ প্রাপ্তি 
EE ফলে স্বয়ং নূর কুতুবুল এজালম, গিয়াসউদ্দিন আযম 
শাহকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। গিয়াসউদ্দিন সতর্কিত হয়ে হিন্দুদের 
ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে সফল হননি । গণেশ 
শুরু থেকেই ক্ষমতা দখলের গোপন বাসনা পোষণ করতেন এবং এ 
উদ্দেশ্যে তিনি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে” ইলিয়াস শাহী সুলতানদের একের পর 
এক উচ্ছেদ করতে থাকেন /অবশ্েষে হাবশী সুলতান বায়েজিদকে সরিয়ে 
তিনি নিজেই সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। 

খ. নূর কুতুবুল আলমের/গণগ্রীতি : জনসাধারণের ওপর মহান সাধক নূর 
কুতুবুল আলমের/ব্যাপক সম্প্রীতি বজায় ছিল। এমনকি সালতানাত 
পরিচালনায়ও ্রারোক্ষভাবে নূর কুতুবুল আলমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
বাংলার সুলতীন্‌ গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ তাকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। 
তাদের ম্বধ্যে। অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। গিয়াসউদ্দিন সকল 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন । এমনকি তার ইন্তেকালের 
পরও বাংলার সুলতানরা তাকে শ্রদ্ধা করুতন। পাতুয়ায় অবস্থিত তার 
“সমাধিসৌধ সংলগ্ন যে সকল জনকপ্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর 
ব্যয়ভার বহনের জন্যে পরবর্তীকালে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ অ-নক গ্রাম 
দান করেন। তিনি প্রায় প্রতি বছরই রাজধানী একডালা থেক পাণুয়ায় 
গিয়ে নূর কুতুবুল আলমের মাজার জিয়ারত ও সিন্নি সালাত দান করতেন। 

গ. মানব সেবা : নূর কুতুবুল আলম আধ্যাত্মিক এশ্বর্মে বলীয়ান হয়ে সমাজের 
মানুষের প্রতি কর্তব্য এবং জনকল্যাণে ব্রতী হন । তিনি মানুষকে ইসলামী 
শরীয়াভিত্তিতে জীবনযাপনের উপদেশ দেন। তিনি একজন সুফী- 
সাধককে লিখিত একটি পত্রে রাজাদের সমীহ করে চলার প্রতি বিশেষ 


নজরদারি করেন । 

ঘ. কুতুবুল আলমের : রাষ্ট্র ক্ষমতা বা রাজনীতিতে নুর 
কুতুবুল আলমের মোটেই ছিল না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পার্থিব 
ভোগ বিলাস বিসুখ। সেই জান সী নূর কুল আম ফন 
দেখলেন, দেশের মুসলমান আমীর-ওমারা রাজা গণেশের হাতে 


অন্যায়ভাবে নির্যাতিত নিগৃহীত হচ্ছে তখন তিনি পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাজ্য 


২১২ 


৬রাল ভলতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কিকে বাংলা আক্রমণের আহ্বান 
জানান ৷ মুসলিম বিদ্বেষী রাজা গণেশ মুসলমানদের উৎপীড়ন, বিশেষ 
করে মুসলমান অলী আল্লাহদের ওপর অত্যাচারে অতিষ্ঠ অঞ্চলেই তিনি 
রাষ্ট্রক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করেন। 

ও. গণেশের হঠকারিতা : রাজা গণেশের ক্ষমতা গ্রহণকে কোনো ইসলামী 
ওমারাগণই মেনে নিতে পারেননি । উপরস্তু ক্ষমতায় আরোহণ করেই রাজা 
গণেশ স্বগোত্রীয় হিন্দু প্রাধান্য কায়েমের প্রচেষ্টা চালালে মুসলমান 
অধিবাসীদের সাথে তাদের বিরোধ অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে। রাজা, গণেশ 
অনেক মুসলমান সুফী-সাধককে নির্মমভাবে হত্যা করে ।এএ সময় রাজ 
দরবারে যেসব আমীর-ওমারা ছিলেন রাজা গণেশের,/র্িরোধিতা করার 
মতো তাদের তেমন সৎ সাহস ছিল না। 

চ. গণেশ পুত্র ইসলামে দীক্ষিত : সুলতান ইবরাহীমরকিসসৈন্যে বাংলা 
উপস্থিত হলে রাজা গণেশ বশ্যতা স্বীকারেবীধ্যহন এবং নূর কুতুবুল 
আলমের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তানুঘায়ী রাজা গণেশের পুত্র যদুকে 
ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং যদুই জালালউদ্দিন মাহমুদ নাম 
ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে রসেন। একজন মুসলমানকে সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত দেখে নূর কুতুবুল আলম, ইবরাহীম শর্কিকে ফিরে যেতে অনুরোধ 
করেন। ইবরাহীম শর্কি,জৌন্রপুরে প্রত্যাবর্তন ও নূর কুতুবুল আলমের 
ইন্তেকালের সুযোগে রাজাউগণেশ পুত্র যদুকে শুদ্ধি মন্ত্র পড়িয়ে পুনরায় 
সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে এএনে তাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই সিংহাসনে 
আরোহণ করেন ফলে বাংলায় পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 

আশরাফ জাহান সিমনানীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড : মীর সৈয়দ আশরাফ 
জাহান সিমনানী ছিলেন নূর কুতুবুল আলমের সমসাময়িক ৷ তীর দরবার শরীফ 
ছিল জৌন্রপুরে। বাংলায় রাজা গণেশের গোলযোগের সময় তিনিও রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন । সম্প্রতি আবিষ্কৃত পত্র থেকে রাজনীতির সাথে তার 
এক্তুত্রষ্টতার কথা সুস্ষ্টভাবে জানা যায়। এ থেকে সতত প্রতীয়মান হয় যে, 
বাংলার রাজনীতি নিয়ে নূর কুতুবুল আলমের সঙ্গে তার দীর্ঘদিন থেকেই 
যোগসূত্র বা পত্রালাপ হতো। ইবরাহীম শর্কিকে বাংলা আক্রমণে আহ্বান 
জানানো সম্পর্কে তার পত্রগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়। 


. শাহ ইসমাইল গাজীর ভূমিকা : সুলতানি আমলে বাংলার সমাজসংস্কার ও 


রাজনীতিতে শাহ ইসমাইল গাজীর অবদান অপরিসীম । তিনি পরবর্তী ইলিয়াস 
শাহী বংশের সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন। 
ইসমাইল গাজী ছুটিয়া-পটিয়া নদীতে বাধ নির্মাণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করেন। 
এজন্যে তিনি জনগণের কাছে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পীর বলে বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করেন । 'রিসালাতুশ শুহাদা' গ্রন্থ মতে, উড়িষ্যারাজ মন্দারণ দুর্গ দখল 
করলে সুলতান বরবক শাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধ শাহ 
ইসমাইল গাজী পরিচালনা করে সফল হন। এরপর তিনি কামরূপ রাজের 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হলে দিনাজপুর জেলার সন্তোষে কামরূপরাজ ও ইসমাইল 
গাজীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইসমাইল গাজী পরাজিত ও বন্দি 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২১৩ 


হন। কিন্তু পীর সাহেবের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে কামরূপরাজ বশ্যতা স্বীকার করে 
ইসলাম গ্রহণ করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে শাহ ইসমাইল গাজী যে 
সুলতানের জন্যে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন সে সুলতানের হাতেই 
তিনি শাহাদাত বরণ করেন। 

৪. শায়েখ মুজাফফর বলখীর অবস্থান : বিহারের শায়েখ মুজাফফর শামস বলবী 
শায়েখ শরফ-উদ-দীন মানেরীর শাগরিদ এবং এরা সকলেই সুলতান 
গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সমসাময়িক ছিলেন । শুধু তাই নয়, তারা. সকলেই 
বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন ৷ শায়েখ 
মুজাফফর শামস বলখী গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সাথে এতদসূংক্রান্ত বহু 
পত্রালাপ করেন এবং তৎকালীন ইসলামী সালতানাতের, ঈমানী দায়িতৃ, 
অমুসলমানদের প্রতি মুসলমানদের মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে সুলতানকে 
পুঙ্খানুপুঙ্থভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। তার এ তথ্যপূর্ণ পত্র যোগাযোগের 
মাধ্যমে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। 

৫. শেখ বদরুল ইসলামের অবস্থান : শেখ রূদরূল' ইসলাম তার সুফী সাধনায় 
বাংলায় সুলতানি আমলে গুরুত্বপূর্ণ অবদানি রাখেন তিনি পাতুয়ায় নূর কুতুবুল 
আলমের সমসাময়িক ছিলেন । রিয়াজ-উস সালাতীনের বিবরণী মতে, হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী রাজা কংসের (গৃণেশের) প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করার জন্যে 
কংসরাজ তাকে হত্যা করে । ৯৮: 

৬. খান জাহান আলীর অবদান ১ সুলতানি আমলে খান জাহান আলী সৈয়দদের 
প্রেমিক, ইহকাল-পর্ক্কালের শিক্ষাদাতা, বিদ্বান, ধার্মিকদের অনুরাগী ইসলাম ও 
মুসলমানদের সাহায্যকারী এবং অবিশ্বাসী ও বিধর্মীদের পথপ্রদর্শক রূপে বর্ণনা 
করা হয়েছে। 4 

৭. হজরত, শাহজালালের ভূমিকা : হজরত শাহজালাল বাংলার সুলতানি আমলের 
খ্যাতনামা দরবেশ ছিলেন। সিলেট শহরে তার মাজার অবস্থিত । তিনি বাংলার 
মুলিম সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী পথপ্রদর্শক ছিলেন। বাংলায় মুসলিম 
সম্প্রদায়ের উন্নতির ক্ষেত্রে দরবেশ তাবরিজীর মতোই তার অপরিসীম ভূমিকা 
ছিল। সিলেট অধিকার এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গে ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি 
অনবদ্য অবদান রাখেন। উত্তর-পূর্ব বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায়ও তার 
কৃতিতৃ ছিল অপরিসীম । তার কর্মনিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায় বাংলায় ব্যাপকভাবে ইসলাম 
প্রচার ও প্রসার লাভ করে। 

উপসংহার : সুলতানি আমলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং ইসলামের- ব্যাপক 

বিস্তারে সুলতান ও সুফীগণ সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুলতানদের 

পৃষ্ঠপোষকতায় সুফীগণ ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা রেখে এদেশে মুসলিম 
শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন। তারা কেবল ইসলাম প্রচার ও আধ্যাত্মিক 

অনুশীলন নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না, দেশের রাজনীতিতেও বিশেষতঃ ইসলাম ও 

মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে তারা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতেন। হিন্দু রাজতের 

উত্থানে বাংলার রাজনীতিতে পনের শতকের প্রথমদিকে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, নূর 
কুতুবুল আলম তার অবসান ঘটাতে অনবদ্য অবদান রাখেন । 


২১৪ রেল জুৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


| মুঘলদের বাংলা বিজয় 


প্রশ্ন: ৭১ 1! মুঘল আমলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
অথবা, মুঘলদের বাংলা বিজয় সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

অথবা, মুঘলদের বঙ্গদেশ বিজয় বর্ণনা কর। 

অথবা, কি ররর ব্রার রঃ রন 
পর্যালোচনা কর। পপ পাপ? ৮ 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : শত পরল ২ 
মুঘল শাসন বাংলার ইতিহাসে যে অবদান রেখে গেছে, তা. কধনো বিস্মৃত হবার 
নয়। ১৫৩৮ খ্ৰিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মুঘলগণ বাংলা বিজয়.রুরেন। কিন্তু মুঘল কর্তৃত্ব 
এখানে খুব বেশিদিন স্থায়ী ছিল না। পানিপথের/প্রথম যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের 
মাধ্যমে উত্তর ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে অনেক পরে বাংলায় 


মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ খানের পরাজয়ের পর থেকে 
বাংলায় মুঘল শাসন প্রবর্তিত হয় এবং তা’অব্যাহত ছিল ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যস্ত। 
৩ মুঘল আমলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস 


মুঘল শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক চমকপ্রদ ঘটনায় পরিপূর্ণ । 

কিন্তু প্রথম বিশ বছর মুঘলদের শাসনব্যবস্থা এদেশে দৃঢ়রূপ লাভ করেনি। 

পরবর্তীতে ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে, আওরঙ্গজেব কর্তৃক মুর্শিদকুলি খান বাংলার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হলে বাংলায়, স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয় । নিম্নে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে মুঘল 
রাজাদের শাসন ইতিহাস আলোচনা করা হলো_ 

১. বাবর ও ইমায়ুনের যুগ : মুঘল শাসনের প্রবর্তক স্মাট বাবর ও তদীয়পুত্র 
হুমানুনৈর শাসনামলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পাঠান সামন্তগণ স্বাধীনভাবে 
শাসন করছিলেন । সম্রাট হুমায়ুন দুই বার বাংলায় অভিযান করেন; কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত আফগান বীর শের খানের হাতে পরাজিত হয়ে বাংলা ত্যাগে বাধ্য হন। 
কিন্তু বাংলায় শের খানের কর্তৃতি প্রতিষ্ঠিত হলে এবং পরবর্তীতে শের খান 
দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে বাংলা দিল্লির অধীন অঞ্চলে পরিণত হয়। 
অতঃপর ক্রমানুসারে বাহাদুর শাহ, জালাল শাহ, গিয়াসউদ্দিন, তাজখান কররানী, 
সুলায়মান খান কররানী এবং বায়েজিদ কররানী বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। 

২. সম্রাট আকবরের যুগ : বায়েজিদের পর দাউদ খান কররানী বাংলার শাসন 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু মুঘল সম্রাট আকবর তার বিরুদ্ধে সমরাস্ত্র 
সুসজ্জিত এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে দাউদ খান কররানী 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং বাংলায় স্মাট আকবরের শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। সম্রাট আকবর মুনিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু 
কিছুদিন পর মুনিম খানের মৃত্যু হলে হোসেন কুলী বেগ বাংলার সুবাদার হন। 
এ সুযোগে দাউদ খান পুনরায় বিদ্রোহ করলে রাজমহলের নিকট উভয় পক্ষের 


1 ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২১৫ 


যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে দাউদ খান কররানী পরাজিত ও নিহত হন। ফলে 
বাংলায় মুঘলদের ক্ষমতা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। 

প্রকৃতপক্ষে, তখনো বাংলার অতি ক্ষুদ্র অংশের ওপরই আকবর মুঘল কর্তৃত্ব 
স্থাপন করতে সক্ষম হন। হোসেন কুলী বেগের পর ইসমাইল কুলী, খানই 
আজম, শাহবাজ খান ও মানসিংহ পরপর বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাদের 
সাথে বাংলার বার ভুঁইয়াদের প্রচণ্ড লড়াই হয়। তারা দিল্লির বিরুদ্ধে বার বার 
স্বাধীনতা ঘোষণা করছিলেন। ঈসা খান ছিলেন বারো ভূইয়াদের, মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করার 
পর মুঘলদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। ফলে সমগ্র বাংলা মুঘল সম্রাট 
আকবরের অধিকারে আসে । 

৩. সম্াট জাহাঙ্গীরের শাসনকাল : ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর 
সম্রাট জাহাঙ্গীর মুঘল সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত হন৷ তার সময়ে মানসিংহ, 
কুতুবউদ্দিন কোকা, জাহাঙ্গীর কুলী খান ও ইসলাম, খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত 
হন। তন্মধ্যে ইসলাম খান খুব বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি বাংলার 
রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানাস্তর/করেন ৷ তিনি ঈসা খানের পুত্র মুসা 
খানসহ অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান করে বাংলায় মুঘল শাসন 
প্রতিষ্ঠা করেন। তার ইস্তেকালের-পরব সম্রাট জাহাঙ্গীর কাসিম খানকে বাংলার 
সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে কাছাড় ও চট্টগ্রাম অধিকার 
রা হারা নার রর কি 

হন। 

৪. সম্াট শাহজাহানেরঃশামনকাল : ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের পতনের 
পর সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সম্রাট শাহজাহান কাসিম 
খানকে বাংলার সুবাদারের পদে নিযুক্ত করলে কাসিম খান কৃতিত্বের সাথে 
হুগলী অধিকার করে পর্তুগিজ শক্তি চূর্ণ করেন এবং অহোম রাজাকে পরাজিত 
করে ক্বামরূপ অধিকার করেন। কাসিমের মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে 
সম্রাট তার দ্বিতীয় পুত্র সুজাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। সে 
সময় বাংলার রাজধানী ঢাকায় থাকলেও তিনি রাজমহলে অবস্থান করতেন, 
আর তার সহকারী সুবাদার ঢাকায় অবস্থান করতেন। 

৫. আওরঙ্গজেবের যুগ : সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেব 
ছিলেন সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী । তাই চার যুবরাজের উত্তরাধিকার 
যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তিনিই সিংহাসন অধিকার করেন। আওরঙ্গজেব ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়ে মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। মীর 
জুমলা শাহ সুজাকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করে কুচবিহার ও আসাম জয় করে 
বিশেষ কৃতিতৃ অর্জন করেন । তিনি চট্টগ্রামের নাম রাখেন ইসলামাবাদ । মীর 
জুমলার ইন্তেকালের পরে প্রথমে দিলী খানকে ও পরে দাউদ খানকে 
অস্থায়ীভাবে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর আওরঙ্গজেব তার 
মাতুল শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করলে শায়েস্তা খান দীর্ঘ বাইশ 
বছর বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর খান-ই-জাহান 
বাহাদুর, ইব্রাহিম খান ও আজীমুশশান ক্রমান্বয়ে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। 


২১৬ নাল জনতার ফাযিল ম্নৃাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জগ 


৬. পরবর্তী মুঘল শাসনের যুগ : ঘুর্শিদকুলী খান ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার 
নিযুক্ত হন। তার মৃত্যুর পর সুজাউদ্দিন ও পরে সরফরাজ খান বাংলার সুবাদার 
নিযুক্ত হলে বাংলার সুবাদারী অনেকটা বংশগত হয়ে যায় এবং বাংলায় আবার 
স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত 
করে তার অধঃস্তন বিহারের শাসনকর্তা আলীবদী খান সুবাদারের দায়িতৃ পালন 
করেন। আলীবর্দীর পর তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলার শাসন ক্ষমতা 
অধিকার করেন। কিন্তু ১৭৫৭ সালেব ২৩ জুন দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের 
ষড়যন্ত্রে নবাব ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন্‌এএবং বাংলার 
স্বাধীনতা সূর্য প্রায় দুইশ বছরের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়। 

উপসংহার : মুঘল আমলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলায় কেন্দরীয়/শাষন্সবাস্তবানুগভাবে 

সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি । সে সময় ছিল বাংলায় বিভিন্ন সুবাদারগণেরে/শাসনের ইতিহাস। 

* তাই মুঘলদের দুর্বলতার সুযোগে বাংলা পর্যায়ক্রমে স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু সে 
স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, ইঙ্গ-হিন্দু দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতায় পড়ে 
পলাশীর প্রান্তরে বছরের জন্য অস্তমিত হয়ে যায় । 


বাংলার সামাজিক জীবনের একটি চিত্র তুলে ধর। 
ফা. স্নাতক প. ২০১৫, "১৮, '১৯] 

অথবা, মুঘল বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, মুঘল শাসনামলে বাংলার সমাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 
উতর ॥ উপস্থাপনা : মুঘল শাসন বাংলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক নবযুগের 
সূত্রপাত করে । বাংলার ইতিহাসে মুঘল শাসন যে অবদান রেখে গিয়েছে, তা কখনো 
বিস্মৃত হওয়ার নয়, পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের মাধ্যমে উত্তর ভারতে 
মুঘল শাসন, প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় মুঘল শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হয়॥ কিন্তু তাদের শাসন কর্তৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ 
খানেরপ্ররাজয়ের ফলে বাংলায় মুঘল শাসন পুনগপ্রবর্তিত হয় এবং ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ 
পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। সুদীর্ঘ এ সময়ে বাংলা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ 
সমৃদ্ধি লাভ করে। 

৩ মুঘল শাসনামলে বাংলার সামাজিক অবস্থা 

মুঘল শাসনামলে বাংলার সামাজিক গৌরব ও সমৃদ্ধি সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ 

করেছিল- একথা বলা যায় না। এ সময়ে সমাজে উন্নতি-অবনতি পাশাপাশি 

বিরাজিত ছিল। সামাজিক প্রেণিভেদ এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । এ 

সময়ে বাংলার সামাজিক অবস্থা নিম্নরূপ ছিল_ 

১. বহির্জগতের সাথে বাংলার যোগসূত্র : বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় 
উত্তর ভারতের সাথে এর যোগসূত্র ছিল। মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার 
সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । বাইরের জগৎ বাংলার সংস্পর্শে আসে 
এবং বাংলাও বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। ঘনিষ্ঠতা ও আদান- 
প্রদানের মাধ্যমে নতুন ভাবধারা বাংলায় প্রবেশ করে এবং মানুষের" 
জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ইউ ১১৭ 


২. সামাজিক কুসংস্কার : মুঘল জামলে সমাজে নানারকম নানি ও সামরিক 
প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন- বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, দাসপ্রথা, সতীদাহ প্রথা 
ইত্যাদি। অভিজাত শ্রেণি যুবতী দাসীদের উপপী হিসেবে ব্যবহার করতো। 

_. অভিজাত পুরুষদের একাধিক স্ত্রী ছিল। নারী-পুরুষ উভয়েই মদ্যপানে আসক্ত 
ছিল । অনেকেই নর্তকীদের নাচিয়ে.আনন্দ উপভোগ করতো। 


তারা সংখ্যায় স্বপ্প ছিল এবং তাদের জীবনযাত্রা অতি সাধারণ, নিম্নমানের 
ও জাকজমকহীন। তারা যোগ্যতা, প্রতিভা ও জ্ঞানের দ্বারা নিজেদের 
সাধারণ, মানুষের তুলনায় একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে গড়ে তুলেছিল । জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও শিল্পের সাধনা দ্বারা তারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতো। 
সির: রুল পাতার বলার সালের হারে দিল ন্ছিতেশিকে 
নগণ্য জনসাধারণ । এরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। এ শ্রেণির 
অন্তর্ভুক্ত ছিল জোলা, কারারী, পিঠারী, হাজাম, দরজী প্রভৃতি পেশার 
লোক। তাদের শীতবস্ত্র ও জুতা পরার সামর্থ্য ছিল না। তারা মাটির ঘরে 
বসবাস করতো এবং অভিজাত শ্রেণি কর্তৃক নিষ্পেষিত হতো । কোনোমতে 
তারা জীবনযাপন করতো। অনেক লোক অনাহারে অর্ধাহারেও জীবন কাটাতো। 
৫. হিন্দু সমাজ. : মুঘল ও নবাবি আমলে বাংলায় পাশ্চাত্য প্রভাব, রীতিনীতি ও 
ভাবধারা হিন্দু সমাজে অনুপ্রবেশ করে। তবু হিন্দু সমাজের মৌলিক নীতিমালা 


প্রধান শ্রেণি বিদ্যমান ছিল। এগুলোর প্রত্যেকটিই আবার নানাভাগে বিভক্ত ছিল। 
৬. হিন্দু ও মুসলিম সমাজ : এ সময় বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতিসত্তা 
ছিল । মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শেখ, সৈয়দ, ওলামা এমুখ উচ্চবিত্ত হিসেবে 
সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। তারা সকল বিষয়েই ছিল হিন্দুদের থেকে পৃথক। 
কিন্তু মুসলমানদের পূর্বে অনেক বিদেশি জাতি ক্রমে বিরাট হিন্দু সমাজের সাথে 
এমনভাবে মিশে গেছে যে, আজ তাদের পৃথক করার কোনো সুযোগ নেই। 


২১৮ ____ ভয়াল হাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৭. সামাজিক শিষ্টাচার : মুঘল শাসনামলে উচু শ্রেণির মুসলমানগণ সামাজিক ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন রকম প্রশংসনীয় শিষ্টাচার ও রীতিনীতি মেনে চলতেন। ঘরে বা সামাজিক 
আচার-অনুষ্ঠানে মুসলমানগণ অত্যন্ত নম্র ও ভুদ্রভাবে কথাবার্তা বলতেন । অত্যন্ত 
ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে তারা আগস্তুককে অভ্যর্থনা ও বিদায় জানাতেন। মুসলিম 
সমাজের এসব রীতিনীতি পরবর্তীতে হিন্দু সমাজকেও প্রভাবিত করে । 


মুত মুঘল শাসনকালে তা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। নিম্নে মুখলপ[শাল্সনামলে 

বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. সমৃদ্ধ নগরী : মুঘল শাসনামলে বাংলার আর্থিক সচ্ছলতা খুবই সন্তোষজনক 
ছিল। এ সময় আগ্রা, লাহোর ও ফতেহপুর সিক্রি সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। 
মনসারেট ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর পরিদর্শন করে বলেন, ইউরোপ ও এশিয়ার 
কোনো শহরের তুলনায় এটি দ্বিতীয় নয়।” মুঘল আামলে রাজমহল, বর্ধমান, 
হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সমৃদ্ধ নগরী ছিল । , (/ 

২. ব্যাংকিং প্রথা : মুঘল শাসনামলে বাংলায় ব্যাংকিং প্রথা প্রচলিত ছিল। শেঠ 
পরিবার ব্যাংকিং ব্যবসার গোড়াপত্তন, করে। এ পরিবার ছিল রাজস্থানের 
বাসিন্দা। পরবর্তীতে ব্যাংকিং ব্যবস্াচমুর্শিদাবাদ, কাসিমবাজার এবং বাংলার 
অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হয়। 

৩. নি মুঘল যুগেওরাংী ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এর লোকসংখ্যা 

। তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি ছিল। বহু নদ-নদী বিধৌত 
৮৮৯৯০ সি pitas sd 
পরিমাণে ধান উৎপন্ন হতো এবং বাংলার উদৃত্ত চাউল উত্তর ও দক্ষিণ ভারত, 
সিংহল, মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হতো। 

৪. ব্যবসায়ংবাণিজ্য : বাংলার জল ও স্থলপথে সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল। তাই 
মুঘল. শাসনামলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। সম্রাটগণ ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং পথিক ও বণিকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন 
স্থানে অসংখ্য সরাইখানা ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন। মুঘল যুগে ওলন্দাজ, 
ইংরেজ ও ফরাসি বণিকরা এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনবদ্য ভূমিকা পালন 
করে। এদেশের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য ব্যাপকভাবে বিদেশে রপ্তানি হয়। ফলে 
প্রচুর বৈদেশিক অর্থাগম হয় এবং কৃষি ও শিল্পের বিস্তার ঘটে । 

৫. শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন : মুঘল যুগে বাংলা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু 
উৎপন্ন হতো এবং ইক্ষু থেকে চিনি উৎপন্ন হতো । এছাড়া উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কার্পাস, পশম, নীল, তামাক প্রভৃতি । মুঘল সম্রাট আকবর 
বস্ত্র উৎপাদনে বিশেষ গুরুতু দেন। ফলে লাহোরে শাল, গুজরাট ও বুরহানপুরে 
সুতি বন্ত্রাদি এবং ঢাকায় মসলিন কাপড় তৈরি হতো এবং এ সকল শিল্পজাত 
দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হতো। 

উপসংহার : মুঘল শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত সচ্ছল ও 

সাবলীল ছিল। বিদেশি পর্যটকগণ বাংলার এশ্বর্য এবং জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা 

প্রত্যক্ষ করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তখন জনজীবনে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান ছিল 
এবং জনগণ আমোদ-অভ্রোদ ও সুখে-শাস্তিতে বসবাস করতো । 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২১৯ 


প্রশ্ন : ৭৩ ॥ মুঘল আমলে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 

অবস্থা আলোচনা কর। 

অথবা, মুঘল আমলে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ব্যাখ্যা কর। 

উভর ॥ উপস্থাপনা : মুঘল শাসন বাংলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক নবযুগের 

সূত্রপাত করে। বাংলার ইতিহাসে মুঘল শাসন যে অবদান রেখে গিয়েছে, তা কখনো 
ফি Bg hhh ind Blan S-shaped 
মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় মুঘল 
জলির জি চারের পার বহি বাদি ১৫ নাদ 
খানের পরাজয়ের ফলে বাংলায় মুঘল শাসন পুনঃপ্রবর্তিত হয় এবং ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ 
বাজ অব্যাহত ছিল'। সুদীৰ্ঘ এ সময়ে বাংলা আৰ্থ মুরাদ ক্ষেতে বিশেয় 
সমৃদ্ধি লাভ করে। 

৩ মুঘল আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থা 

মুঘল আমলে বাংলার সামাজিক গৌরব ও টিতে লিখরে আরোহণ 

করেছিল একথা বলা যায় না। এ সময়ে সমাজে উন্নতি-অবনতি পাশাপাশি 

বিরাজিত ছিল। সামাজিক শ্রেণিভেদ এ,সমটয়র একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । এ 

সময়ে বাংলারুসামাজিক অবস্থা নি্নরূগণছিল-: 

১. বহির্জগতের সাথে বাংলার, যোগসূত্র : বাংলা মুঘল সাম্রাজাতুক্ত হওয়ায় উত্তর 
ভারতের সাথে এর যোগসূত্র ছিল ঈধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে এর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাইরের জগৎ বাংলার সংস্পর্শে আসে এবং বাংলাও বহির্বিশ্বে 
সাথে সম্পর্ক স্থাপন্॥ করে? ঘনিষ্ঠতা ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে নতুন ভাবধারা 
বাংলায় প্রবেশ করে৷এরং মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। 

২. সামাজিক কুসংস্কার : মুঘল আমলে সমাজে নানা রকম কুসংস্কার ও সামাজিক 
প্রথা প্রচলিত ছিল । যেমন- বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, দাসপ্রথা, সতীদাহ প্রথা 
ইত্যাদি অভিজাত শ্রেণি যুবতী দাসীদের উপপড়ী' হিসেবে ব্যবহার করতো। 
অভিজাত পুরুষদের একাধিক স্ত্রী ছিল। নারী-পুরুষ উভয়েই মদ্যপানে আসক্ত 
'ছিল। অনেকেই নর্তকীদের নাচিয়ে আনন্দ উপভোগ করতো। 

৩. শিক্ষা-দীক্ষা : অনেক মুঘল সম্রাট এবং তাদের অমাত্যবর্গ সুশিক্ষিত, উন্নতমনা ও 
উদার ছিলেন। বাংলার সুবাদার, দেওয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীরা সুশিক্ষিত ও 
সুশাসক । মুঘল সমাজ শিক্ষানুরাগী ছিল বলে তাদের সাথে বহু কবি, পণ্ডিত, 
* শিক্ষক ও চিকিৎসক বাংলায় আগমন করেন। তাদের প্রভাবে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক 
নব যুগের সূত্রপাত ঘটে। বাঙ্গালি সমাজে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটে। 

৪. সামন্ততান্ত্রিক_ সমাজের বিস্তার : মুঘল সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি ছিল সামন্ততন্ত্র 
এবং এর তিনটি স্তর ছিল নিম্নরূপ- 

ক. অভিজাত শ্রেণি : মুঘল শাসনামলে সম্রাট ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ৷ 
তাকে কেন্দ্র করে অমাত্যবর্গদের নিয়ে গড়ে ওঠে একটি অভিজাত শ্রেণি । সম্রাট 
এবং তীর নিযুক্ত শাসকগণ সর্বদা অভিজাত সম্প্রদায় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। 
অভিজাতবর্গের চাল-ঢলন ছিল আড়ম্বরপূর্ণ। বিলাসবহুল হেরেম, প্রাচূর্যময় 
রাজপ্রাসাদ, বৈশিষ্টপূর্ণ প্রাত্যহিক জীবন প্রণালী ও নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি 
অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। 


২২০ 


লজ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


খ. মধ্যবিত্ত শ্রেণি : মধ্যবিত্ত শ্রেণি অভিজাত শ্রেণির মতো বিত্তবান ছিল না। 
তারা সংখ্যায় স্বল্প ছিল এবং তাদের জীবনযাত্রা অতি সাধারণ, নিম্নমানের 
ও জীকজমকহীন। তারা যোগ্যতা, প্রতিভা ও জ্ঞানের দ্বারা নিজেদের 
সাধারণ মানুষের তুলনায় একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছিল। জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও শিল্পের সাধনা দ্বারা তারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতো। 

গ. নিম্ন শ্রেণি : মুঘল শাসনামলে বাংলার সর্বশেষ স্তরে ছিল নিয়শ্রেণিভুক্ত 


+=" অতি নগণ্য জনসাধারণ । এরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। এ.শ্রেণির 


- লোক ৷ তাদের শীতবস্ত্র ও জুতা পরার সামর্থ্য ছিল না। তারা মাটির ঘরে 
বসবাস করতো এবং অভিজাত শ্রেণি কর্তৃক নিম্পেষিত হতো 1) কোনোমতে 
তারা জীবনযাপন করতো। অনেক লোক অনাহারে অর্ধাহারেওজীবন কাটাতো। 


. হিন্দু সমাজ : মুঘল ও নবাবি আমলে বাংলায় পাশ্চাত্য প্রভাব, রীতিনীতি ও 


ভাবধারা হিন্দু সমাজে অনুপ্রবেশ করে। তবু হিন্দু সমাজের মৌলিক নীতিমালা 
এবং সাধারণ সমাজব্যবস্থা অপরিবর্তিত ছিল | এ/যুগে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ 
প্রথা প্রকট ছিল। হিন্দু সমাজব্যবস্থায় বাহ্মাণ,. কায়স্থ, বৈশ্য ও শুদ্র-এ চারটি 
প্রধান শ্রেণি বিদ্যমান ছিল। এগুলোর প্রত্যেরটিই আবার নানাভাগে বিভক্ত ছিল। 


, হিন্দু ও মুসলিম সমাজ : এ সময় বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতিসত্তা 


ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শেখ; সৈয়দ, ওলামা প্রমুখ উচ্চবিত্ত হিসেবে 
সমাজে প্রভাব বিস্তার করে /তারাসকল বিষয়েই ছিল হিন্দুদের থেকে পৃথক। 
কিন্তু মুসলমানদের পূর্বে অন্কে, বিদেশি জাতি ক্রমে বিরাট হিন্দু সমাজের সাথে 
এমনভাবে মিশে গেছে যে, আজ তাদের পৃথক করার কোনো সুযোগ নেই। 


. সামাজিক শিষ্টাচার : মুঘল শাসনামলে উঁচু শ্রেণির 


মুসলমানগণ 

ক্ষেত্রে বিভিন্ন.রকম প্রশংসনীয় শিষ্টাচার ও রীতিনীতি মেনে চলতেন। ঘরে বা 

সামাজিক এআচার-অনুষ্ঠানে মুসলমানগণ অত্যন্ত নম ও জদ্রভাবে কথাবার্তা 

বলতেন. অত্যন্ত ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে তারা আগস্তুককে অভ্যর্থনা ও বিদায় 

পার হাজত রা কে বাদি টি নহজর 
করে। 


৩ মুঘল আমলে বাংলার অর্থনৈতিক 
দানি লা 


শাসনাকালে বংলা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে যতটুকু 


সুলতানদের 
সমৃদ্ধ ছিল; মুঘল শাসনকালে তা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। নিয়ে মুঘল আমলে বাংলার 
অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 


১, 


সমৃদ্ধ নগরী : মুঘল আমলে বাংলার আর্থিক সচ্ছলতা খুবই সন্তোষজনক ছিল। 
এ সময় আগ্রা, লাহোর ও ফতেহপুর সিক্রি সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। 
মনসারেট ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর পরিদর্শন করে বলেন, “ইউরোপ ও এশিয়ার 
কোনো শহরের তুলনায় এটি দ্বিতীয় নয় ।” মুঘল আমলে রাজমহল, বর্ধমান, 
হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সমৃদ্ধ নগরী ছিল । 

ব্যাংকিং প্রথা : মুঘল আমলে বাংলায় ব্যাংকিং প্রথা প্রচলিত ছিল। শেঠ 
পরিবার ব্যাংকিং ব্যবসার গোড়াপত্তন করে। এ পরিবার ছিল রাজস্থানের 
বাসিন্দা। পরবর্তীতে ব্যাংকিং ব্যবসা মুর্শিদাবাদ, কাসিমবাজার এবং বাংলার 
অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হয়। 


» ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২২১ 


৩. বনজ সাচ জিন তা 

খুবই কম। তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি ছিল। বহু নদ-নদী বিধৌত 

ও পলিমাটিপূর্ণ বাংলার বিরাট সমতল ভূমি ছিল খুব উর্বর । তাই বাংলায় প্রচুর 

পরিমাণে ধান উৎপন্ন হতো এবং বাংলার উদ্বৃত্ত চাউল উত্তর ও দক্ষিণ ভারত, 
সিংহল, মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হতো। | 

৪. ব্যবসায়-বাণিজ্য : বাংলার জল ও স্থলপথে সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল। তাই 


হচ্ছে কার্পাস, পশম, নীল, তামাক প্রভৃতি ৷ মুঘ জম্রট আকবর বস্ত্র উৎপাদনে বিশেষ 
গুরুড় দেন। ফলে লাহোরে শাল, গুজরাট বুরহানপুরে সুতি বস্ত্রাদি এবং ঢাকায় 
মসলিন কাপড় তৈরি হতো এবং এ সকল িল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হতো। 

৩ মুঘল আমলে বাংলার ধর্মীয় অরস্থা | 

মুঘল আমলে বাংলার ধর্মীয় অবস্থাণতেমন উন্নত ছিল না। নিয়ে মুঘল শাসনকালে 

বাংলার ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করা ছলো- 

১. ধর্মীয় সম্প্রীতি : মুঘল আমলে বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণির লোক মিলেমিশে 
বাস করতো। তরে॥তাদের মধ্যে ধর্মীয় সন্তাব বজায় ছিল। এ সময় উভয় ধর্মের লোক 
পাশাপাশি অবস্থান করলেও তাদের মধ্যে কোনো দ্বন্থব সংঘাত ছিল না। এছাড়া 
তশকালীন্্াজা-বাদশাহগণও বিভিন্ন ধর্মের করতেন। 

২. ধর্মীয় উদারতা : মুঘল সম্রাটগণ ব্যাপারে উদার ছিলেন। তাদের 
শানর্যবস্থায় বিভিন্ন ধর্মের লোক চাকরি করতেন। এসময় সকল শ্রেণির 


আযহা, আশূরা অনুষ্ঠান পালন করতো । আর হিন্দু সমাজে 

জার বু আনু গলিত হু 

৩ মুঘল আমলে বাংলার সাংস্কৃতিক অবস্থা 

রস লারা দেশ রা নি ও শলা 

আলোচনা করা হলো- 

১. শিক্ষা ও সাহিত্য : মুঘল শাসনব্যবস্থায় বাংলার সুবাদার এবং নবাবগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শিক্ষার দ্বার সকল ধর্মের ও মতের লোকের জন্যে উন্মুক্ত ছিল। 
মাদরাসা, মসজিদ ও আলেমদের শিক্ষাকেন্ত্র হিসেবে গণ্য হতো। 
হিন্দুদের শিক্ষার জন্যে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হতো। দর্শন শাস্ত্র ও 
অন্যান্য বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে নবন্বীপ ছিল একটি 
উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ফারসি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত থাকায় চাকরি লাভের আশায় 
মুসলমানদের ন্যায় হিন্দুরাও এ ভাষায় শিক্ষালাভ করতো। 


২২২ রোল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


২. সংগীত : সংগীত শিল্পে মুঘল আমল উন্নত ছিল। মুঘল বাদশাহগণ সংগীতের 
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ সময় বাংলায়ও সংগীতচর্চা বিস্তৃত হয়। তৎকালীন 
বাংলার নবাব ও সুবাদারগণ সংগীত শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । 

৩, শিল্পকলা : মুঘল আমলে বাংলার শাসকগণ শিল্পকলা ও স্থাপত্যের উন্নয়ন ও বিকাশে 
বিস্ময়কর অবদান রাখেন। তাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ঢাকায় বহু 
আছেন। শাহ সুজা ঢাকায় বড় কাটরা নির্মাণ করে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবিশেষ 
খ্যাত হয়ে আছেন। সুবাদার শায়েস্তা খান বাংলায় মুঘল শিল্পকলা বিস্তারের জন্যে 
স্মরণীয় হয়ে আছেন। ছোট কাটরা, সাতগম্বজ মসজিদ, চকবাজার, মঈজিদ, পরি 
বিবির মাজার তার শাসনামলেই নির্মিত হয়। Fe ) 

উপসংহার : ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনীতি, সাংস্কৃত্রু উৎকর্ষ ও বিকাশের 
ক্ষেত্রে মুঘল শাসকগণ বিশেষ অবদান রাখেন । মুঘল শাসনামলে বাংলার রাজধানী 
ঢাকা সমসাময়িক বিশ্বে অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে পরিগণিত হয়। এক কথায়, 
অর্থনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুঘল যুগে বাংলাদেশের জনগণ 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, প্রগতি, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যে জীরনঘাঁপন করতো। 
জ প্রশ্ন: ৭৪ 1 মুঘল আমলে বাংলার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিবরণ দাও। 
অথবা, মুঘল আমলে বাংলার কৃষি, শিল্প ্ঠব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মুঘল শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। 
শাসকদের সুশাসনে দেশের অর্থরৈতিক্)উন্নয়ন সাধিত হয় এবং বিদেশি বণিকরা অধিক সংখ্যায় 
বাংলায় আগমন করতো। এদের, অধ্যৈ ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিসমূহ বাংলায় বাণিজ্যকুঠি 
স্থাপন করে ব্যবসায় পরিচালনা করতো । ফলে বাংলার বস্তরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের ব্যাপক উন্নতি 
ঘটে। বিদেশে বাংলারঞজগয্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দেশে কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
বহুলাংশে বৃদ্ধি বায় ।এ সময় উৎপন্ন কৃ ও শিল্পজাত দ্রব্য নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে 
বিদেশে রপ্তানি করা'হতো এবং এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো । 

৩ মুঘল আমলে বাংলার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য 

মুঘল শাসনকালে বাংলার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে নিয়ে 

আলোচনা করা হলো- 

১. দ্রব্য : মুঘল শাসনামলে কৃষিই ছিল বাঙ্গালির প্রধান পেশা । বহু নদ-নদী 

ও পলিসমৃদ্ধ বাংলার বিরাট সমতল ভূমি খুবই উর্বর ছিল বিধায় বাংলায় 
প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হতো । এখানে বছরে ৩টি ফসল উৎপন্ন হতো । মুঘল বাংলায় 
ধান, গম, আখ, পান-সুপারি, পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ, হলুদ, সরিষা, আদা ইত্যাদি 
ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন হতো। এ সময় বাংলায় অতি সস্তা দামে চাল পাওয়া যেত । 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যে কত সস্তা ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গোলাম 
হোসেন সলিম বলেন, “মাসিক এক টাকা আয় হলে একজন লোক দুবেলা খুব 
ভালো খাবার খেতে পারতো ।” মোহর আলী বলেন, “আঠারো শতকের প্রথম দিকে 
সিকিভাগ টাকায় ৫ থেকে ৬ মণ চাল বিক্রি হতো; কিন্তু ত্রিশের দশকে এটি পুনরায় 
শায়েস্তা খানের সময়ের পর্যায়ে নেমে আসে ।” এসময় বাংলায় প্রচুর পরিমাণে 
অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হতো । অর্থকরী ফসলের মধ্যে ছিল পাট, চা, কার্পাস, চিনি, 
আফিম, তামাক প্রভৃতি প্রধান। এসময় কৃষিপণ্য দেশীয় শিল্পের চাহিদা মিটিয়ে 
কাচামাল হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করা হতো । 


উজ রঃ ২২৩ 


. রেশমশিল্প : এ সময় বাংলার সুবিখ্যাত শিল্প ছিল রেশম শিল্প । বাংলার সুবাদার, নবাব 
২. ও আমীর ওমরার পৃষ্ঠপোষকতায় মসলিন শিয়ের যায রেশমশলপও থে উন্নতি লাভ 
করেছিল। এ সময় দেশীয় তাতিরা সুন্দর সুন্দর রেশম বস্তু তৈরি করতো । 

৩. লৌহশিল্প : আঠারো শতকে বিদেশি লেখকদের বিবরণ থেকে লৌহ শিল্পের বর্ণনা 
পাওয়া যায়। সে সময়ে বীরভূমে লোহার খনি ছিল। মুঘল আমলে বাংলায় লৌহ 
শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। রেনেল লিখেছেন, সিউড়ি থেকে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত 
খনি থেকে লৌহপিগু নিষ্কাশিত করে দামরা ও ময়সারাত কারখানায় লৌহ প্রস্তুত করা 
ই হারা রেড ক নার OR বাজে TE 
বাজারে লৌহ তৈরির কারখানা ছিল। কোলকাতা ও কাসিম বাজার্রবিউ্রশি লোকেরা 
কামান তৈরি করতো । কামানের বারুদও এদেশে তৈরি হতো |. 

৪. বন্রশিল্প : মুঘল যুগে বাংলার বনতল্ের ব্যাপক উন্নতি ঘটে এরং এর খ্যাতি সমগ্র 
সভযজগতে বিস্তৃত হয়। ঢাকা অঞ্চলের মসলিন কাপড় উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌছেছিল। 
প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় বন্ত্র বয়ন হতো, সুলতান আমলেও বাংলার বন্তশিল্প উন্নত 
ছিল। কিন্তু মুঘল আমলে বাংলায় বস্তরশিল্লের/অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। এর 
প্রধান কারণ মুঘল সম্রাট, বাংলার সুবাদার, দেওয়ান এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, 
অভিজাত শ্রেণি ও ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর(প্রচুর পরিমাণে মসলিন বন্ত্র ক্রয় করতো। 
নিজেদের ব্যবহার ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরস্কার এবং উপহার প্রদানে এ বস্ত্র 


মসলিন বা অন্যান্য বস্ত্র রিদেশে রপ্তানি করতো। 

৫. শঙ্খশিল্প : শঙ্খ ছিল ঢাকার একটি বিখ্যাত শিল্প । এর প্রসিদ্ধি এখনো বিদ্যমান। 
ঢাকার শীখারী পাটি এর উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করে চলেছে। বাংলার স্বর্ণকারেরা কাঠ, 
পাথর ও ব্রোঞ্জ»এর ওপর সূক্্ম কারুকার্ষের জন্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এছাড়া 
সোনা, রুগ্া.ও দামী পাথরের অলঙ্কার নির্মাণেও তারা পারদর্শী ছিল। 

৬. চিনিশিক্ল৫) বাংলায় ইক্ষুর প্রচুর চাষ হতো। ইউরোপীয় পর্যটক ও বণিকগণ বাংলার 
ইচ্ষুজাত দ্রব্যের প্রাচূর্যের কথা বর্ণনা করেছেন। বার্নিয়ার বলেছেন, “বাংলার গুড় ও চিনি 
“বিপুল পরিমাণে দক্ষিণ ভারত, আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হতো” 

৭. ব্যাংকিং : মুঘল যুগে ব্যাপক ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য এখানে ব্যাংকিং অত্যাবশ্যক 
হয়ে পড়ে। এসময় বাংলায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছিল এবং ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করেছিল। বাংলায় বহু মহাজন সাহা ও শেঠ ছিল। তারা হুত্ডির 
কারবার করতো । এ হন্ডি বর্তমানের ব্যাংক চেকের অনুরূপ কাজ করতো । এটি দেশের 
যেকোনো শহরে জমা দিয়ে নগদ টাকা পাওয়া যেতো! এমনকি বিদেশের সাথে 
লেনদেনের জন্য হুন্ডি ব্যবহৃত হতো । টাকা আদান-প্রদান ও পণ্যদ্ব্য ক্রয়ের ব্যাপারে 
হুন্ডি ব্যবহার করা হতো । ব্যাংকিং কারবারে চার প্রকারের হুন্ডি প্রচলিত ছিল। 

৮. 1 মুঘল শাসনামলে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যের তুলনায় আমদানি দ্রব্য 
খুবই কম ছিল। কোনো প্রয়োজনীয় দ্রব্যই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো না; 
তবে বাংলার ব্যাপক ব্ত্রশিক্লের জন্যে এখানে গুজরাট থেকে তুলা এবং রেশম 
শিল্পের জন্য চীন থেকে কাচা রেশম আমদানি করা হতো । আমীর-এমারার জন্য কিছু 
শৌখিন দ্রব্য যেমন- ইরান থেকে গালিচা ও কারুকার্য বন্ধ এবং আফ্রিকা থেকে 
ক্রীতদাস আমদানি করা হতো । বিদেশি বণিকরা স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুলাবান পাথর 
বাংলায় আমদানি করতো এবং এগুলোর বিনিময়ে বাংলার পণদ্রব্য ক্রয় করা হতো । 


২২৪ শয়াল জন্্হ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


! রেশম কাপড়ের স্থান ছিল দ্বিতীয়। বাংলার কার্পাস বস্তুর. রেশমের 
রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখ করে এতিহাসিক বার্নিয়ার লিখেছেন, তিনি, দুনিয়ার কোথাও 
এতো বিপুল পরিমাণ মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের সমাবেশ দেখেননি ।,তিমি বাংলাকে মুঘল 
সাম্রাজ্য, ভারত ও ইউরোপের কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের ভাণ্ডার, রলে মন্তব্য করেছেন। 
পাট ও পাটজাত পণ্যও বিদেশে রপ্তানি হতো । ফরাসি বণিক টেবারনিয়ার সর্বপ্রথম পাট 
ও পাটজাত দ্রব্যের প্রতি ইউরোপীয় বণিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট)করেন। সে সময় থেকে 
বাংলার পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো । / 

১০. অন্যান্য শিল্পজাত দুব্য : বাংলার অর্থনৈতিরু সমৃদ্ধি অর্জিত হয় 


১১. ব্যবসায়-বাণিজ্য : মুঘল আমলে বাংলার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের খুবই প্রাচুর্য ছিল 


ছিল। সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হতো । চট্টগ্রাম ছিল সমগ্র বাংলার প্রথম 
সমুদ্র বন্দর ৷ সুসলিম শাসনামলে এটি দ্রুত প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়; এর 
মাধ্যমে প্রায় সম্পূর্ণ বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হয়। ঢাকা, সোনারগাও, সম্তগ্রাম, 
হুগলি, মুর্শিদাবাদ, কাসিমবাজার, চন্দননগর প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর ছিল। মুঘল 


উপকূল, উত্তর ও পূর্ব-উত্তর আফ্রিকা থেকে বহু বণিক বাংলার সাথে বাণিজ্য করতো। 
বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য ফরাসি, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা 
দখল করেছিল। fl 


i হুন্ডি 
তা বিনিময় বিল-বা বিল অব এক্সচেঞ্জের অনুরূপ ছিল। 
উপসংহার : মুঘল আমলে বাংলা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। এসময় কৃষি ও শিল্পজাত 
দ্বব্যের প্রাচুর্য এবং বিপুল রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে বাংলা এশ্বর্যশালী হয়ে এবং এর 
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সুলভ ছিল। তাই সমসাময়িক ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটকরা বাংলায় 
পণ্যসাম্রীর সুলভ মূল্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন। ফরাসি পর্যটক সিবাস্টিয়ান মানরিক 
বলেন, বাংলায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এতো সুলভ ছিল যে, তার দিনে অনেকবার খেতে লোভ 
হয়েছে এবং নামেমাত্র মূল্যে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা তৃপ্তির সাথে পর্যাপ্ত আহার করেছেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র. __ ২২৫ 
প্রশ্ন: ৭৫ ৷ মুঘল আমলে বাংলার শাসন কাঠামো বর্ণনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১১, '১৪] 
» মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিবরণ দাও। 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মুঘলদের বাংলা বিজয় বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে এক 
নতুন যুগের সূচনা করে। মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে 
দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে বাংলাকে মুঘল সায্রাজ্যভুক্ত করলেও এখানে 
স্থায়ী মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এ সময় বারো ভূঁইয়ারা স্বাধীনভাবে 
বাংলায় রাজত্ব করতো। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খানকে 
বাংলার নিযুক্ত করলে তিনি বারো ভুঁইয়াদের দমন করে বাংলায়াস্তায়ী মুঘল 
শাসন করেন এবং কেন্দ্রের অনুরূপ প্রশাসনিক কাঠামো/গঠন করেন। 
এসময় বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো সুবা ও পরগনায় বিভক্ত ছিল/ 
৩ মুঘল আমলে বাংলার শাসন কাঠামো 
ক. সুবা বা প্রদেশ : বাংলা মুঘল- সাম্রাজ্যের একটি সুবা ব্রা, প্রদেশ ছিল। সম্রাট 


[| ৮ 
১. বু: মুল শাবলকাত লন খান ছিলেন তুবাদার ৷ সুবাদাতের 
, দায়িতৃ ও কর্তব্য ছিল-নিয়রূপ- 

ক. নিয়োগ : সুবাদার কেন্দ্রীয় উকিল, উজির বা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে 
সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত (হতেন । 

খ. চাকরির মেয়াদ: চাকরির মেয়াদ নির্ধারিত থাকার ফলে তীর পক্ষে প্রদেশ 
স্বাধীন হওয়ার, সম্ভাবনা ছিল না। তাকে সাধারণত ৪/৫ বছরের মেয়াদে 
সুবাদার নিয়োগ করা হতো। 

গ. 1ও কর্তব্য : প্রধানমন্ত্রী সুবাদারের শাসনকার্যের তত্তাবধান করতেন। 

তার দায়িতের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও সম্রাটের নিকট জবাবদিহি 
করতেন । প্রদেশে শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিদ্রোহ দমন, সম্রাটের 


অর্থবিষয়ক দায়িতৃ প্রাদেশিক দেওয়ানের ওপর ন্যস্ত ছিল। রাজন্বের আয়-ব্যয় 
হিসেব-নিকাশ এবং রাজস্ব ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করা তীর প্রধান দায়িতৃ ছিল। 


২২৬ শাল জনত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৩. বখশি : বখশি সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন। বখশির নিয়োগ, দায়িতৃ ও 
কর্তব্য ছিল নিম্নরূপ 
ক. নিয়োগ : মুঘল আমলে প্রদেশের সামরিক বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য একজন 
বখশি নিযুক্ত ছিলেন। প্রাদেশিক বখশি কেন্দ্রের মীর বখশির পরামর্শে নিযুক্ত হতো। 
খ. ও কর্তব্য : বখশি তার বিভিন্ন কাজের জন্য মীর বখশির নিকট 


সুবাদারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন এবং অভিযানের র্যরস্থাযকরতেন। 
গ. অন্যান্য দায়িত্ব : সামরিক দায়িত্ব ছাড়াও তিনি প্রদেশের প্রধান 
ওয়াকিয়ানবিসের কার্য পরিচালনা করতেন। প্রদের্জের/ঘটনাবলি সম্পর্কে 
তিনি সম্রাটকে লিখে জানাতেন। 
8. মীর বহর : মীর বহর বর্তমান নৌবাহিনীর ধানের মতো দায়িত্ব পালন 
করতেন। তার নিয়োগ, দায়িতৃ ও কর্তব্য ছিল নিয়রূপ- 
ক. পরিচয় ও নিয়োগ : বাংলা নদীপ্রধানংহওয়ায় সামরিক প্রয়োজনে এখানে 
'_' নৌবহর রাখতে হতো। মীর বহরাছিলেন এ নৌবহরের প্রধান কর্মকর্তা । 
তিনি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নৌবাহিনীর প্রধান মীর-ই-বহরের পরামর্শক্রমে 
সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতে: 
খ. গা যে সুরায়নৌবাহিনী গঠন করা এবং তাদের রসদ সরবরাহ 
মীরবহরের (অন্যতম দায়িতৃ। তিনি সুবাদার ও বকশিকে তার 


খ. ও কর্তব্য : প্রদেশের ধর্মীয় বিষয়ের তন্তাবধান করতেন সদর | কাষীর 
ও অবিদ্যমানতায় তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তার 
সুপারিশে ধার্মিক, শিক্ষিত, ইয়াতীম লোকদের এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিষ্কর জমি ও অন্যান্য প্রকারে সাহায্য বরাদ্দ দেয়া হতো । 
৬. মুহতাসিব : পট প৮ ৮৭ 
নী দায়িতু ও কর্তব্য নিম্নরূপ ছিল. 

ক. নিয়োগ : রাজধানী শহরের লোকের ধর্মীয় চরিত্র, নৈতিক জীবন তদারক 
ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে একজন মুহতাসিব নিয়োগ করা হতো। 

খ. দায়িত ও কর্তব্য : নগরীর লোকের ধর্মকর্মে শিথিলতা এবং মানবিক ও নৈতিক 
জীবনে অধোগতি দেখা দিলে মুহতাসিব যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন ৷ প্রয়োজনবোধে 
জা? বেন সের জার ও ফলা রে দি ও 
নীতিবোধ সমাজ-জীবনে রক্ষা করা তার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য 


₹. ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২২৭ 


৭, 


১০. 


কোতোয়াল : এ পর দির কাঠাল পুলিন দি 

ছিলেন কোতোয়াল। তীর নিয়োগ, দায়িতু ও কর্তব্য ছিল নিম্নরূপ 

ক. নিয়োগ : বাংলার অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃভ্খলা রক্ষার জন্যে রাজধানী শহরে 
একজন কোতোয়াল বা নগরপাল নিযুক্ত থাকতেন । কোতোয়াল সুবাদারের 
অধীনে ছিলেন এবং সুবাদারের তন্তাবধানে তিনি তীর দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালন করতেন। 

খ. দায়িতি ও কর্তব্য : কোতোয়াল পুলিশ বিভাগের প্রধান। তার অধীনে সুবার 
বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে শহরগুলোতে বহু কর্মচারী নিযুক্ত ছিল তারা স্ব 
স্ব এলাকায় কোতোয়ালের তন্তাবধানে দায়িত্ব ও কর্তব্য পঁলন'করতেন। 
নগরে প্রবেশের জন্য কোতোয়ালের অনুমতি গ্রহণাপ্রিয়োজন হতো। 
কোতোয়াল চোর-ডাকাত তথা সমাজের দুষ্টু প্রকৃতির লোকদের গতিবিধির 
ওপর নজর রাখতেন। তিনি শহরের সব রকয়ু গুরুত্বপূর্ণ খবর সুবাদারকে 
অবহিত করতেন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাধার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতেন। 


, কাধী: সুবায় বিচারকার্ সম্পন্ন করার জান্য কামীগণ নিয়োজিত থাকতেন ভারা 


করা হতো দন সংবাদ লেখক ওয়াকিয়ানরিসরা সাদার দেওয়ান 
প্রভৃতি কর্মচারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে এবং স্থানীয় ঘটনাবলি সম্বন্ধে সব 
রকম তথ্য সম্াটকে লিখে অবহিত করতেন। সে অনুযায়ী সম্রাট সাম্রাজ্য 
পরিচালীনায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। 

সরকার : এ সময়. বাংলা ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সরকারে 
একজন ফৌজদার নিযুক্ত হতেন। সরকারের শাসন, শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা 
ইত্যাদি তার দায়িতৃ ছিল। তিনি সম্রাটের আদেশ-নির্দেশ বাস্তবায়ন ও আইন- 
কানুন কার্যকর করতেন। ফৌজদার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত 
হতেন। সুবাদারের অধীনে ও তার তন্তাবধানে ফৌজদার সরকারের শাসনকার্য 
পরিচালনা করতেন। তার এলাকায় বিদ্রোহ দমন তার দায়িতৃু ছিল। দুর্নীতি 
দমন, জমিদার ও প্রজাদের নিকট থেকে কর আদায়ে ফৌজদার পরগনার 
কর্মচারী ও আমিরদের সৈন্য সরবরাহ করে সাহায্য করতেন । ফৌজদার ১০০ 
থেকে ২০০০ সৈন্যের মনসবদার ছিলেন । তিনি প্রয়োজনের সময় সুবাদারকে 
সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন । আবার সুবাদার সম্রাটের প্রতি বিদ্রোহী হলে তিনি 
তার জন্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারতেন । ফৌজদার নিয়োগের সময় তার 
দায়িত ও কর্তব্য সম্পর্কে তাকে লিখিত নির্দেশনামা দেয়া হতো। প্রজাদের 
প্রতি যাতে কোনো অন্যায় ও অবিচার না হয়, সে বিষয়ে তাকে সতর্ক করে 
দেয়া হতো। সরকারে ফৌজদার ছাড়া আরো কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। 
তারা সরকার পরিচালনায় ফৌজদারকে সহায়তা দান করতেন। . 
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খ. পরগনা : প্রত্যেক সরকার বিভিন্ন পরগনায় বিভক্ত ছিল। সে সময় বাংলা সুবা মোট 
৬৮২টি পরগনায় বিভক্ত ছিল। পরগনা ছিল প্রধানতঃ রাজস্ব বিভাগে । রাজস্ব সংক্রান্ত 
কার্যাবলি সম্পাদন পরগনা সরকারের প্রধান দায়িতৃ.ছিল। এ সরকার রাজস্ব সম্পর্কীয় 
আইন-কানুন কার্যকর করা এবং রাজস্ব আদায় করার দায়িত পালন করতেন। কিন্তু 
রাজস্ব আদায়ের সাথে শাস্তি রক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় 


সি ১ ৮ 
. আমিল : আমিল পরগনার প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাকে শিকদার এবং 
আমলগুজার নামেও অভিহিত করা হতো। তিনি কেন্দ্রীয় দেওয়ানের পরামর্শে 
সম্রাট কর্তৃক নিয়োগ লাভ করতেন। আমিল রাজস্ব বিষয়ক/আইন-কানুন ও 
বিধিব্যবস্থা কার্যকর করতেন এবং পরগনার আদায় করতেন। তিনি 


পর্যবেক্ষণ করতেন এবং এসবের ওপরখভিত্তি করে নির্ধারণ করতেন। 
কারকুন ছিলেন পরগনার রেজিস্ট্রার রী লেখক । তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত আইন- 
কানুন, বিধিব্যবস্থা প্রভৃতির কাগজপত্র সংরক্ষণ এবং রাজন্বের হিসাব-নিকাশের 
দায়িতে নিয়োজিত ছিলেন 

৩. খাজাঞ্চি ও কানুনগো :.এ*সময় প্রত্যেক পরগনায় একজন খাজাঞ্চি নিযুক্ত 
হতো । খাজাঞ্চি প্রজা) জমিদারদের নিকট থেকে খাজনা গ্রহণ করতেন এবং 
এর হিসাবও সংরক্ষণ করতেন। খাজাঞ্চি খাজনাদার কিংবা ফোতাহদার নামেও 
অভিহিত হতেন,। পরগনার স্থানীয় প্রধানদের থেকে একজন কানুনগো নিয়োগ 
করা হতোএ)তিনি স্থানীয় রাজস্ব প্রথা ও রীতিনীতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। 
se > ১৫ নস ০ 

রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি একটি চলন্ত অভিধান ছিলেন। 

৪. ও পাটোয়ারী : এ সময় একটি পরগনায় কয়েকজন চৌধুরী 
তিন ও প সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তিনি প্রজাদের 
অভাব-অভিযোগ ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। 
সপ পানে ১৬ eR 

গ্রামের হিসাব রক্ষার কাজ করতেন। 
মুকাদ্দাম ও পাটোয়ারী আদায়কৃত রাজস্ব পরগনার আমিলের নিকট প্রেরণ 
করতেন। তাদের দায়িত্বের জন্যে তারা রাজস্বের কিছু অংশ পারিশ্রমিক 
হিসেবে লাভ করতেন। 

উপসংহার : মুঘল আমলে সুবাদারি শাসনব্যবস্থায় বাংলার শাসনব্যবস্থা ছিল ন্যায়নিষ্ঠ, 
নিরপেক্ষ ও যুগোপযোগী । সম্রাট নিজের পছন্দমতো বিভিন্ন পদে যোগ্যতাসম্পন্ন 
কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতেন। সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত রাজকর্মচারীরা অত্যন্ত 
দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে তাদের শাসনকার্ধ পরিচালনা করতেন। বিশেষতঃ কয়েক 
জন সুবাদার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন । ফলে 
মুঘল আমলে বাংলার সর্বত্র শাস্ত-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ ছিল। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র. ২২৯ 


প্রশ্ন : ৭৬ ॥ সম্নাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা 
কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, সম্নট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 
[ফা. স্নাতক প. ২০১০, '১৩, '১৫] 
অথবা, মুঘল সমাট আকবরের বাংলা বিজয়ের বিবরণ দাও। 
অথবা, সম্মাট আকবরের শাসনামলে মুঘলদের বাংলা বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।_. 
উত্তরা ॥ উপস্থাপনা : মুঘল সম্রাট আকবরের রাজতৃকালের শুরুতে/সুলায়মান' 
কররানী বাংলার শাসক ছিলেন । শাসক হিসেবে তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন । ফলে 
নামমাত্র মুঘল সম্বাটের বশ্যতা স্বীকার করেই তিনি স্বাধীনভাবেরব্রাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যায় রাজত করতে সক্ষম হন। তীর মৃত্যুর পর তার পুত্র,রায়েজিদ বাংলার 
সিংহাসনে সমাসীন হন। কিন্তু তার উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েআমীর-ওমারা অল্প 
দিনের মধ্যে তাকে হত্যা করে তার ছোট ভাই দাউদ ক্ররানীকে সিংহাসনে বসান । 
দাউদ কররানী দূরদর্শী শাসক ছিলেন না। তিনি তারঃপিতার নীতি অনুসরণ না করে 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে খোতরা মুদ্রা চালু করেন। তিনি মুঘল 
সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত জমানিয়া , দুর্গংঅধিকার করে সম্রাট আকবরের 
কোপানলে পড়েন। ; 


৩ সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা রিজয়েরককারণ - | 
১. সম্রাট আকবরের বাংলা _আক্রমণের যুক্তিসঙ্গত কার : মুঘল সম্রাট 
আকবর শুধু দাউদ কররানীর স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুঘল পূর্ব সীমান্ত 


অধিকার করার কার্ণেইবাংলা আক্রমণ করেননি । মূলতঃ তার বঙ্গ বিজয়ের 

কারণ ছিল বহুবিধ; যা'নিম্নরূ্প_ 

ক. সম্রাট আকবর সমগ্র ভারতে একক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে রাজ্য 
জয়ে, মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে একাধারে 
রাজ্য জয় করতে থাকেন। বাংলা বিজয় সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যবাদী 
নীতিরই অংশ বিশেষ । 

খ. আকবরের পিতা স্মাট হুমায়ুন এক সময় বাংলা অধিকার করেছিলেন । 
কিন্তু চৌসার যুদ্ধের পর বাংলা আবার শেরশাহ অধিকার করে নেয় । তাই 
পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করা তার দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন। 

গ. আফগানরা মুঘলদের বড় শত্রু ছিল। তাই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় 
শক্তিশালী আফগান রাজ্য থেকে যে কোনো সময় মুঘলদের প্রতি হামলা 
হতে পারে এ আশঙ্কা ছিল। এ কারণে পূর্বাঞ্চলের আফগান শক্তিকে নির্মূল 


করা অপরিহার্য হয়ে যায়। 
২. মুনিম খানকে বাংলা আক্রমণের নির্দেশ প্রদান : সুলায়মান কররানীর 
শাসনকালে সম্রাট আকবর বাংলা জয় করার সাহস পাননি । ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে 


সম্রাট আকবর যখন গুজরাট অভিযানে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন তিনি 
সুলায়মান কররানীর মৃত্যু সংবাদ পান। এ সুযোগে তার অনেক কর্মকর্তাই 
তাকে গুজরাট, অভিযান স্থগিত রেখে বাংলা আক্রমণ করার পরামর্শ দেন। 
কিন্তু আকবর তা করেননি। তিনি জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে 
বাংলা জয় করার নির্দেশ প্রদান করেন। 


২৩০ রোল জরতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জু 


৩. মুনিম খানের সাথে দাউদ কররানীর উজির লৌদী খানের সন্ধি : মুনিম খান 
১৫৭৩ খ্রিঃ বিহার অভিযান করেন। সুলায়মান কররানীর সাথে বন্ধুত়ের কথা 
স্মরণ করে এবং উজির লৌদী খানের সঙ্গে সম্প্রীতি থাকায় মুনিম খান ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে গিয়ে কররানী রাজ্য আক্রমণ করেন। লোদী খান মুনিম খানের নিকট 
সন্ধির প্রস্তাব দিলেন এবং উপহার নগদ ২ লক্ষ টাকা এবং ১ লক্ষ টাকার 
সামশ্রী দেয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সন্ধির সংবাদ জানতে পেরে সম্রাট আকবর 
মুনিম খানের ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে বাংলা আক্রমণের নির্দেশ দেন। 

ইতোমধ্যে দাউদ খান তার বিচক্ষণ উজির লোদী খানকে দ্যা করে 
অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দেন। 

৪. দাউদের পশ্চাদপসরণ : ১৫৭৩ টানে মুলিম খান পুর অভিযান 
করেন। মুঘল বাহিনীর তীব্র আক্রমণে দাউদ কররানী ও,ার/সেনাপতিরা পিছু 
হটতে বাধ্য হন। তাঁরা পাটনায় আশ্রয় গ্রহণ করে দুর্গ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা 
করেন। মুনিম খান ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর গ্রাসে পাটনার দুর্গ অবরোধ 
করেন। কিন্তু তিনি বেশি সুবিধা করতে না পেরে সম্রাট আকবর নিজে আক্রান্ত 
এলাকা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে স্বশরীরে আ্াগম্নন্' করেন। স্মাটের উপস্থিতিতে 
দাউদ খান কররানী পাটনা ত্যাগ করে৷ পলায়ন করেন। আকবর পাটনা 
অধিকার করে মুনিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং দাউদ খানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন । 

৫. চুলার বুদ্ধে সডিদের [ও ককের সঞ্ধি পন : মুনিম খান 

'রুর্রানীকে অনুসরণ করে একে একে সুখগড়, মুঙ্গের, 
ভাগলপুর, কহলগাঁঞ অধিকার করেন এবং অবশেষে স্থানীয় জমিদারদের 
সাহায্যে গৌড়ের রাজধানী তান্ডায় প্রবেশ করতে সক্ষম হন। এরপর মুনিম 
খান সপ্তগ্রাম(অধিকার করলে দাউদ খান কররানী উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে 
সেখান থেকৈ তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মুনিম 
নামক: স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে দাউদ কররানী 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। অবশেষে তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে 
মুনিম খানের সাথে সন্ধি করেন। এ সন্ধি “কটকের সন্ধি' নামে পরিচিত। 
সন্ধিতে স্থির হয় যে, বাংলা-বিহার মুঘল সামরাজ্যভুক্ত হবে এবং দাউদ সম্রাটের 
সামন্তরূপে উড়িষ্যা শাসন করবেন । এ সন্ধি দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা মুঘল 
সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। 

৬. আফগানদের বিরোধিতা : সুলতান দাউদ খান কররানী বশ্যতা স্বীকার 
করলেও অন্যান্য আফগানরা এ চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা 
বিক্ষিপ্তভাবে মুঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে বাংলায় বর্ষা 
শুরু হলে মুঘলদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। আফগানদেরকে দমন করার 
জন্যে মুনিম খান রাজধানী তাণ্ডা হতে গৌড়ে স্থানান্তর করেন । কিন্তু সেখানকার 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে কয়েকশ মুঘল সৈন্য মৃত্যুবরণ করলে মুনিম খান 
গৌড় হতে তার বাহিনীসহ তান্তায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং কয়েকদিন পর তিনি 
মৃত্যুবরণ করেন। 


জ্ছ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৩১ 


৭. রা না বলের রর রাজা ot 
ন । মির্জা হাকিম উত্তরাধিকার সূত্রে কাবুলের অধিকার লাভ করেন। বাধ্য 
হয়েই মির্জা হাকিম সম্রাট আকবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। খান কলামের 
নেতৃত্বে আকবরের বাহিনী তাকে ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করেছিল। ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর মির্জা হাকিমের আনুগত্য আদায় 
করার জন্য কাবুলে দূত পাঠান । কিন্তু তিনি সম্রাট আকবরের আহ্বানে কর্ণপাত 
করেননি । মির্জা হাকিম পুনরায় পাঞ্জাব অভিযান করলে সম্রাট আকরর তাকে 
বাধা দেয়ার জন্য অগ্রসর হলে মীর্জা হাকিম কাবুলে ফিরে যান ১৫৮১ 
থিষ্টাব্দে ১০ আগস্ট সম্রাট আকবর কাবুলে প্রবেশ করেন এবং মির্জা" হাকিমকে 
৭৯০৮৯ ০১৯৮ 
মৃত্যুবরণ করলে কাবুল সম্পূর্ণভাবে মুঘল সায্রাজ্যতুক্ত হয় এবং 
আকবর মানসিংহকে কাবুলের “শাসনকর্তা' নিযুক্ত/করেন। কাবুল দখল সম্রাট 
আকবরের সের সন্সারণে তাত রী পালন করে। 

৮. রাজমহলের যুদ্ধ : মুনিম খানের মৃত্যুর পর আকবর খান-ই-জাহান হোসেন কুলী 
বেগকে বাংলার 'রাজপ্রতিনিধি ও রাজান,টোডরমলকে তার সহকারী নিয়োগ 
করেন। ইতোমধ্যে দাউদ উড়িষ্যায় প্রভার বিস্তার করে এবং সমগ্র বাংলা আবার 

. অধিকার করে নেন। টোডরমলেরর্মক্তিক ও কৃূটনীতিতে শেষ পর্যস্ত মুঘল 


করেন। ১৫৭৬ সনে ১০/জুলাই মুঘল বাহিনীর সাহায্যার্থে সম্রাট আকবরের 
নির্দেশে বিহারের ফৌজদাররাজমহলের শিবিরে মিলিত হন। সম্মিলিত বাহিনী 
আফগান নেতা দাউন্ঈকেঠশোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। শর্ত ভঙ্গের অপরাধে 
eA Me mE EE 


২. আফগানিস্তান থেকে সৈন্য সংগ্রহের সব বাধা অপসারিত হয়। এ অঞ্চল থেকে 
হরর গর জার সুদল বারী সিকি হরর 

৩. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা তিরোহিত হয়। 

৪. এঁতিহাসিক ভি. স্মিথ বলেন, “কাবুল বিজয় আকবরের পরবর্তী জীবনকে 
নিষ্কটটক করে এবং একে তার জীবনের চূড়ান্ত ঘটনা ও শীর্ষবিন্দু হিসেবে 
আখ্যায়িত করা যেতে পারে ।” 

৩ সম্রাট আকবর বাংলা বিজয়ের প্রভাব/ফলাফল 
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আলোচনা করা হলো- 

১. বারো ভূইয়াদের সাথে সংঘর্ষ : মুঘলদের বাংলা বিজয়ের ফল হিসেবে বাংলার 
বারো ভুইয়াদের সাথে মুঘলদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হয়। বাংলার বিভিন্ন 
অঞ্চলে বড় বড় জমিদাররা স্বাধীনভাবে রাজতৃ করতো। তাদের নিজস্ব 
সেনাবাহিনী ও শক্তিশালী নৌবহর ছিল। এসব জমিদার সম্মিলিতভাবে বাংলায় 
মুঘলশাসন প্রতিহত করে। ফলে মুঘলদের সাথে তাদের সংঘর্ষ চলে। 
অবশেষে জাহাঙ্গীরের সময়ে সেনাপতি ইসলাম খান বাংলার বারো ভুঁইয়াদের 
দমন করে বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 


২৩২ ভাল জ্ত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ লে 


২. অর্থনীতিতে প্রভাব : স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। মুঘল শাসনামলে এদেশ আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । মুঘল 
সাম্ৰাজ্যভুক্ত হওয়ায় উত্তর-মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে বাংলার 
ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে । পর্তুগীজ ছাড়াও বাংলায় তখন অন্যান্য 
ইউরোপীয় বণিকরা আগমন করে এবং বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব পড়ে : 
রা নিও বরাত সা নয 
প্রচুর মুদ্রা অর্জিত হয়। মুঘল ফুগে তাই বাংলা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির 
শীর্ষে অবস্থান করেছিল। 

৩. শাসনব্যবস্থায় প্রভাব : মুঘল সম্রাটদের অব্যাহত বিজয়াভিযান্রে ফলে বাংলা 
দিল্লির মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হয়। সুরার, শাসনব্যবস্থা 
সম্পূর্ণরূপে মুঘল সম্রাটের কেন্দ্রীয় শাসনের অনুগত ছিল / মুঘল সম্রাট আকবর 
বাংলায় যে সুবা শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তা সমগ্র মুঘল আমলে প্রচলিত 
ছিল। সুবার প্রধান শাসনকর্তা সুবাদার সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। সুবা তথা 
প্রদেশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক” ভাগের জন্যে 
কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। এরা তাদের কাজের-জন্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিকট 
জবাবদিহি করতেন। সুবাদার ছাড়া (দেওয়ান, বখশী, সদর, মীরবহর, 
মুহতাসিব, কোতোয়াল সুবার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হতেন। 
বাংলা সুবাকে মোট ১৯টি সরকার এবং সরকারগুলোকে আবার ৬৮২টি 
পরগনায় বিভক্ত করা হয়। এভাবে মুঘল আমলে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের ফলে বাংলায় শাস্তি-শৃভ্খলা বজায় ছিল। 

৪. সামাজিক জীবনে প্রভাব মুঘল সম্রাটদের বাংলা বিজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
প্রভাব পড়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক জীবনে । বাংলা মুঘল 
সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় উত্তর ভারতের সাথে যোগসূত্র গড়ে ওঠে এবং মধ্য এশিয়া 
ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাইরের জগৎ বাংলার 
সংস্পর্শে আসে, বাংলাও বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। 
ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদানের ফলে নতুন ভাবধারা এ প্রদেশে প্রবেশ করে এবং 
মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে । পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, 
চালচলন প্রভূতিতে মুঘলদের অনুকরণে কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হয়। 

৫. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভাব : মুঘল সম্বাটগণ সংস্কৃতিমনা ছিলেন এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও 
শিল্প-সাহিত্যের করতেন। তাদের অনুসরণে প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও 
শিল্প-সাহিত্যের ছিলেন। এ যুগে মুঘল স্থাপত্যশিল্প উন্নতি সাধন করে এবং 
কেন্দ্রের উৎসাহে বাংলায়ও মুঘল ধারায় স্থাপত্য শিল্প গড়ে ওঠে । লালবাগের কেল্লা 
বাংলায় মুঘল স্থাপত্যের একটি অতত্যকৃষ্ নিদর্শন। এ যুগে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ উন্নতি লাভে সক্ষম হয়। 

উপসংহার : মুঘলদের বাংলা বিজয়ের ইতহাস যতখানি চমকপ্রদ ও ঘটনাবহুল, 

বাংলা বিজয়ের প্রভাব তার চেয়েও অধিকতর চমকপ্রদ ৷ মুঘল সুশাসনে বাংলার 

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। বাঙালির 
সমাজ জীবনকে মুঘল প্রভাব সমৃদ্ধ করে, সাং জীবনকে নানা ধারায় পরিপুষ্ট 

ও বিকশিত করে এবং অর্থনৈতিক জীবনকে স্বর্ণশিখরে পৌছে দেয়। সুতরাং 

মুঘল শাসন বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। 


হজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৩৩ 


প্রশ্ন : ৭৭:। সমাট আকবরের আমলে বাংলার শাসনকার্ধের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা কর। 
অথবা, মুঘল সম্মাট আকবরের শাসনামলে বাংলার শাসনব্যবস্থা একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


উতর ॥ উপস্থাপনা : মুঘল সম্রাট আকবরের নাম ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে 
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ষের ন্যায় প্রোন্ধুল হয়ে আছে। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে 
বাংলায় কররানী আফগান শাসনের বিলোপ ঘটে এবং প্রদেশটি মুঘল সম্রাট 
৮৮৮ Bont kg boi hein ech: 
sll ot এখানে মুঘল শাসন তখনো প্রতিষ্ঠিত হতে 
গায়েন সিজার এদেশে শাসন পদ্ধতি পরিচালনা করতে সক্ষম না 
হলেও বাংলার শাসনব্যবস্থায় মুঘল রীতিনীতির প্রচলন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। 


৩ সমাট আকবরের আমলে/শাসনামলে বাংলার শাসনকার্য ০ . 

নিয়ে মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলার শাসনপদ্ধতি আলেচিনা করা হলো- 

১. সুবাদার : আকবরের শাসনামলে সুবার প্রধান প্রশাসক,ছিলেন সুবাদার। তিনি 
নাজিম এবং সিপাহসালার নামেও অভিহিত হতেরা। স্বরাদার কেন্দ্রীয় উকিল ও 
প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সরাসরি নিয়োগ লোভ টকরতেন। প্রদেশের শান্তি- 
শৃঙ্খলা রক্ষা, বিদ্রোহ দমন এবং প্রাদেশিক প্রশীসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা 
ছিল সুবাদারের প্রধান দায়িতৃ। 

২. সদর : সদর ছিলেন আকবরের প্রশাসন্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতৃ । কেন্দ্র ও প্রদেশ 
উভয় স্থানেই সদর নিযুক্ত হতেনন প্রাদেশিক সদর সদর-ই-সুদুরের (প্রধান 
সদর) পরামর্শে সম্রাট কর্তৃক, নিয়োগ লাভ করতেন। প্রাদেশিক সদর তার 
কাজের জবাবদিহিতায়প্রধান সদরের নিকট দায়ী থাকতেন। মূলত সদরের 
অন্যতম দায়িতৃ ছিল প্রদেশের ধর্মীয় বিষয়ের তন্তাবধান করা । প্রদেশের কাযীর 
অবর্তমানে তিনি,রিচারকার্য পরিচালনা করতেন । 

৩. দেওয়ান : আকুররের প্রত্যেক সুবায় একজন দেওয়ান নিয়োগ লাভ করতেন। 
প্রদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা দেওয়ানের ওপর ন্যস্ত ছিল। রাজস্বের আয়-ব্যয়, 
হিসাব-নিকাশ এবং রাজস্ব ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করা তার মৌল দায়িতৃ ছিল। 

৪. বকশ্লি): প্রাদেশিক সামরিক ব্যবস্থাপনা ও দায়িতু পরিচালনার জন্য একজন 
ববরুশি নিয়োগ করা হতো । প্রাদেশিক বকশিকে কেন্দ্রের মীর বকশির পরামর্শে 
নিয়োগ করা হতো। বকশি তার কাজের জন্য মীর বকশির নিকট দায়বদ্ধ 
থাকতেন। তিনি প্রদেশের মনসবদারদের অধীনস্থ সৈন্যদের প্রশিক্ষণ, 
নিয়মানুবর্তিতা ও যোগ্যতার তন্তাবধান করতেন। এছাড়া প্রদেশের সাম্প্রতিক 
ঘটনাবলি সম্পর্কেও তিনি সমাটকে অবহিত করতেন। 

৫. মুহতাসিব : মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনকালে রাজধানী নগরবাসীর 
জমবে নরক পি লিন নুিসএ 
মুহতাসিব নিয়োগ করা হতো । যে কোনো সম্প্রদায়ের ধর্ম-কর্মে শিথিলতা ও 
নৈতিক অবক্ষয় দেখলে মুহতাসিব এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। 
প্রয়োজনে শাস্তিরও ব্যবস্থা করতেন। 


-শৃঙ্খলা য় সুবাদারের 
নিয়োজিত ছিলেন এবং সুবাদারের তন্তাবধানে তিনি সামরিক দায়িত্ব পালন 
করতেন। কোতোয়াল পুলিশ বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। 
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৭. মীরবহর : সম্রাট আকবরের শাসনামলে নৌবাহিনীর প্রধানকে মীরবহর বলা 
হতো। বাংলার সুবা (প্রদেশ) তখনো নদীপ্রধান ছিল। তাই সামরিক 
প্রয়োজনেই এ প্রদেশে মীরবহর নিয়োগ করা হতো । সুবাদার ও বকশিকে 
সামরিক প্রয়োজনে মীরবহর নৌশক্তি দিয়ে সহায়তা করতেন। 

৮. রাজস্বব্যবস্থা : সম্রাট আকবরের শাসনামলে রাজস্ব ছিল সরকারের আয়ের 
প্রধান উৎস। এক্ষেত্রে শাসকগণ ভূমি শুল্ক আদায়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব 
দিতেন। আকবরের আমলে রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে আবুল ফযল লিখেছেন, এ 
সময় প্রজারা শান্ত ও বাধ্যগত ছিল এবং রীতিমতো আদায়$করতেন। 
প্রজাগণ ফি বছরে ভূমিশুক্ক আটটি মাসিক কিস্তিতে করতেন” জনগণ 
মোহর ও টাকা নিয়ে উপস্থিত হতেন। এখানে গাল্লাবখশ পদ্ধতি, তথা উৎপন্ন 
ফসল রায়ত ও সরকারের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি প্রচলিত .ছিল। তখন প্রচুর 
ফসল জন্মাতো বলে ভূমি জরিপের প্রয়োজন হতো না(এবং উৎপাদিত ফসলের 
মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে খাজনা নির্ধারণ করা এহতো। এ বর্ণনা থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, আনুপাতিক উৎপন্ন ফস্ম্ট,$পর ভিত্তি করে রাজন শন্ধ 
ধার্য করা হতো। 

৯. সরকার : সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলা সুবা তথা প্রদেশ ১৯টি সরকারে 
বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সরকারে/এ্রকজন ফৌজদার নিয়োগ করা হতো। 
শাসনব্যবস্থা সুসংহতকরণ, শাস্তি-শৃজীলা রক্ষা ইত্যাদি সরকারের দায়িত ছিল। 
সরকার কেন্দ্রীয় শাসকের যারতীয় আদেশ-নিষেধ ও আইন-কানুন স্বীয় অঞ্চলে 
কার্যকর করতেন! ফৌল্জদীর, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সম্রাট কর্তৃক নিয়োগ 
লাভ করে সরকারের শাসন্কার্য পরিচালনা করতেন । 

১০. পরগনা : মুঘলঃসম্রাট আকবরের শাসনামলে প্রত্যেক সরকার কয়েকটি 
পরগনায় 'ব্ডিজ্ছিল। মুঘল আমলে বাংলা সুবায় সর্বমোট ৬৮২টি পরগনা 
ছিল। পরগনা, ছিল প্রধানত রাজস্ব আদায়ের অন্যতম কর্তা বিভাগ । রাজস্ব 
প্রধান, ছিলেন আমিল। পরগনায় কয়েকজন চৌধুরীও দায়িত পালন করতেন । 
চৌধুরী প্রজাদের অভাব-অভিযোগ এবং সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে সরকারের 
প্রতিনিধিত্ব করতেন। | 

১১. জনহিতৈষী শাসনব্যবস্থা : মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য 
ছিল বাংলার জনসাধারণের কল্যাণ নিশ্চিত করা । তাই তারা বাংলার সর্বস্তরের 
জনসাধারণের জন্য আইনের শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করেন! কেননা তারা 
জানতেন, আইন-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হলে জনসাধারণের কল্যাণ 
নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্য পূরণে তারা বাংলাকে বিভিন্ন সুবা তথা প্রদেশে 
বিভক্ত করে সুবার অধীনে বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন । ফলশ্রগতিতে 
বাংলার জনগণ সুখ-শাস্তিতে জীবনযাপন করতো । 

১২. জনহিতৈধী কার্যাবলি : সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলায় ব্যাপক 
জনহিতৈষী কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। বাংলার জনগণের সুবিধার্থে শাসকবর্গ 
বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, এতিমখানা, হাসপাতাল, 
রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট এবং দুর্গ নির্মাণ করেন। প্রজাসাধারণের কল্যাণে 
তারা সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৩৫ 


১৩. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক 
অবস্থা ছিল মজবুত । সুবাদারদের সহায়তায় বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন 
আরো তৃরাৰিত হয় । এ সময় বিদেশি বণিকরা স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মূল্যবান পাথর 
বাংলায় আমদানি এবং এগুলোর বিনিময়ে বাংলার পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করতো । এতে 
বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো তৃরানিত ও শক্তিশালী হয়। 

১৪. কৃষি কর্ম উন্নয়ন : আকবরের শাসনামলে বাংলার কৃষিব্যবস্থা ছিল সমৃদ্ধ। 
তৎকালে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো। এ কারণে বাংলার 
উদ্বৃত্ত চাল উত্তর ও দক্ষিণ ভারত, সিংহল ও মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে/রপ্তানি করা 
হাতা! পাসবগণ কৃষি উন্নয়নে পয়োজনীর সকল বিধি ব্রন । 
বিভিন্ন প্রকারের ডাল, আদা, রসুন, পিঁয়াজ, মরিচ, শাক্সবজি প্রভৃতি প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এছাড়া বাংলায় পর্যাপ্ত ইন্ষুরও) আবাদ হতো। 
ইউরোপীয় পর্যটক ও বণিকরা তাদের লেখায় বাংলার্ইন্ষুজাত দ্রব্যের প্রাচর্যের 
কথা উল্লেখ করেছেন। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে নির্দিধায় বলা যায়, মুঘল সম্রাট 

আকবরের শাসনামলে বাংলার শাসনব্যবস্থা পর্ন পরিচালনার জন্য বাংলাকে 

সুবা তথা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। আর সুবা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত 

সুবাদার, দেওয়ান, বকশি,, সদর, মীর্রহর, )মুহতাসিব, কোতোয়াল, সরকার এবং 

পরগনার প্রধান নিয়োগ করা হয় ৷ মূ্লত)এহেন সুষ্ঠু বিজ্ঞচিত শাসনব্যবস্থার ফলেই 

তৎকালে বাংলার আর্থ-সামাজিক € রাজনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হয়েছিল। 


প্রন: ৭৮ ৷ সমাট আকবরের সময়ে বাংলার সুবাদারি শাসনের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা কর। 
অথবা, মুঘল সম্রাট আকল্ররের/শীসনামলে বাংলার সুবাদারি শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
তর ॥ উপস্থাপনা $ বাংলায় ইসলামী সালতানাতের ইতিহাসে মুঘল শাসনব্যবস্থা 
একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বিভিন্ন সময়ে বাংলায় সুবাদারি ও স্বাধীন শাসনব্যবস্থা 
FA ১০৯৯১৮০১ এশি hak hn 
সি, শাসনামলে বাংলা সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এ সময় বাংলার 

সমৃদ্ধি উন্নতির চরম শিখরে পৌছেছিল। মুঘল আমলে বাংলায় হিংসা- 


তমদুন, আদব-আখলাক, কারিগরি, নৈমিত্তিক জীবনযাপন পদ্ধতি ৪ স্থাপত্যে এক 
অনন্য অধ্যায় সূচিত হয়। 


৩ আকবরের শাসনামলে বাংলার সুবাদারি শাসন 

মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলের সুবাদারি শাসনের গুরুতৃপূর্ণ বিষয়াবলি নিয়ে 

বর্ণনা করা হলো- 

১. রাজনের দুরে রা জা বরফ রাত : ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই 
রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানী পরাজিত ও নিহত হলে বাংলায় মুঘল 
রাজশক্তির আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। সেনাধ্যক্ষ খান জাহান তাণ্ডায় 
রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল বাহিনী পশ্চিম বাংলায় সপ্তগ্রাম ও উত্তর বাংলার 
ঘোড়াঘাট দখল করে পূর্ব বাংলায় অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন । খান জাহান 
ভাওয়ালে পৌছলে সে অঞ্চলের জমিদার তিনাগাজী, ইবরাহীম মোড়ল এবং 
করিম দাদ সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। 


_________ উরালভ্দত্ছহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জার 


* দা মিলার ও জলিল ভর রাসুলের: খান জাহান ভাটি 

অর্থাৎ সোনারগাও অঞ্চলের জমিদার মজলিস দিলওয়ার ও মজলিস কুতুবের 
বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু এতে সফলতা লাভ করতে না 
পেরে তিনি রাজধানী তান্ডায় ফিরে আসেন। আকবরের আমলে মুঘল আধিপত্য 
পূর্ববঙ্গে বিস্তার লাভে ব্যর্থ হয়। ফলে বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুঘল 
আধিপত্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । খান জাহান ১৫৭৬ থেকে ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 
মুঘল সেনাধ্যক্ষ ও শাসক হিসেবে মুঘল আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা চালান। 


মির্জা হাকিম বাংলার নতুন সম্াটে অভিষিভ : রাজস্ব বিভাগের দুনীতি এ 
সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। এমনকি রাজস্ব আর্দায়কারী রওশন বেগকে 
উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে ফাসি কাষ্ঠে ঝুলানো+হয়.। উৎপীড়ন নিপীড়নের 
ফলে চারপাশে অসন্তোষ চরম আকারে দানা বাধতে,থাকে এবং ভুক্তভোগীদের 
সমর্থনে বাংলার কাষী মুইযুল মূলক ও জৌনপুরের কাযী মাওলানা মুহাম্মদ 
ইয়াযদি সম্রাটের শোষণ নীতির বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন । আরব বাহাদুর 
এবং আরো কতিপয় প্রভাবশালী,সরদীররা প্রজা-কর্মচারী বিদ্রোহে ইন্ধন 
জোগায় । বাবা খান কাকশালও বিশেষ; নেতৃত দিলে বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ 
করে। এ বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ/হয়ে শাসনকর্তা মুজাফফর খান তুরবাতি তাণ্ডা 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেনগী,বিদ্বোহীগণ দুর্গ অধিকার করে ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে 
তুরবাতিকে হত্যা করে । (বিদ্রোহীরা একত্র হয়ে বাংলায় আকবরের বৈমাত্রেয় 
ভাই মির্জা হাকিমকে সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত করেন এবং তার নামে খোতবা 
পাঠের ব্যবস্থা্করেন। বিদ্রোহী মাসুম খান কাবুলী প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন 
এবং বাবা স্বান কাকশাল বাংলার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। 

. বাংলার বিদ্রোহ দমনে সম্রাট আকবরের বিশেষ ব্যবস্থা : আকবর বাংলার 
বিদ্রোহ দমনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি তরসুন খান, রাজা 
টোডরমল, শাহবাজ খান, মির্জা আযীয কোকাসহ অনেক অভিজ্ঞ সেনাপতি 
সমৰয়ে বাংলায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ১৫৮০ থেকে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 
দু'বছর বিদ্রোহীদের সাথে সংঘর্ষ হয়। বিদ্রোহীরা কুলিয়ে উঠতে না পেরে 
ক্রমাৰয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে । ইতোমধ্যে বাবা খান কাকশাল অসুস্থ হয়ে পড়েন 
এবং পরিস্থিতির আলোকে মাসুম খান রণভঙ্গ দিয়ে সোনারগায়ে ঈসা খানের 
দলে ভিড়লে বিদ্বোহ নির্মূল হয়ে পড়ে। আকবর তার দুধ ভাই খান আযম 
মির্জা আযীয কোকাকে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। 

, শাহবাজ খান : এক বছর পর আবীয কোকাকে বিহারে বদলি করা হয় এবং 
তার স্থলাভিষিক্ত হন বিহারের শাসনকর্তা শাহবাজ খান। ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে 
. শাহবাজ খান শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু মুঘল শাসন উত্তর-পশ্চিম বাংলায় 
সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময়ে পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলে বারো ভুঁইয়া স্বাধীনভাবে 
রাজতৃ করতেন। তারা এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে আকবরের আধিপত্যকে 
চ্যালেঞ্জ করেন। আকবরের আমলে পূর্ববঙ্গ বারো ভুইয়াদের ‘মুলুক’ নামে 
পরিচিত ছিল। শাহবাজ খান বারো ভুইয়াদের দমন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। 


আজ ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র ২৩৭ 


১০, 


১১ 


ভাওয়ালের নিকটবর্তী একটি যুদ্ধে শাহবাজ খান, ঈসা খান ও মাসুম খান 
কাবুলীর বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত এ যুদ্ধে বহু 


মুঘল সৈন্য মৃত্যুবরণ ও কারাবরণ করলে তাদের ধনরত্রসমূহ সম্পূর্ণভাবে 
বেহাত হয়ে পড়লে শাহবাজ খান তাপ্ডায় ফিরে যান। 


, সাদিক খান ও উযীর খান : শাহবাজ খানের ব্যর্থতায় সম্রাট আকবর তার স্থলে 


সাদিক খানকে ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। এসময় উধীর 
খানের সাহায্যে মহামতি আকবর অনন্যোপায় হয়ে শাহবাজ, ,থ্বানকে পুনরায় 
বাংলায় প্রেরণ করেন। শাহবাজ খান কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় টরহু আফগান 
দলপতিকে মুঘলদের শিবিরে আনয়নে সক্ষম হন। ঈসা খান এ সময়ে অসুস্থ 
হয়ে পড়লে তিনি বিজিত অঞ্চলগুলো মুঘলদের ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করেন। শুধু 
তাই নয়, ঈসা খান সম্রাট আকবরের নিকর্ট উপটৌকন্‌,প্রেরণ করেন। সেনাপতি 
মাসুম খান কাবুলী তার পুত্রকে জিম্মি হিসেবে,আক্ররের দরবারে প্রেরণ করেন। 
১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উীর খান সুবাদার থাকার পর তিনি ইন্তেকাল করেন। 
সাইয়্যেদ খান ও মানসিংহ : উযীর খানের উত্তরাধিকারী হলেন সাইয়্যেদ খান। এ 
সময়ে উড়িষ্যায় মুঘল আধিপত্য বিস্তার৷ংলাভ করে। সাইয়্যেদ খানের পর মানসিংহ 
১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে সুবাদার হিসেবে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। বারো তুঁইয়াদের 
বিদ্রোহ দমন করার জন্য মীরসিংহ রাজধানী তাণ্ডা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত 
করেন। কুচবিহারের রাজা লিজ্জী নারায়ণ ঈসা খানের আক্রমণ থেকে তার রাজ্য 
রক্ষার জন্য মানসিংহের শরণাপন্ন হন। তিনি তার ভগিনীকে মানসিংহের সাথে বিবাহ 
দেন এবং ১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। 


, রাজা মানসিংহ, শাহবাজ খানের পর বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে দায়িতৃ গ্রহণ 


করেন রাজা মানসিংহ। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী সুবাদার ও কুশলী 
শাসকণ৷তিনি ঈসা খানের মোকাবেলা করেন। এছাড়া তিনি মুসা খান, কেদার 
রায়৷ও. পুনর্মল রায়কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন । রাজা মানসিংহ সম্রাট 
আকবরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কুশলী সেনাপতি ছিলেন। তিনি এক সুপত্তিত, 
দক্ষ ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। 


, ই অয যা কোলা; সত মান ১৪৮২ যতে খাদ বা 


আযীয কোকাকে বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে অভিষিক্ত করেন। তিনি 
এলাহাবাদ, অযোধ্যা ও বিহারে মুঘল বাহিনীর সহায়তায় বাংলা পুনরুদ্ধার করেন। 
এ সময়ে তাশ্ডাও তার হস্তগত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের জলবায়ু তার শারীরিক 
অনুকূলে না থাকায় সম্রাটের অনুমতিক্রমে বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন। 
রাজা টোডরমল : মুজাফফর খানের পর রাজা টোডরমল বাংলার সুবাদার 
হিসেবে অভিষিক্ত হন। তিনি তারসুন খানের সাহায্যে বিদ্বোহীদের পরাজিত 
করে বিহার দখল করেন। ফলে বাংলায় মুঘল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। 


, মুজাফফর খান : খান-ই জাহানের মৃত্যুর পর মুজাফফর খান বাংলার 


শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। তিনি সম্রাট আকবরের অব্যবহিত পারিষদ ছিলেন। 
কিন্তু তার আমলে বাংলায় চরম বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সময় মুঘল 


- কর্মচারীরা বাংলার জনগণের নিকট থেকে জোর জবরদস্তিমূলক টোল ও বখরা 


আদায় করতো | ফলে বাংলা ও বিহারের সামরিক সেনা ছাউনির মধ্যে বিদ্রোহ 
ছড়িয়ে পড়ে । এতে বাংলা ও বিহার বিদ্রোহীদের করতলগত হয়। 


২৩৮ উরাল ভত্হ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ আঃ 


১২. খান-ই জাহান : সম্রাট আকবর মুনিম খানের মৃত্যুর পর খান-ই জাহানকে 
বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন। টোডরমলের সহায়তায় তিনি 
বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন! তিনি সাতগাও ও হুগলির আফগান 
অভিজাতদের কঠোর হস্তে দমন করেন এবং ঢাকার উত্তরাংশের ভাওয়াল জয় 
করেন। অবশেষে ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। 

১৩, খান : মুনিম খান ছিলেন বাংলার প্রথম মুঘল সুবাদার ৷ তীর রাজধানী 
ছিল তাণ্ডায়। এ সময় তাণ্ডায় প্রেগ দেখা দিলে মুনিম খানসহ কতিপয় মুঘল 
সৈন্য প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলে সম্রাট আরুবূর বাংলায় 
নতুন সুবাদার প্রেরণ করেন। SL" 

উপসংহার : মুঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বাংলার/শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় 

ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সময় বাংলা বিভিন্ন সুবাদার কর্তৃক শ্রাসনকর্ম পরিচালিত 
হয়। এ সময় সুবাদার ছিলেন সত্যিকার অর্থে অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ তারা দেশের সার্বিক 
উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 


ঘর প্রশ্ন : ৭৯ 1 মুঘলদের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস, রর্ণনা কর। এই বিজয়ের প্রভাব 
কী ছিল? [ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
অথবা, মুঘলদের বাংলা বিজয়ের বিবরুণা'দাও। এ বিজয়ের প্রভাব কী ছিল? 
অথবা, মুঘলদের বাংলা বিজয়ের বিবরণ্/্দাও। এ বিজয়ের প্রভাব আলোচনা কর। 
উভর্ল॥ উপস্থাপনা : ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল সম্রাট আকবর ছিলেন অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ শাসক স্বীয় কৃতিতের/ মাধ্যমে এ মহান বীর ভারতবর্ষের জনগণের অন্তরের 
স্মৃতিকোঠায় এক মহান, স্য্া্ট-হিসেবে অমরত্ব লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন মুঘল 
শাসকদের মধ্যে একজন অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শাসক ৷ পিতা কর্তৃক ক্ষুদ্র ও খণ্ড খণ্ড 
সামরিক বিজয়গুলোকৈ)তিনি সমৰয় করে একটি বিশাল এবং স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করতে সক্ষমণ্হুয়েছিলেন। তার হাত থেকে বঙ্গদেশও রক্ষা পায়নি। সম্রাট 
আকবরের রাজত্বকালে সুলায়মান কররানী আকবরের প্রতি আনুগত্য জানালেও স্বীয় 
পুত্র দাউদংখান নিজেকে স্বাধীন শাসক বলে ঘোষণা করেন। 

৩ মুঘল শাসকদের বাংলা বিজয়ের বিবরণ : নিয়ে মুঘলদের আমলে বাংলা বিজয় 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

৩ হুমায়ূনের বাংলা বিজয় : সম্রাট বাবর ও হুমায়ূনের রাজতৃকালে বাংলাদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান শাসকগণ স্বাধীনভাবে রাজতৃ করতেন । স্ম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৮ 
খ্রিষ্টাব্দে আফগান বীর শেরখানকে দমন করার লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা করে 
পশ্চাদ্ধাবন করে বাংলায় প্রবেশ করেন । তিনি এক প্রকার বিনাবাধায় বাংলায় প্রবেশ 
করে গৌড় অধিকার করেন। গৌড়ের সুরম্য প্রাসাদসমূহ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং গৌড়ের নামকরণ-করেন জান্নাতাবাদ। কিন্তু হুমাযুনের এ 
বিজয় বেশিদিন স্থায়িতু লাভ করেনি । তিনি দিল্লি থেকে ফেরার পথে শেরখানের 
হাতে পরাজিত হন এবং বাংলায় শেরখানের কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে 
শেরখান কনৌজের যুদ্ধে হুমাযুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন । 
ফলে বাংলা দিল্লির অধীনে চলে যায়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে বাহাদুর শাহ, জালাল 
শাহ, গিয়াসউদ্দিন, তাজখান কররানী এবং বায়েজীদ কররানী বাংলার ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হন। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৩৯ 


৩ আকবরের বাংলা বিজয় 
নিয়ে মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে মুঘলদের বাংলা বিজয় সম্পর্কে আলোচনা 
করা হলো- 


১. 


কররানী রাজ্য অভিযান : সম্রাট আকবর জৌনপুরের শাসনকর্তা খানে খানান 
মুনিম খানকে বিহার ও বাংলার কররানী রাজ্য জয়ের অভিযানে প্রেরণ করেন । 
মুনিম খান ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে বিহার আক্রমণ করেন । সুলায়মান কররানীর সাথে 
বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে এবং উষীর লোদীর সাথে সম্প্রীতি বজায় থাকায় 
মুনিম খান অনিচ্ছা সত্তেও কররানী রাজ্য বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। 
লৌদী নগদ তিন লক্ষ টাকা ও অন্যান্য উপঢৌকন করস্বরূপর্দিতে স্বীকার 
করায় মুঘল সেনাপতি মুনিম খান দাউদ কররানীর সাথেনসঙ্ধি স্থাপন করে 
জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। | ® 


অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে পুনরায় বাংলা, ৱিহার অধিকারের নির্দেশ 
দেন। ফলে ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মুনিম খান সর্বশক্তি নিয়োজিত করে বিহার 
আক্রমণ করেন। মুঘলদের তীব্র আক্রমণের মুখে দাউদ ও তার সেনাপতি 
পশ্চাদ্ধাবনে বাধ্য হন। অবশেষে তারাপাটনায় আশ্রয় গ্রহণ এবং দুর্গ সুরক্ষিত 
করার ব্যবস্থা করেন। ১৫৭৩ খিষ্টান্দৈর,নভেম্বর মাসে মুনিম খান পাটনা দুর্গ 
অবরোধ করেন। কিন্তু প্রায় নয়ম্ম্মাস কাল অবরোধ রাখার পরেও পাটনা 
অধিকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন 13: ) 


. রাজমহলের যুদ্ধ : স্মটঃ আকবর মুনিম খানের ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে 


বৈরাম খানের ভাগিনে খাঁন জাহান হোসেন কুলী খানকে বাংলার শাসনকর্তা ও 
সেনাপতি নিয়োগ্র,করে পাঠান । অতঃপর রাজা টোডরমল তাঁর সহযোগী নিযুক্ত 
হন। তারা রিহার)থেকে মুঘল সৈন্য ও কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে বাংলার দিকে 
অগ্রসর হন্স।)রাজমহলের প্রবেশ পথে দাউদ খান মুঘল সৈন্যদের বাধাদান 
করেন্লে সাত মাস ধরে হাড্ডাহাড্ডি চেষ্টা করেও বাংলায় প্রবেশ করতে না 
পরে মুঘল বাহিনী নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। তখন আকবরের নির্দেশে 
মুজাফফর খান তুরবাতি মুঘল সৈন্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ১৫৭৬ 
খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের নিকট মুঘল ও আফগানদের মধ্যে লড়াই 
আরম্ভ হয়। 


. দাউদ কররানীর বাংলা পুনরুদ্ধার : সন্ধি চুক্তির ফলশ্রুতিতে মুনিম খান এরপর 


তাণ্ডায় ফিরে আসেন এবং বাংলার রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তর করেন। এর 
একমাস পর গৌড়ে প্লেগের মহামারি দেখা দিলে মুনিম খান তাস্তায় প্রত্যাবর্তন 
করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তেকাল করেন। মুনিম 
খানের মৃত্যুর পর মুঘল সৈন্যদের মধ্যে ভীতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ 
সুযোগে দাউদ কররানী পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধার করেন এবং রাজধানী 
তাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন করেন । 


, কটক চুক্তি : দাউদের সঙ্গে মুনিম খান এক চুক্তি সম্পন্ন করেন যা কটক সন্ধি 


নামে । ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল এটি স্বাক্ষরিত হয় । সন্ধি অনুযায়ী 
বাংলা ও বিহার মুঘল সম্্রাজ্যভুক্ত হয় এবং দাউদ খান মুঘল সম্রাটের 
সামন্তরূপে উড়িষ্যা শাসন করবেন । 


২৪০ ঠাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৬. তুকারয়ে যুদ্ধ : পাটনা দখলের পর মুনিম খান বিহারের বিভিন্ন স্থান দখল করে 
বাংলার দিকে অগ্রসর হন। এ সময় আফগানরা নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার 
দরুন তেলিয়াগড়ের সংকীর্ণ প্রবেশ পথে মুঘলদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। 
দাউদ ভীত হয়ে তাণ্ডা ছেড়ে সপ্তগ্রামে চলে যান। মুনিম খানও তাপ্তা অধিকার 
করে দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এরপর দাউদ উড়িষ্যায় গিয়ে আশ্রয় নিলে 
মুনিম খান ও রাজা টোডরমলের অধীনে মুঘল বাহিনী উড়িষ্যায় দাউদের 
অনুসরণ করে। 

৭. সম্রাট আকবরের অভিযান ও পাটনা জয় : এহেন জয়-প্ররাজয়ের দড়ি 
টানাটানিতে শেষমেষ সম্রাট আকবর স্বয়ং বিহার অভিযারের সিদ্ধান্ত নেন এবং 
পাটনা জয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পাটনা যে নৃদীর,তীরে অবস্থিত ছিল 
তার অপর পাড়ে ছিল হাজীপুর শহর। সেখান থেকেই দুর্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সরবরাহ করা হতো। তাই আকবর প্রথয়ে জল এবং পরবর্তীতে স্থলপথে 
আক্রমণ পরিচালনা করে হাজীপুর দখল, করেন। এতে পাটনা দুর্গের রসদ 
সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং দাউদের্সনাপতিরা নিরাশ হয়ে পড়েন। এ 
অবস্থায় দুর্গ ছেড়ে তারা রাজধানী, তান্তায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সুযোগের 
সদ্ব্যবহার করে সম্রাট আকবর. পাটনা দুর্গ দখল করেন এবং প্রথাসিদ্ধভাবে 
কিছুদূর পর্যন্ত আফগানদের ধাওয়া করেন । এরপর সম্রাট আকবর মুমিন খানের 
ওপর অভিযানের ভার প্রত্যর্গণ করে রাজধানী আগ্রায় ফিরে যান। 

2 মুঘলদের বাংলা বিজয়েরপ্রভাব 

নিয়ে মুঘলদের বাংলাবিজয়ের প্রভাব আলোচনা করা হলো- 

১. বারো ভূইয়াদের সাথে সংঘর্ষ : মুঘলদের বাংলা বিজয়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে 
বাংলার বারো ভুঁইয়া জমিদারদের সাথে মুঘলদের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। 
বাংলার, বিভিন্ন অঞ্চলে জীদরেল ভূপতিগণ স্বাধীনভাবে রাজতৃ করতেন । 
তাঁদের নিজস্ব সেনাবাহিনী ও শক্তিশালী নৌবহর ছিল। তারা সম্মিলিতভাবে 
বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় বাধাদান করে। ফলে মুঘলদের সাথে তাদের 
পর্যায়ক্রমে সংঘর্ষ বাধে এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় পর্যন্ত তা বিরাজমান 
থাকে। অবশেষে জাহাঙ্গীরের আমলে সেনাপতি ইসলাম খান বাংলার বারো 
ভুইয়াদের দমন করে বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। 

২. সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রভাব : মুঘল সম্রাটগণ ছিলেন সংস্কৃতিমনা এবং শিক্ষা-দীক্ষা 
ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক । তাদের অনুসরণে প্রাদেশিক শাসনকর্তাও শিল্প- 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তৎকালে মুঘল স্থাপত্য শিল্প উন্নতির 
উচ্চমার্গে অবস্থান করে। বাংলায়ও মুঘল ধারার অনুকরণ অনুসরণে এসব 
স্থাপত্য নির্মিত হয়। লালবাগের কেল্লা বাংলায় মুঘল স্থাপত্যের একটি অন্যতম 
নিদর্শন। এ যুগে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ 
উন্নতি সাধিত হয়। 

৩. শাসনব্যবস্থার প্রভাব : মুঘলদের বিজয়ের মাধ্যমে বাংলা দিন্তির মুঘল 
সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বা সুবায় পরিণত হয়। সুবার শাসন সম্পূর্ণরূপে 
মুঘলদের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ন্যস্ত ছিল। মুঘল সম্রাট আকবর বাংলায় যে 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৪১ 


সুবা শাসন পদ্ধতি চালু করেন তা সম মুঘল সম্রাটের কেন্দ্রীয় শাসনের 
অধীনে ছিল। মুঘল সম্রাট আকবর বাংলায় যে সুবা শাসন প্রবর্তন করেন তা 
সমগ্র মুঘল আমলে প্রচলিত ছিল। সুবার প্রধান শাসনকর্তা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত 
হতেন। প্রদেশ বা সুবার শাসনকর্তাকে বলা হতো সুবাদার। সুবা শাসনকে 
কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগের জন্য মর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারী নিযুক্ত 
করা হয়। এভাবে মুঘল আমলে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শাস্তি- 
শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৪. সামাজিক জীবনে প্রভাব : মুঘল বিজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে 
সামাজিক জীবনে । বঙ্গদেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় উত্তর ভারতে সাথে 
যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সাথেগুঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে । বহির্বিশ্ব দেশের সংস্পর্শে আসে, বঙ্গদেশও/বহির্বিশ্বের সাথে 
সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়। ন্যায়নিষ্ঠ আদান-প্রদানের ফলে,নতুন ভাবধারা এ 
প্রদেশে প্রবেশ করে এবং মানুষের জীবন নানাভারে প্রভাবিত হয়। পোশাক- 
পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, চাল-চলন ইত্যাদিতে মুম্বলদ্লের অনুকরণে বহু বৈশিষ্ট্য 
সংযোজিত হয়। 

৫. অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব : স্বাধীন সুলত্‌নিদের আমলে বাংলাদেশ কৃষি, শিল্প 
ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। মুঘল শাসনামলে এদেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে 
ওঠে। মুঘল সাম্রজ্যতুক্ত হওয়ায়, এ” সময় অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের 
বাংলায় আগমন ঘটে এব বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ 
করে। ফলে বাংলা উদ্বৃত্ত কৃষি,ও শিল্পজাতদ্রব্য ব্যাপকভাবে বিদেশে রপ্তানি করা 
হয় এবং এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। মুঘল যুগে বাংলার 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, তুঙ্গে ওঠে ৷ 

উপসংহার : উপরিউক্ত পর্যালোচনার আলোকে বলা যায়, মুঘলদের বাংলা বিজয় 

ছিল ভারতেরএইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এ বিজয়ের ফলে ভারতের 

বাইরে বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃতি ,লাভ করে যা পরবর্তীতে সামাজিক, 
রাজনৈতিইও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়। 


প্রশ্ন : ৮০ ॥ ১৫৭৬ সালে সংঘটিত রাজমহল যুদ্ধের পটভূমি ও গুরুত্ব 
আলোচনা কর। ........ ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মুঘল সম্রাট আকবরের রাজ্যজয়ের ইতিহাসে রাজমহলের যুদ্ধ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল বাহিনী ও দাউদ খান কররানীর মধ্যে 
এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সুদূর বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাংলায় ১২ বছরের স্বাধীন কররানী রাজবংশের অবসান ঘটে । 
৩ রাজমহল যুদ্ধের পটভূমি 
১. জামানিয়া দুর্গ দখল : দাউদ খান সম্রাট আকবরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেই 
ক্ষান্ত হননি; বরং পূর্ব সীমান্তবর্তী জামানিয়া দুর্গ দখল করলে রাজমহলের যুদ্ধ 
অনিবার্য হয়ে উঠে। 


২৪২ _ শাল জ্তাৰ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


২. মুঘলদের সাথে সংঘর্ষ : শেরশাহের আমলে পাঠান ও মুঘল সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। আফগানবাসী পাঠান মধ্য এশিয়া থেকে 
উদ্ভৃত মুঘলদের সাথে শৌর্য বীর্যে পেরে উঠতো না এবং শুরী ও কররানী 
আমলেই উভয়ের মধ্যেই বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। যদিও 
কররানী, বংশের শাসকরা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন, তবুও 
পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পাঠান রাজ্য মুঘল রাজত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। 
সুতরাং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা বিজয় মুঘলদের জন্য অপ্ররিহার্য হয়ে 
পড়ে। এছাড়া আকবর নিজেকে ভারতের অধীশ্বর হিসেরে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেষ্টা করেন এবং এ অবস্থায় ভারতবর্ষের/্পূর্বা্থলে বিহার, 
উড়িষ্যা ও বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তার সাম্রাজ্যের বহির্ভূত থাকবে এটা 
চিন্তা করা যায় না। কিনতু স্বাধীনচেতা দাউদ ক্রর্ররানী আকবরের এ 
সম্প্রসারণ নীতিতে বাধা দেন। 

৩. আকবরের কর্তৃতু অস্বীকার : ১৫৬৪ স্রষ্টান্দৈ দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তা 
সুলায়মান গৌড় অধিকার ক্রেন) তিনি আকবরের আনুগত্য স্বীকার 
করে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে তার 
মৃত্যুর পর তার কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ্দ খান আকবরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে 
স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এ সময় দাউদ খানকে 
সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য যুদ্ধ জরুরি হয়ে পড়ে। 

৪. সন্ধির শর্ত ভঙ্গ ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে তুকরোই গ্রামে 
আকবরের প্রতিন্নিধি। মুনিম খান ও দাউদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে 
দাউদ পরাজিতহয়ে ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২. এপ্রিল মুনিম খানের নিকট 
আত্মসমর্পণ করে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু পরবর্তীতে সন্ধি ভঙ্গ করলে 
রাজমহলের যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠে । 

৩ রাজমহল যুদ্ধ 

স্ম্রট আকবর গুজরাটে ব্যস্ত থাকার কারণে সেনাপতি মুনিম খানকে দাউদের 

বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুনিম খান চুনার থেকে পাটনার দিকে অগ্রসর হলে দাউদের 

মন্ত্রী লোদী খান সেনাপতি গুজর খানের সহযোগিতায় মুঘল সেনাপতিকে প্রচুর 
উপহার সামগ্রী প্রদান করে মুঘল অভিযানকে বিলম্বিত করেন। 

১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা গ্রহণের পর দাউদ খান কালা পাহাড়ের সহায়তায় জৌনপুর 

পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করেন । দাউদ খান উধীর খান লোদী, কতলু লোহানী, গুজর 

খান ও শ্রীহরির সাথে একত্রিত হয়ে বিশাল বাহিনী গঠন করে মুঘল বাহিনীকে 
প্রতিরোধ করেন ! 

১. ককের সন্ধি : দাউদ খান মুঘল বাহিনীকে প্রতিহত করলে কটকে আফগান ও 
মৃঘল বাহিনীর মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। লোদী খান মুনিম খানকে নগদ 
দু'লক্ষ টাকা এবং একলক্ষ টাকার জিনিসপত্র প্রদানের অঙ্গীকার করেন । 
ইতোমধ্যে লোদী খান দাউদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে তাকে হত্যা করা হয়। 
ফলে তার সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে । 


হ্ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৪৩ 


২. 


পুনরায় মুঘল আক্রমণ : লোদী খানের হত্যার পর আফগান বাহিনীতে 
বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সুযোগে মুনিম খান পুনরায় বিশাল বাহিনীসহ শোন 
নদী পার হয়ে পাটনার দিকে অভিযান করেন। ১৫৭৩ সালে পাটনা অবরোধ 
বহুদিন চলে এবং কোনো রকম সফলতা অর্জন না হওয়ায় আকবর স্বয়ং 
১৫৭৪ সালে পাটনায় পৌছেন। তিনি জৌনপুর ও পাটনা জয় করেন। দাউদ 
খান পাটনা ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়গ্রহণ করে তাঁর ঘাটি স্থাপন করেন। 
কিন্তু মুনিম খান ও. টোডরমলের সম্মিলিত বাহিনী দাউদ খানকে বিতাড়িত করে 
তেলিয়াগড় দুর্গ দখল করেন। পরে তাণ্ডা মুঘলদের অধিকারে আচে । এরপর 
মুঘল বাহিনী দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে । 


. দাউদের পরাজয় ও মৃত্যু : দীর্ঘকাল যাবৎ মুঘল- আফগান দ্বন্ব অব্যাহত থাকার 


কারণে দাউদের মোকাবেলা করার জন্য খান জাহান্‌ক্রে সেনাপতি নিয়োগ করা 
হয়। তিনি ১৫৭৫ সালে বাংলায় অভিযান প্রেরণ কেন । তিনি বীর বিক্রমে 
মুঘল বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন! তেলিয়াগড় দখল করে তিনি প্রথমে 
রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন। দাউদ তার প্রতিরোধ করলে রাজমহলে ১৫৭৬ 
সালে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। দাউদের/শৃক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে সম্রাট আকবর 
খান জাহানের সাহায্যে বিহারের সেনাপতি মুজাফফর খানকে পাঠান । চক্রান্ত 
করে দাউদের দুজন সেনাপতিকেস্মুঘলরা নিজেদের দলে নেন। ফলে দাউদের 
ক্ষমতাঞাস পায় ৷ রাজ্য রস খান পরাজিত ও নিহত হুল! 


৩ রাজমহল যুদ্ধের গুরুত 
তারতীর উপমহাদেশের টস বাজয়হলের যুদধ একটি ইতিরদির ঘটনা নিযে 
রাজমহল যুদ্ধের গুর্তুণ্ডল্লেখ করা হলো- 


১. 


২. 


৩, 


সি ও 


রাজমহলের)যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকে বাংলা ও বিহার মুঘল রাজপ্রতিনিধি 

কর্তৃকত্ািত হয়। 

রাজমূহলের যুদ্ধে বাংলায় স্বাধীন সুলতা যুগেন ধবংস্তুপের উপর মুঘল শাসন 
হয়। 

বাংলায় মুঘল সমাটের অধীনে সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'এবশ্য এই 

বিজয়ে সারা বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি । শুধু রাজধানী তান্তা 

এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই মুঘল শাসন সীনাবদ্ধ থাকে । 

বাংলায় প্রবেশ করতে না পেরে মুঘল বাহিনী নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে । 

রাজমহলের যুদ্ধে শেষ পর্যায়ে দাউদ খান পরাজিত ও নিহত হন। 

ডিনার পানে সাহার রিহার.মুরলদেরঅধ্রারে 

আসে এবং কররানী শাসন বিলুপ্ত হয়। 


উপসংহার : পরিশেষে বল! যায় যে, বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে 
রাজমহলের যুদ্ধ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । শক্তিশালী আফগান বাহনীর কররালী 
বংশের পরাজয়ের পরে বাংলায় মুঘলবিরোধী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফছে। 
বাংলা ও বিহারে মুঘল শাসনের ভিত্তি মজবুত হয়। 


২৪৪ রা ক্ষত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ = 
,) বাংলায় বারো ভুইয়া : ঈসা খান, 
| মুসা খান ও অন্যান্য 


প্রশ্ন .৮১ ৷ বাংলার “বারো ভূইয়া” সম্পর্কে আলোচনা কর।[ফা. স্নাতক প. ২০১৯| 

» বারো ভুঁইয়া কারা? মুঘলদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

ফা. স্লাতকঃপ্র, ২০১১] 

অথবা, বারো ভূঁইয়া বলতে কী বুঝ? মুঘল সালতানাতের রিরুদ্ধে তাদের 
প্রতিরোধের সংক্ষিপ্ত বণনা দাও। 


ভর ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইডিহাসে বারো ভুরঠরক তরুণ স্থান দখল করে 
রয়েছেন। বাংলার স্বাহীনত৷ রক্ষায় যুগে যুর্গেইয়েসব রাজশক্তি বা শাসকদের নাম 
ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে তন্মধ্যে বারো নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ১৫৬৪ খ্ৰিষ্টাব্দে বাংলায়ঃপ্রথ় স্বাধীন রাষ্ট্র করেন আফগান বীর 
সুলায়মান কররানী । অতঃপর তার পুত্র দাউদ খান কররানীকে মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৭৬ 
খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত করে বাংলায় রাজন্ু,কায়েম করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলার অতি 
ক্ষুদ্র অংশের ওপরই আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন'। 
৩ বারো ভূইয়াদের পরিচয় ! বাংলার ইতিহাসে বারো ভুঁইয়াদের আবির্ভাব ষোলো শতকের 
মাঝামাঝি সময়ে । এসময় মুঘলদের বিরুদ্ধে যারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় সোচ্চার 
হয়েছিলেন ধতিহাসিক থেকে তারাই বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত । এদের অনেকেই 
ছিলেন উচ্চাভিলাষী, ও স্বাধীনতাকামী । দাউদ খান কররানীর পতনের পর বাংলা 
মুঘল সা্াজাডুক্ত হলেও সেখানে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। 
রতি লেস এল নারি মৃহযে৷ মেতে টা জরা 
বংশের রাজতের অবসানের পর আপন সাম্রাজ্যে স্বাধীনভাবেই রাজতৃ করতে থাকেন। এরাই 
ইতিহাসে বারো ভুইয়া নামে পরিচিত ৷ বিভিন্ন ধতিহাসিকগণের মতানুসারে বারো ভুঁইয়াদের 
সংখ্যা বারো জন বা তার বেশি বলে উল্লেখ রয়েছে। 
কলামিস্ট ও ইতিহ'সবেত্তা আবুল ফযল সমকালীন বাংলাকে ‘বারো ভূঁইয়ার মুন্তুক 
বলে উল্লেখ করেছেন । সংস্কৃত 'ভৌমিক' শব্দটি থেকে তারার 
উৎপত্তি। যার অর্থ ভূমির অধিপতি । তথাকথিত “দ্বাদশ বা বারো ভুঁইয়া’ বলতে 
কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় না। কারণ বাংলায় তখন ছোট-বড় মিলে অনেক “বারো 
ভূইয়ার' উল্লেখ রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈসা খান, মুসা খান, 
সোনাগাজী, লক্ষ্মণ মাণিক্য ও অনন্ত মাণিক্য, ওসমান খান লোহানী, রাজা ছত্রজিৎ, 
রাজা রঘুনাথ ও ফজল গাজী। তাছাড়া মজলিস পরতাপ ও মজলিস কুতুব, ইবরাহীম 
মোড়ল ও করিমদাদ মুসাজাই, আনোয়ার খান, তাজ খান, সলিম খান, শামস খান, 
মাসুম খান কাবুলী, বায়েজিদ কররানী, বীর হামির, পরমানন্দ রায়, বিনোদ রায়, মধু 
রায়, রাজা রায় প্রভৃতি নামেও অনেক ভূস্বামী তৎকালীন ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। 


» ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৪৫ 


৩ বাংলায় বারো তুইয়াদের আগমন বা উদ্ভব 

প্রাক-মুঘল আমলে ষোলো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার ইতিহাসে বারো 

ভুইয়াদের আবির্ভাব ঘটে । নিম্নে বারো ভুঁইয়াদের বাংলায় আগমন ও উদ্ভব সম্পর্কে 

আলোকপাত করা হলো- 

১. জায়গিরদার থেকে জমিদার : বাংলায় আফগান শাসনামলে সামরিক কর্মচারীদের 
জায়গির দেয়া হতো। এ জায়গিরদাররা ক্রমায়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং 
সুলতানদের দুর্বলতা ও উদাসীনতার সুযোগে স্বাধীন জমিদারি প্রতিষ্ঠা করে । বারো 
ভুঁইয়াদের কেউ কেউ এ জায়গিরদারদেরই বংশধর বলে উল্লেখ রয়েছে. 

২. পাঠান সরদার থেকে জমিদার : সম্রাট হুমায়ূন কর্তৃক দিল্লির সিংহাসন 
পুনরুদ্ধারের ফলে দিল্লি ও বিহারে আফগান শাসনের প্রত ঘটে । তখন 
বাংলায় কররানী আফগানগণ স্বাধীনভাবে রাজতৃ করছিলেন "এ সময় অনেক 
পাঠান সরদার বাংলায় এসে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক /কোনো' অঞ্চল দখল করে 
স্বাধীন জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন । 

৩. ইজারাদার থেকে জমিদার : মুসলমান শাসিকগণ রাজস্ব আদায়ের জন্য 
ইজারাদার নিয়োগ করতেন। কালভেদে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইজারাদারি 
বংশগত হয়ে পড়ে এবং ইজারাদাররা পরবর্তীকালে জমিদার বা ভূস্বামীতে 
পরিণত হয় । বারো ভুঁইয়াদের মধ্যেএএরূপ জমিদারও ছিলেন। 

রারো ভুঁইয়াদের নেতা : কররানী/বিংশের পতনের সুযোগ নিয়ে বারো ভুঁইয়ারা 

বাংলার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্থাপ্রন্টদখল করে নেন। বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম 

নেতা ছিলেন সম্রাট আকবরের ,রাজতৃকালে ঈসা বান এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
রাজতৃকালে ঈসা খানের ‘পুত্র(মুসা খান। এরা উভয়েই মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াকু 
ভূমিকা পালন করেন, 

৩ বাংলায় বারোভুইয়াদের ইতিহাস 

বাংলার ইতিহাজ্ে 'রারো ভুঁইয়া একটি চমৎকৃত অধ্যায়। প্রথমত, তাদেরকে বাঙ্গালিদের 

জাতীয় চেতনা, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

ভুঁইয়াদের নামের তালিকা সঠিকভাবে করতে পারেননি । নিয়ে বাংলার প্রধান 
কয়েকজন বারো ভূঁইয়ার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-_ 

১. ঈসা খা : সর্বপ্রথমে উল্লেখ করতে হয় বাংলার স্বাধীন ও শক্তিশালী জমিদার 
ঈসা খাঁর নাম । তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চলের স্বাধীন জমিদার ৷ তার 
কয়েকটি রাজধানী ছিল। এগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের নিকট সোনারগাও 
ময়মনসিংহ জেলার জঙ্গলবাড়ি উল্লেখযোগ্য । তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুঘলদের 
বিরোধিতা করেছিলেন। মুঘল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ তার 
হাতে পরাজিত ও নিহত হন। এরপর মানসিংহ নিজেই ঈসা খার বিরুদ্ধে 
অভিযান করেন । কিন্তু তিনিও এক মন্লযুদ্ধে ঈসা খাঁর নিকট পরাজিত হন। 
অবশ্য এরপর সুচতুর ঈসা খা মুঘলদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং 
রাখেন। ঈসা খা নিজের প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে বারো ভুইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন । মুঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি “মসনদ-ই-আলা” 
উপাধি ধারণ করেছিলেন। 


________ ্ালজ্ঞতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥৩ 


২. ড্র ঈসা খা-এর পুত্র মুসা খী স্মাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলাদেশের 
বারো ভূইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। তিনি মুঘল প্রাধান্য 
সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে আজীবন মুঘলদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। ১৬০৮ 
খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠালে মুসা খা 
তার বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন । ভয়াবহ যুদ্ধের পর 
যদিও তিনি পরাজিত হয়েছিলেন এবং ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন তথাপি তীর স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্য তিনি বাংলাদেশের 
ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। 

৩. যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য : যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ছিলেন বাংলার 
স্বাধীন জমিদারদের অন্যতম । যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জের সমন্বয়ে তার 
রাজ্য গঠিত ছিল। তার রাজধানী ছিল মধুঘাটে ॥ রাজা প্রতাপাদিত্যের 
সেনাবাহিনী ও নৌবহর, সর্বোপরি তাঁর এশর্য ওটব্যক্তিত তাকে সমসাময়িক 
স্বাধীন জমিদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিক্যারী করেছিল । মুঘলদের নিকট 
তিনি বারবার পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের রশ্যতা স্বীকার করেন। 

৪. চাদ রায় ও কেদার রায় : বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম বিক্রমপুরের জমিদার চাদ 
রায়ের রাজধানী ছিল শ্রীপুরে । রেদার 'রায় ছিলেন চাদ রায়ের কনিষ্ঠ ভাই। 
অনেকের মতে, তারা কর্নাট থেকে/আগত নিমরায়ের বংশধর ৷ কেদার রায় 
বারো ভূইয়া হিসেবে চাদ রায়,অপেক্ষা শাসনকার্য ও বীরত্ব প্রদর্শনে পারদর্শী 
ছিলেন। তাই বেশিরভার্গ: উ্রীতিহাসিক শুধু কেদার রায়কেই ভুঁইয়া হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন। 

৫. রাজা কন্দর্প নারায়ণ)ও রামচন্দ্র : রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের পূর্বসীমায় 
রাজা কন্দর্প ন্নারায়ণের রাজা ছিল। কন্দর্প নারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র ছিলেন 
প্রতাপাদরিত্যের জামাতা । তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ । তীর 
ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জেসুইট মিশনারীদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন 
করেছিল । কিন্তু মুঘলদের হাতে পরাজিত হয়ে তিনিও বশ্যতা স্বীকার করেন। 

৬. বাহাদুর গাজী : লা Bh SLE ER 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তারও এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল। তিনি 
মুঘলদের বিরুদ্ধে মুসা খানকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। মুসা খান মুঘলদের 
হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে বাহাদুর গাজী মুঘলদের পক্ষে যোগদান করেন 
এবং কামরূপ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। 

৭. সোনা গাজী : সোনা গাজী ত্রিপুরা জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত সরাইল পরগনার 
জমিদার । তারও বহুসংখ্যক রণতরী ছিল। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে জমিদারদের 
সাহায্য করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি মুঘল 
প্রভূত স্বীকার করে পূর্বেই আত্মরক্ষা করেছিলেন। 

৮. লক্ষ্মণ মাণিক্য ও অনন্ত মাণিক্য : লক্ষ্মণ মাণিকোর জমিদারী ছিল বর্তমান 
নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত । তিনি প্রথম দিকে মুঘলদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও পরে মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করে ভুলুয়ার 
জমিদারির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। অনন্ত মাণিক্যের পুত্র 
ছিলেন লক্ষ্মণ মাণিক্য। 


২৪৬ _ 


জজ ইসলামের ইতিহাস ততীয পর... ২৪৭ 


৯. ওসমান খান : সুবাদার ইসলাম খাঁনের আমলে 'পূর্ব বাংলায় নিত 
স্থাপনে যারা বিরোধিতা করেন তাদের মধ্যে ওসমান খান ছিলেন অন্যতম। 
তিনি ময়মনসিংহ জেলার বুকাইনগর অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করেন । তিনি ঈসা খানের পক্ষে যোগদান করে মুঘলদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ 
করেছিলেন ৷ সুবাদার ইসলাম খানের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শেষ 
পর্যন্ত তিনি পরাজিত ও নিহত হন। 

১০. রাজা ছত্রজিৎ ও রাজা রবুনাথ : ভষণার জমিদার ছত্রজিৎ এবং সুসঙ্গের জমিদার 
রাজা রঘুনাথ প্রথমে মুসা খার সাথে মিলিত হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম 
করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরা সহজেই মুঘলদের বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন এবং 
অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধে এরা মুঘল সৈন্যের সহায়তা করেন | 

১১. ভাওয়ালের ফজল গাজী ও চান্দ গাজী : ময়মনসিংহের ভাওয়াল অঞ্চলে 
প্রতাপশালী ফজল গাজী এবং ঢাকা অঞ্চলে চান্দ গাজী(স্বাধীনভাবে শাসনকার্য 
পরিচালনা করতেন । ভাওয়ালের গাজী পরিবার বর্তমান রলালীগঞ্জের এক মাইল 
উত্তরে লখিয়া নদীর পশ্চিম তীরে চৌরা নামক স্থানে ব্রসবাস করতেন। 

১২. নাটোরের কংসনারায়ণ : কংসনারায়ণ ছিলেন/লাটোরের জমিদার । নাটোর 
অঞ্চলে তিনি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মুঘলদের 
বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 

এছাড়াও রাজশাহীর পীতাম্বর রায়, কাকুড়ার বীর হাম্বির, দিনাজপুরের প্রমথ রায় 

প্রমুখ ভূইয়ার নাম উল্লেখযোগ্য । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার, পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বারো ভুঁইয়াগণ বাংলায় 

মুঘল প্রভূত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে(য়ে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছেন তা বাংলার ইতিহাসে 

স্মরণীয় হয়ে আছে। পরাক্রমশালী মুঘলদের সাথে দীর্ঘ সংগ্রামে তারা পরাজিত 

হলেও কখনো দমে যাননি তাদের সংগ্রাম বাংলাকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখার ক্ষেত্রে 

একা ভান ক ভাই দের নীরা কারী আলো 
চালিদের চিস্তাচেতনায় রেখাপাত করে । 


un ৮২ বাংলায় বারো ভুইয়াদের উত্থান ও পতনের পটভূমি আলোচনা কর 
রা 
উতর ॥ উপস্থাপনা : ১৫৭৬ খিষ্টান্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররানীর পরাজয়ের 
ফলে বাংলার স্বাধীনতার অবসান ঘটলেও মুঘল আধিপত্য পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে 
আরো বিলম্ব হয়। এ সময় বাংলায় বেশ কয়েকজন ভূসামন্ত বা জমিদারের উত্থান 
ঘটে। তারা স্বাধীনভাবেই এদেশের বিভিন্ন অংশে কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করে রাজতৃ 
চালাতে থাকেন। ইতিহাসে এসব ভূসামস্তকে বলা হয় “বারো ভুঁইয়া’ বা বারোজন 
ভূম্বামী বা জমিদার ৷ 

বারো ভুঁইয়াদের সংখ্যা : বারো ভুইয়া বলতে সাধারণত 'বারোজন জমিদার 
বুঝালেও প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সংখ্যায় বারোজন ছিলেন না; বরং বেশ কিছুসংখ্যক 
প্রভাবাবিত জমিদার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন । 
তাই তৎকালীন বঙ্গদেশ “বারো ভুঁইয়া’ বা “বারে৷ প্রধানের দেশ' বলে পরিচিত ছিল। 
এতিহাসিক কে. আলী লিখেছেন “কেউই সামঞ্রস্যপূর্ণভাবে বারোজন ভূঁইয়ার 
নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করতে পারেননি ।" সমসাময়িক দলিলপত্রে এ ধরনের ৩৫ 
জন ভূম্বামীর নাম পাওয়া যায়। 


২৪৮ __ শাল জনতাৰ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


2 বাংলার বারো ভুঁইয়া _ 

নিয়ে প্রধান প্রধান বারো ভুঁইয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো- 

১. ঈসা খা : সৰ্বপ্ৰথমে উল্লেখ করতে হয় পরাক্রমশালী জমিদার ঈসা খার কথা। 
তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চলের স্বাধীন জমিদার । তার কয়েকটি 
রাজধানী ছিল। এগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের নিকট সোনারগা ও ময়মনসিংহ 
জেলার জঙ্গলবাড়ি উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘকাল মুঘলদের বিরোধিতা 
করেছিলেন । মুঘল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ তার হাতে,পরাল্সিত 
ও নিহত হন। এরপর মানসিংহ নিজেই ঈসা খার বিরুদ্ধে অভিযান ক্ুরেন। 
কিন্তু তিনিও এক মন্লযুদ্ধে ঈসা খাঁর নিকট পরাজিত হন। অবশ্য সুচতুর ঈসা 
খাঁ মুঘলদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে সম্রাট আকবরের প্রতি মৌখিক আনুগত্য 
প্রকাশ করে কৌশলে নিজের ক্ষমতা বজায় রাখেন । ঈসা খা নিজের প্রতিভা ও 
যোগ্যতাবলে বারো ভুইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন । মুঘলদের বিরুদ্ধে 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি 'মসনদ-ই আলা’ উপাধ্ধি ধারণ করেছিলেন । 

২. মুসা খা : ঈসা খা-এর পুত্র মুসা খা সম্রাট, জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলাদেশের 
বারো ভুইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন । তিনি মুঘল সাম্রাজবাদী 
আশ্রাসনবাদকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে আজীবন তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
সংগ্রাম করেছিলেন। ১৬০৮/খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর ইসলাম খানকে বাংলার 
সুবাদার করে পাঠালে মুসা খাতার বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে 
তোলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর যদিও তিনি পরাজিত হয়েছিলেন এবং ইসলাম 
খানের নিকট আত্মমমমর্পণ' করতে বাধ্য হয়েছিলেন তথাপি তার আজাদী 
মনোভাবের জন্য তিনি বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। 

৩, মার যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ছিলেন বাংলার 

স্বাধীন জমিদীরদৈর অন্যতম । যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জের সমন্বয়ে তার 
রাজ্য গঠিত ছিল। তার রাজধানী ছিল মধুঘাটে । রাজা প্রতাপাদিত্যের সমর 
বাহিনী ও নৌবহর, সর্বোপরি তার এশ্বর্য ও ব্যক্তিত তাকে সমসাময়িক স্বাধীন 
জমিদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করেছিল । মুঘলদের নিকট তিনি 
বারবার পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। 

৪. চাদ রায় ও কেদার রায় : বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম বিক্রমপুরের জমিদার চাদ 
রায়ের রাজধানী ছিল শ্রীপুরে ৷ কেদার রায় ছিলেন চাদ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 
অনেকের মতে, তারা কর্নাট থেকে আগত নিমরায়ের বংশধর | কেদার রায় 
বারো ভূইয়া হিসেবে চাদ রায় অপেক্ষা শাসনকার্য ও বীরত্ব প্রদর্শনে পারদর্শী 
ছিলেন। তাই বেশিরভাগ এঁতিহাসিক শুধু কেদার রায়কেই ভুঁইয়া হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন। 

৫. রাজা কন্দর্প নারায়ণ ও রামচন্দ্র : রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের পূর্বসীমায় 
রাজা কন্দর্প নারায়ণের রাজ্য ছিল । কন্দর্প নারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র ছিলেন 
প্রতাপাদিত্যের জামাতা । তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ । তার 
ব্যক্তিতৃ, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জেসুইট মিশনারীদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন 
করেছিল। কিন্তু মুঘলদের হাতে পরাজিত হয়ে তিনিও বশ্যতা স্বীকার করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৪৯ 


৬. বাহাদুর গাজী : ভাওয়ালের জমিদার বাহাদুর গাজী সমসাময়িক ভুঁইয়াদের 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তারও এক শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল । তিনি মুঘলদের 
বিরুদ্ধে মুসা খানকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। মুসা খান 
মুঘলদের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে বাহাদুর গাজী মুঘলদের পক্ষে 
যোগদান করেন এবং কামরূপ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। 

৭. সোনাগাজী : সোনাগাজী ত্রিপুরা জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত সরাইল পরগনার 
জমিদার ছিলেন। তারও বহু সংখ্যক রণতরী ছিল। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে 
জমিদারদের সাহায্য করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি), সম্ভবত 
তিনি মুঘল প্রভুত্ব স্বীকার করে পূর্বেই আত্মরক্ষা করেছিলেন । 

৮. লক্ষ্মণ মাণিক্য ও অনন্ত মাণিক্য : লক্ষ্মণ মাণিক্যের জমিদারি ছিল বর্তমান 
নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত । তিনি প্রথম, দিকেঃমুঘলদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করলেও পরে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে ভুলুয়ার জমিদ্রারির ওপর আধিপত্য 

. বিস্তার করেছিলেন। অনন্ত মাণিক্যের পুত্র ছিলেন লক্ষ্মণ মাণিক্য। 

৯. ওসমান খান : সুবাদার ইসলাম খানের আমূলে” পূর্ব বাংলায় মুঘল আধিপত্য 
স্থাপনে যারা বিরোধিতা করেন তাদের মধ্যে ওসমান খান ছিলেন অন্যতম। 
তিনি ময়মনসিংহ জেলার বুকাইনগর, অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি ঈসা খানের পক্ষ অরলম্বন করে মুঘলদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ 
করেছিলেন। সুবাদার ইসলাম খানের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শেষ 
পর্যস্ত তিনি পরাজিত ও নিহত হন! 

১০. রাজা ছত্রজিৎ ও রাজা'রূঘুনাথ : ভূষণার জমিদার ছত্রজিৎ এবং সুসঙ্গের 
জমিদার রাজা রঘুনাথ প্রথমে মুসা খাঁর সাথে মিলিত হয়ে মুঘলদের বিরদ্ধে 
প্রবল সংগ্রাম করেছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরা সহজেই মুঘলদের বশ্যতা 
মেনে নিয়েছিলেন এবং অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধে এরা মুঘল সৈন্যের 
সহায়তা কারেন)। 

১১. ভাওয়ালের ফযল গাজী ও চান্দ পাজী : ময়মনসিংহের ভাওয়াল অঞ্চলে 
প্রতাপশ্রালী ফযল গাজী এবং ঢাকা অঞ্চলে চান্দ গাজী স্বাধীনভাবে শাসনকার্য 
পরিচালনা করতেন । ভাওয়ালের গাজী পরিবার বর্তমান কালীগঞ্জের এক মাইল 
উত্তরে লখিয়া নদীর পশ্চিম তীরে চৌরা নামক স্থানে বসবাস করতেন। 

১২. নাটোরের কংসনারায়ণ : কংসনারায়ণ ছিলেন নাটোরের জমিদার । নাটোর 
অঞ্চলে তিনি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মুঘলদের 
বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 

এছাড়াও রাজশাহীর পীতাম্বর রায়, কাকুড়ার বীর হাম্বির, দিনাজপুরের প্রমথ রায় 

"প্রমুখ ভূঁইয়ার নাম উল্লেখযোগ্য । 

৩ বাংলায় বারো ভুইয়াদের উত্থানের পটভূমি 

১. রাজনৈতিক শূন্যতা : মুঘলগণ ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সুলতান দাউদ 
কররানীকে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু সুদূর রাজধানী থেকে 
বাংলার পূর্ণ কর্তৃতি গ্রহণে মুঘলরা ব্যর্থ হয়। ফলে এদেশে এক রাজনৈতিক 
শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ সুযোগ গ্রহণ করে এদেশের ভূ-স্বামীগণ স্বাধীনভাবে 
রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন । ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চার দশক পর্যন্ত 
তারা কার্যত এদেশকে স্বাধীন হিসেবেই টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হন। 


ভা ফাহিল |) ঈতননলা ঘর ঈটিতঙাখা লোহা পল /নেলৌয় বর্ম) ১২০ 


২৫০ শয়াল জ্রণতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


২. ঈসা খানের নেতৃত্ব : কররানী বংশের পতনের পর মুঘল সায্রাজ্য সম্প্রসারণের 
নীতি তাদের দিকে ধেয়ে আসলে সোনারগীয়ের জমিদার ঈসা খান ও পরবর্তীতে 
তার পুত্র মুসা খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে এদেশের ভূস্বামীগণ সম্মিলিতভাবে 
সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চার দশক ধরে এই আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও 
প্রতিরোধ সংগ্রামের মাধ্যমে বিশেষত স্থল ও নৌ-যুদ্ধে ব্যাপক রণ নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করে মুঘল আগ্রাসনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। 

৩. এতিহাসিক প্রেক্ষাপট : এঁতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ এবং এখানকার অধিবাসী 
স্বাধীনতা প্রিয়। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এদেশের 
মানুষ যুগে যুগে সংগ্রাম করেছে। এমনই এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মুঘল আগ্রাসন 
সত্তেও এদেশের জমিদারগণ স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে লিগ্হয়,। তারা দীর্ঘ 
চার দশক যাবত স্বাধীনভাবে জমিদারি পরিচালনা করে,আসছিলেন। এই চার 
দশক (১৫৭৬-১৬১৩ খি.) সময়কালে এদেশে বারো ভূইয়াদের উত্থান ঘটে । 

8. বারো উত্থানের সামাজিক পটভূমি :/ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কিদের 
বাংলা ফলে একদিকে বাংলার সমাজ নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয় 
অপরদিকে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের ফলে ব্লাংলার গ্রামীণ সমাজ বাণিজ্যিক 
সমাজে উত্তরণ ঘটে ৷ কুটির শিল্পের বিকাশ উদীয়মান বণিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব 
ঘটে। অপরদিকে ভূমি ও রাজস্ব সমবিত-অভিজাত জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়। 
কারণ তুর্কিরা কার্যত কোনো নতুন্‌, শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেনি; বরং প্রাক- 
তুর্কি-সেন আমলের স্থানীয় রাজা বা প্রতিপত্তিশালী ইজারাদার নিয়োগের 
মাধ্যমে পুরনো জমিদারি/ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে এবং আঞ্চলিক ক্ষমতাশালীগণ 
স্বাভাবিকভাবে উজারাদার হিসেবে দায়িতু প্রাপ্ত হন। সঙ্গত কারণেই সকল 
বিদেশি শক্তিকেহটস্থানীয় শক্তির সহায়তায় সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে শাসন 
পরিচালনা করতে ১হয়। তুর্কিদের সামাজিক ভিত্তি রচনায় স্থানীয় রাজা ও 
ঠিকাদারগণ এগিয়ে আসেন। হয়ত রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের 
পদোন্নতির ফলে কালক্রমে ভূমিস্বত ও জমিদারিত্ব লাভ করেন। এভাবে তুর্কি 
আমলে বাংলায় সামন্ত বা জমিদার শ্রেণির উত্থান ও বিকাশ ঘটে । আফগান 
আমলের এ জমিদার শ্রেণির প্রতিপত্তি ও মর্যাদা অতিসন্তুর বৃদ্ধি পায় এবং 
অভিজাত শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে । এ সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে এরা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে । ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা 
গণেশের বাংলায় সর্বময় কর্তৃত স্থাপনের ঘটনাই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ । 

৫. আফগান রাজতের প্রভাব : “বারো ভুইয়া" নামে খ্যাত বাংলার প্রভাবশালী 
ভূসামন্তদের উত্থানে আফগান রাজত্ব বিশেষভাবে অনুকূল ছিল। সমস্যাসঙ্কুল 
এই প্রদেশকে শের শাহ ক্ষুদ্র সরকার ও পরগনায় বিভক্ত করেন এবং আফগান 
প্রধান ও বিভিন্ন রাজস্ব অভিজাত শ্রেণির আমলার হাতে এর শাসনভার অর্পণ 
করেন। এভাবে বাংলায় বেশ কিছু আফগান জমিদারের আবির্ভাব ঘটে । বারো 
ভুইয়াদের কতিপয় জমিদারির উদ্ভব পুরনো ও তুর্কি আমলে হলেও 
অধিকাংশের উদ্ভব ঘটে আফগান আমলে । আফগান শাসনের বিশৃঙ্খলার 
সুযোগে এরা স্ব-স্ব অঞ্চলে প্রভাব, প্রত্তিপত্তি বৃদ্ধি করে। এভাবে নব্য জমিদার 
শ্রেণির উদ্ভব ঘটে এবং অভিজাত রাজস্ব কর্মকর্তা হতে এরা ভূমি সমন্বিত 
অভিজাত জমিদার শ্রেণিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 


* ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৫১ 


৬ 


বারে ভূইয়াদের উত্থান ও বিকাশ : আফগানিদের আনুকূল্যে বাংলার বিভিন্ন 
অংশে ভূসামন্তগণ পর্যায়ক্রমে ব্যাপক প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে। 
যেমন_ ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খান সৈয়দ সুলতানদের আমলে 
ইসলাম গ্রহণ করে রাজস্ব বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন, অভিজাত শ্রেণিতে 
উন্নীত হন এবং শূর শাসনামলে সরাইল অঞ্চলের জমিদারি প্রাপ্ত হন। 
ভাওয়ালের জমিদার গাজী পরিবারের উৎপত্তি শেরশাহের শাসনামলে । 
যশোরের জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য সৈয়দ ,ও আফগান 
শাসনাধীনে রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন এবং দাউদ খানের অনুগ্রহে চাদ খানের 
মৃত্যুর পর উক্ত জমিদারি লাভ করেন। একইভাবে বিক্রমপুরের চাদ রায়, 
কেদার রায়, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা অঞ্চলের লক্ষ্মণ মাগিক্য ও অনন্ত মাণিক্য, 
নাটোরের কংসনারায়ণ, রাজশাহীর পীতাম্বর রায়, রাকুড়ার বীর হাম্বির, 
দিনাজপুরের প্রমথ রায় প্রমুখ ভূসামন্তগণের আবির্ভাব ঘটে। কররানী 
বংশের পতনের পরও দীর্ঘ সময় তারাএরাধ্জার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার 
সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন । Rd 

বারো ভুঁইয়াদের স্বাধীনতা সংগ্রাম(টুংক্তররানী বংশের পতনের পর বারো 
ভুঁইয়াগণ তৎকালীন বাংলার প্রায় সকল অঞ্চল দখল করে তাদের রাজ্যসীমা 
বৃদ্ধি করেছিল । ঈসা খান তাঁর রাজ্যসীমা ত্রিপুরার সরাইল হতে উত্তরবঙ্গের 
রংপুর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল মুঘল সুবাদার খান-ই জাহান উত্তরবঙ্গ 
অধিকার করে পূর্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হলে ঈসা খানের নেতৃত্বে ভাওয়াল, 
বিক্রমপুর ও ফতেহারাদের জমিদারদের সহায়তায় শক্তিশালী নৌবহর গড়ে 
তোলা হয় । সম্মিলিত বাহিনী মুঘলদের এ অঞ্চল হতে বিতাড়িত করে মুঘল 
সৈনাদের অধ্যকার বিদ্রোহের সুযোগে বারো ভুইয়াগণ তাদের শক্তি সংহত 
করেন শাহবাজ খানের নেতৃত্বে আবারো মুঘল বাহিনী পূর্ববঙ্গে হানা দিলে 
বাজিতপুর ও ভাওয়াল যুদ্ধে তাদের পরাজিত করা হয়। সেনাপতি তানসুর 
নিহত হলে তারা পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে । রাজা মানসিংহ 
সুবাদার নিযুক্ত হলে ভূষণা অধিকার করে আবার ঈসা খানের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হন। যুদ্ধে মানসিংহ পরাজিত হয়ে আচানক প্রাণ বাচালেও পুত্র 
দুর্জয় সিংহ নিহত হন। ঈসা খানের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মুসা খান বারো 
ভূইয়াদের সংগ্রামে নেতৃতৃ দেন। . 


৩ বাংলায় বারো ভূঁহয়াদের পতন 


১, 


ইসলাম খানের পরিকল্পনা : মুঘলরা বারো ভুইয়াদের দমনে ব্যর্থ হলে সম্রাট 
জাহাঙ্গীর সুবাদার ইসলাম খানকে প্রেরণ করেন। মুঘল হেরেমের অভিজাত 
আমলা ও সম্রাটের নিকটাত্মীয় ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েই 
(১৩০৮-১৩) বারো ভুঁইয়াদের দমনে ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করেন। তিনি 
রাজধানীকে বাংলার অভ্যন্তরে অর্থাৎ ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং প্রথমেই ঈসা 
খানকে দমন করার ব্যাপক পরিকল্পনা ও সুচিস্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । তিনি 
সক্ষম হন। অনেক জমিদার তার বশ্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। 


২৫২ (শাল জনত্রাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


২. বারো ভুইয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ : পরবর্তীতে ইসলাম খান বারো ভুঁইয়াদের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বিশাল বাহিনীসহ 
মুসা খানের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে ভূষণার জমিদার 
সত্যজিৎ প্রাণপণ যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৬০৯ 
খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান পদ্মা, ধলেশ্বরী ও ইছামতির সঙ্গম স্থলে পৌছেন। দীর্ঘ 
এক বছরের আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, অবশেষে ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে যাত্রাপুর ও 

. ডাকচেরা দুর্গ মুঘল অধিকারে আসে । সোনারগাও অধিকার-করে ইসলাম খান 
ঢাকা নগরীর দ্বারপ্রান্তে প্রবেশ করেন। তিনি ঢাকাকে রাজধানী .করে এর 
মজবুত প্রতিরক্ষা গড়ে তোলেন যাতে বারো ভুঁইয়ারা মাথাচাড়া.দিটয় উঠতে না 
পারে । পরবর্তীতে একে একে অভিযান পরিচালনা করে যশোর, ভূলুয়া, বাকশা 
ও শ্রীহট্রের জমিদারদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও বশ্যতা, স্বীকার করিয়ে সমগ্র 
বাংলায় মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এর ফলে বাংলার স্বাধীন অস্তিত্বের 
চিরতরে বিলুপ্তি ঘটে । - 

৩. বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বারো ভুঁইয়াদের প্রভাব : বারো ভুঁইয়াদের 
উত্থান পতন বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করে। বাহ্যত তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি অথবা নিজ 
জমিদারি রক্ষায় সংকীর্ণ স্থার্থেন্ালিত শক্তি মনে হয় । কিন্তু তাদের চেতনা 
এবং বহিঃশক্রর আগ্রাস্সনেরবিরুদ্ধে সংগ্রাম এদেশের সামাজিক .ও 
রাজনৈতিক ইতিহাসের/ শাশ্বত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বারো 
ভুইয়াদের পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতাবস্থা 
বাস্তব রূপ পেয়েছে যা আবহমান কাল ধরে এদেশবাসীর চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য । তাদের চার দশকের সকল প্রতিরোধ সংগ্রাম বিশেষত নৌযুদ্ধে 
বাঙালিরঙ্রণ নৈপুণ্য ও প্রতিভা প্রদর্শিত হয়েছে । এর ফলে এদেশবাসীর 
সামরিক, যোগ্যতার ও চেতনার প্রতিফলন ঘটে । 

৪. বারোভূইয়াদের পতনের ফলাফল : বারো ভুঁইয়াদের পতনে এবং বিরাট মুঘল 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে বাংলায় এক নব অধ্যায়ের সূচনা ঘটে । বিগত 
সতেরো শতকের বাঙ্গালির বিকাশমান ধারা হলেও নতুন ধারায় এটি বিকশিত 
হয়। তবে ভারত, মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপক বাণিজ্যিক ও 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে অসংখ্য বণিক, মহাজন, ব্যবসায়ী বাংলায় 
আগমন করে বাংলার বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। সমগ্র এশিয়া এমনকি 
ইউরোপে বাংলায় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিপুল ও দ্রচত পণ্যের বাজার উন্মুক্ত 
হয়। বাংলার লাভজনক ব্যবসায় আকৃষ্ট হয়ে পর্তুগীজ, ফরাসি, ইংরেজ প্রমুখ 
গোষ্ঠীর ব্যাপক আগমন ঘটে । 

উপসংহার : বারো ভুঁইয়াদের উত্থান ও পতন বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ 

অধ্যায়। বাংলায় তুর্কি শাসনের ক্রমধারায় যে স্বাধীন ইসলামী সালতানাত গড়ে 

উঠেছিল সার্বভৌমতৃ রক্ষার শেষ প্রতিভূ হিসেবে বারো ভুইয়াগণ ইতিহাসে 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বারো ভুইয়াদের পতনের পরই বাংলায় মুঘল শাসন 
ূর্ণমাত্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 


ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৫৩ 


ঘর প্রশ্ন : ৮৩ 1: বাংলার বারো ভূইয়াদের উদ্তবের নাতিদীর্ঘ বিবরণ দাও। মুঘল 
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মোকাবেলায় ঈসা খান ও মুসা খানের অবদান পর্যালোচনা কর। 
অথবা, বাংলার বারো ভূঁইয়াদের উদ্ভব আলোচনা কর। মুঘল আক্রমণ 
প্রতিরোধে ঈসা খানের কৃতিত বর্ণনাকর। . 
উভ্ভন্ল॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে বারো ভুঁইয়া একটি সাহসী অধ্যায় । বাংলার 
বারো ভুঁইয়াদের লড়াকু চেতনা এক অনন্য দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে। মূলত 
বাংলার ইতিহাসে বারো ভুঁইয়াদের উদ্ভব ঘটে সপ্তদশ শতাব্দির মধ্যরত্তী সময়ে । 
মুঘল সম্রাট মহামতি আকবর ১৫৭৬ সালে বাংলার স্বাধীন শাসক দাউদ খান 
কররানীকে বীরবিক্রমে পরাজিত ও নিহত করে তীর স্থুলাভিয়িক্ত ও স্বীয় 
শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। মূলত তখনো নামমাত্র বাংলার শাসন ক্ষমতা মুঘল 
সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। অবশিষ্ট ব্যাপক অংশের মালিক./ছিল বাংলার বারো 
ভুঁইয়াগণ । বস্তুত, ১৫৯৩ সাল পৰ্যন্ত বাংলাদেশের প্রকৃত$শাসনকর্তা ছিলেন বারো 
ভুঁইয়া এবং অন্যান্য আফগান জমিদারগণ | আরঃ্মুঘলরা ছিলেন নামমাত্র শাসক। 
বলা যায়, এ সময়ই বাংলার ইতিহাসে বারো ভুঁইয়াদের এক নতুন ও চমকপ্রদ 
অধ্যায় সূচিত হয়। 

৩ বারো তুঁইয়াদের পরিচয় : সংস্কৃতৃঃশব্দ ভৌমিক থেকে ভুঁইয়া শব্দের উৎপত্তি। 
যার সার্বিক অর্থ ‘জমির মালিক; এবং বারো শব্দটি সংখ্যাবাচক। তাই বারো ভুইয়া 
শব্দটি দ্বারা সাধারণত বারোয়ারী, পঞ্চায়েত প্রভৃতি শব্দের ন্যায় সংখ্যাধিক্য বুঝায়। 
বাংলার বড় বড় জমিদারগণ/কররানী রাজত্ের অবসানের পর নিজেরাই স্বাধীনসন্তা 
বলে জমিদারিতৃ লাভ করেন্॥ তাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী ছিল। এ 
দখল করতে সচেষ্ট খাকতেন। কখনো কখনো তারা সম্মিলিতভাবে বাংলায় শাসন 
প্রতিষ্ঠার বিরু্ধেসুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। 
এ জমিদাররাই বাংলার ইতিহাসে বারো ভুইয়া নামে পরিচিত। তাদের আমলে 
বাংলাদেশ “বারো ভূঁইয়ার মুন্ুক' নামে অভিহিত হতো। 

বারো ভূঁইয়া সম্পর্কে মতানৈক্য : শাব্দিক অর্থে বারো ভুঁইয়া বলতে যদিও বারোজন 
ভূস্বামীকে বুঝায়, কিন্তু কেউই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বারো সংখ্যক ভূঁইয়ার নামের 
তালিকা লিখতে পারেননি । অনুমান ভিত্তিক লেখা নামের তালিকায় কয়েকজন ছাড়া 
অন্য কারো সাথে কারো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া হেনরি ব্লকম্যান, 
বেভারিজ ও উইলফোর্ড তাদের বর্ণনায় বারোজন ভূঁইয়ার নামোল্লেখ করলেও 
ওয়াইজ সাহেব সাতজনের নাম উল্লেখ করে পাঁচজনের বিবরণ দিয়েছেন। 
সমসাময়িক পরিবাজক ও লেখকগণের বর্ণনায়ও ভুঁইয়াদের সংখ্যা ঠিক উল্লেখ করা 
হয়নি। তারা বারো ভুঁইয়াদের তালিকা প্রণয়ন করলেও একটির সাথে অপরটির 
কোনো প্রকার সামঞ্জস্য নেই। সংখ্যার হেরফের ও তাদের নামের গোলক ধাধায় 
মনে করা হয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সকল ভূঁইয়ার আবির্ভাব ঘটেনি । আবার 
অধিকাংশ হিন্দু এতিহাসিক বারো ভুইয়াদের নামের তালিকায় গোত্রপ্রীতির হীনস্থার্থে 
হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়েছেন। কিন্তু ভুইয়াদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান । 
এ সকল আদিখ্যেতার কারণে বাংলার বারো ভুঁইয়াদের সঠিক ইতিহাস পাঠকদের 
কাছে একটি বিতর্কিত অধ্যায় হয়ে রয়েছে। 


২৫৪ শাল জতাহ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ - তৃতীয় বর্ষ জজ 


বারো ভুঁইয়াদের নেতা : কররানী বংশের পতনের সুযোগ নিয়ে সুযোগ সন্ধানী বারো 
ভুঁইয়াগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্থান দখল করে নিয়েছিলেন । বারো 
ভুঁইয়াদের নেতা ছিলেন সোনারগাও-এর জমিদার ঈসা খান ও তার পুত্র মুসা খান। 
যশোরের জমিদার প্রতাপাদিত্যকে রানা প্রতাপের সম্মান দান করার যে প্রবণতা 
কোনো কোনো লেখক প্রদর্শন করেছেন, তা কেবল অনৈতিহাসিক নয়, চরম 
হাস্যকরও বটে ৷ স্যার যদুনাথের মতে, যশোরের প্রতাপাদিত্যের মতো ভাটির ঈসা 
খান ও তীর পুত্র মুসা খান, বিক্রমপুরের কেদার রায় ও তার ভাই চাদ রায় প্রমুখ 
ছিলেন স্থানীয় জমিদার । 


৩ মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধে ঈসা খানের কৃতিতৃ 
বারো ভুইয়ার আক্ষরিক অর্থ বারো প্রধান বা বারোজন প্রধান /জমিদার বুঝালেও 
কার্যত বাংলায় তখন অনেক প্রভাবশালী বড় বড় জমিদার ছিলেন'। সাধারণভাবে 
ঈসা খান, মুসা খান, কেদার রায়, চাদ রায়, প্রতাপাদিত্য, কন্দর্প নারায়ণ ও তার 
পুত্র রামচন্দ্র, আনোয়ার গাজী প্রমুখ বারো ভূঁইয়ার যধ্যে অন্যতম বলে স্বীকৃত। 
বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনবিরোধী সংগ্রামে ঈসা খান নেতৃত্ব দেন। নিযে 
মুঘল সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনবাদবিরোধী আন্দোলনে ঈসা খানের কৃতিতু আলোচনা 
করা হলো- 

১. শাহবাজ খানের সাথে সংঘর্ষ : বারোন্রভুইয়াদের দমনে সম্রাট আকবর ১৫৮৩ 
খান প্রথমে বারো ভুইয়াদের, নেতা ঈসা খানের বিরুদ্ধে সমর অভিযানের 
আয়োজন করেন। ঈসা খান তখন কুচবিহার অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। এ 
সুযোগে শাহবাজ খান) সৌনারগাও, কাত্রাভু ও এগারো সিন্ধু হস্তগত করেন। 
বারি রর হাল CECE “FA রস 

প্ত হন। 

২. শাহবাজ খানের পরাজয় : ঈসা খান তার সহযোগী মাসুম কাবুলীকে সাথে 
নিয়েসুঘ্লদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। বাজিতপুরের সন্নিকটে 
একজম্মুখ সমরে তিনি শাহবাজ খানের সেনাপতি তারসুন খানকে পরাজিত ও 
নিহত করেন। এরপর ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ভাওয়ালের নিকটবর্তী এক যুদ্ধে ঈসা 
খান শাহবাজ খানকে পরাজিত ও বন্দি করেন। পরবর্তীতে শাহবাজ খান 
তাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন করলে ঈসা খান শত্রমুক্ত হন। 

৩. শাহবাজ খানের সাথে সন্ধি : শাহবাজ খানের পরাজয়ের পর সাদিক খান ও 
উজির খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তারা বারো ভূঁইয়াদের সাথে চরম 
সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু যুদ্ধে কোনো প্রকার সুবিধা করতে পারেননি । 
শাহবাজ খানকে পুনরায় বাংলায় প্রেরণ করেন । শাহবাজ খান স্বীয় প্রতিভা ও 
কুটকৌশলে অনেক আফগান সর্দারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে ঈসা খান 
চরম অসুবিধায় পড়েন । ফলে তিনি শাহবাজ খানের সাথে সন্ধি কারন । সন্ধির 
শর্তানুসারে ঈসা খান উত্তর বাংলায় বিজিত অঞ্চল মুঘলদের ছেড়ে দেন এবং 
মুঘল স্ম্রাটকে অনেক মূল্যবান উপহার উপঢৌকন পাঠান । 


হর ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৫৫ 


৪. মানসিংহের সাথে সংঘর্ষ : ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাংলার সুবাদার 
নিযুক্ত হলে মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। মানসিংহ তাণ্তা 
রাজমহলে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর তিনি বারো ভুঁইয়া নেতা 
ঈসা খানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন । ঈসা খানও তার সেনাবাহিনী 
নিয়ে অগ্রসর হন। তিনি বিক্রমপুরের ১২ মাইল দূরে এক নৌযুদ্ধে মানসিংহের 
পুত্র দুৰ্জন সিংহকে নিহত এবং অনেক মুঘল সৈন্যকে বন্দি করেন। পরবর্তীতে 
মানসিংহের সাথে ঈসা খানের সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তানুসারে তিনি মুঘল 
০১০1 En etre 

গোফ বেলায় ক ভাটির দুর্ধর্ষ স্বাধীন শাসক ঈসা 
বে লঘু বাদ নাট আমলে বাংলাদেশের ভূঁইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী ছিলেন। তিনিও তার পিতার অনুসৃত মুঘলদের সঙ্গেশক্রতার নীতি অনুসরণ 
করে চলেন। ঈসা খান কূটকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যেনতেনঞ্ভাবে মুঘল আনুগত্য 
স্বীকার করে চলতেন। কিন্তু মুসা খান নীতিগতভাবে মুঘন্‌ প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার 
করে মুঘলদের সাথে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন4,তীর' রাজ্য বর্তমান ঢাকা জেলা, 
ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। তার রাজধানীও ছিল 
সোনারগাও। তৎকালে খিজিরপুর, কদম রসূল$ নারায়ণগঞ্জের কাছে যাত্রাপুর তার তিনটি 
সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। কাত্রাড ছিল তার পরিবার, পরিজনের বাসস্থান। কেদার রায়ের মৃতুর 
পর মুসা খান তার রাজ্যের কিয়দংশ, অধিকার করে নিয়েছিলেন । মুঘলদের সঙ্গে মুসা খান 
বাংলার বারো ভুঁইয়াদের স্বতঃস্কর্ত সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিলেন। 
উপসংহার : উপরিউক্ত সার্বিক আলোচনা থেকে নিদ্ধির্ধায় বলা যায়, বাংলায় বারো ভুঁইয়াদের 
উত্থানে ইতিহাসে এক নতুন্/অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। বারো ভুঁইয়াদের এতিহাসিক পটভূমি 
সমন্ধে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকলেও মুঘল আধিপত্যের বিরুদ্ধে বারো ভূইয়াদের বীরতৃপূণ 
সংগ্রাম অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছে এবং তা বাংলাদেশের দেশাত্মবোধের উদাহরণ 
হিসেবেই বিবেচিতহুয়ে আসছে। তাদের সাহসী ও বীরত্বের প্রতিরোধ যুদ্ধের অনেক কাহিনী 
আজো এদেশ্ববাসীকে উজ্জীবিত করে। মূলত আধুনিক এতিহাসিকগণ বারো ভুঁইয়াদের দেশ 

ও দশের বৃক্ষক হিসেবে বিবেচনা করতে পারেনি। স্যার যদুনাথ সরকার এদেরকে ভুইফোড় 

জমিদার ছাড়া অন্য কিছুই আখ্যায়িত করতে পারেননি । 


ঘর প্রশ্ব : ৮৪ ॥ ঈসা খান কে ছিলেন? মুঘল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তার 
ভূমিকা আলোচনা কর। 

অথবা, ঈসা ধানের পরিচয় দাও। মুমল শাসকদের বিরুদ্ধে তীর শুতিরোধের স্বরূপ 
বর্ণনা কর; 

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে বারো ভুঁইয়াগণ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল 
করে আছেন। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় যুগে যুগে যেসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব 
শাসকদের নাম ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে তন্মধ্যে ধাবো ভূইয়াদের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন 
আফগান বীর সুলায়মান কররানী। অতঃপর তার পুত্র দাউদ খান কররানীকে মুঘল 
সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত করে বাংলায় প্রভুতব কায়েম করেন 
প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলার অতি ক্ষুদ্র অংশের ওপরই প্রভুতু কায়েম করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । তখনো বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বারো ভুঁইয়াগণ প্রতাপশালী আফগান ও 
সনাতন হিন্দু জমিদারগণ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে আসছিলেন । 


২৫৬ ্ ছপারালল জত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জর 


ইসা খানের পরিচয়: ঈসা খান সম্ভবত ১৫২৯ খিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতা 
সুলায়মান খান ছিলেন আফগানিস্তানের পাবর্ত্য অঞ্চলে বসবাসকারী এক আফগান 
দলপতির বংশধর । নসরত শাহের রাজতৃকালে তিনি বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। 
ঈসা খান ছিলেন বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক । তিনি ছিলেন 
প্রভাবশালী ও স্বাধীন জমিদার ৷ এতিহাসিকদের মতে, বর্তমান ঢাকা জেলার প্রায় 
অর্ধেক, বৃহৎ ময়মনসিংহ জেলা, পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশ এবং 
উত্তরবঙ্গ থেকে ত্রিপুরার সরাইল পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। ঈসা খার 
রাজ্যকে ভাটির রাজ্য বলা হতো। খিজিরপুর ও সোনারগায়ের নিকটবর্তী, কাত্রাভূ 
ছিল তার রাজধানী । পরে তিনি সোনারগীয়ে রাজধানী স্থানান্তর ক্রেন, কররানী 
বংশের পতনের পর তিনি বারো ভুঁইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ।/দৌর্দ্ড প্রতাপশালী 
জমিদার ঈসা খান দীর্ঘকাল মুঘলদের বিরোধিতা করেছেন |/শাহরাজ খানের মতো 
সুদক্ষ শাসনকর্তাও তাকে দমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। 
5 মুঘল সাম্াজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তার 
লাব করনত বিলেদ হয ন 34 ০ আসি নর 
ভুঁইয়াগণ তাদের জমিদারিতে স্বাধীনতা অবলম্বন, করেন এবং সম্মিলিতভাবে মুঘল 
সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসন প্রতিহত করার সংগ্রামে লিপ্ত হন। বারো ভুইয়াদের শত্রু 
মোকাবেলার প্রত্যেকেরই নিজস্ব সেনারাহিনী ও শক্তিশালী নৌবহর ছিল । তাঁরা 
মুঘল সম্রাটদের সকল প্রকার হীন্ঃগ্রচৈষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে দীর্ঘদিন বাংলার স্বাধীনতা 
রক্ষা করেন। পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলের স্বাধীন জমিদার ঈসা খান দীর্ঘকাল যাবৎ 
মুঘলদের বিরোধিতা করে আসছিলেন। ঈসা খানের পিতা সুলায়মান খান হোসেন 
শাহী বংশের অবসানের প্ররএভাটি অঞ্চলে জমিদারি স্থাপন করেন। ইসলাম শাহ 
শূরের সেনাপতি তাজ'খান' কররানী সুলায়মানকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং 
ঈসা খানকে বন্দি করেন। তাজ খান কররানী যখন বাংলায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন 
তখন তিনি ঈসা খানকে সোনারগাঁও অঞ্চলে জমিদারি প্রত্যর্পণ করেন। কররানী 
বংশের পতনের পর বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদ শাসন প্রতিষ্ঠার চরম 
বিরোধিতা, করেন। মুঘল আগ্রাসন বিরোধী সংগ্রামে ভুঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন 
সোনারগীয়ের জমিদার ঈসা খান ও তার পুত্র মুসা খান। নিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যবাদ 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঈসা খানের ভূমিকা আলোচনা করা হলো- 

১. খান জাহানের সাথে ঈসা খানের সংঘর্ষ : সোনারগায়ের জমিদার ঈসা খান 
ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা প্রজাহিতৈষী শাসক। তিনি শাস্তি- সাথে 
সোনারগাও শাসন করেছিলেন । কিন্তু মুঘল সম্রাট এ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সুবাদার হিসেবে খান জাহানকে সোনারগীয়ে প্রেরণ 
করেন। ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সুবাদার খান জাহান ভাটি অঞ্চল অর্থাৎ 
পূর্ববাধলা আক্রমণ করেন। তিনি তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ভাওয়ালে শিবির 
স্থাপন করেন। ইবরাহীম নোরাল ও করিমদাদ মুসাজাই নামক দু'জন আফগান 
দলপতি ঈসা খানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মুঘলদের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করে! ঈসা খান মুঘল রাজশক্তির বিরোধিতায় অটল থাকলে শাহ বরদী 
ও মুহাম্মদ কুলীর নেতৃত্বে এক বিশাল মুঘল নৌবাহিনী ঈসা খানের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করা হয়। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কন্তল নামক স্থানে উভয় বাহিনীর 
মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। প্রাথমিক অবস্থায় যুদ্ধের ফলাফল ঈসা খানের 


পজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৫৭ 


অনুকূলে ছিল না। পরবর্তীতে ঈসা খানের দুই মিত্র মজলিস দিলওয়ার ও 
মজলিস প্রতাপ খানের ঈসা খানের সংগ্রামী বাহিনীতে যোগ দেয়ায় মুঘল 
বাহিনী পর্ুদস্ত হয়। ফলে ঈসা খানের সাথে খান জাহান পরাজিত হয়ে 
পূর্ববাংলা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 

২. ডান দয ত দে রা জর ঈসা খানসহ বাংলার বারো 


৮8 সত ৬ 
১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তীর খ্যাতিমান সেনাপতি শাহবাজ খানকেণ্রাংলার সুবাদার 
নিয়োগ করেন। শাহবাজ খান প্রথমে ঈসা খান ও তারঞসহযোগী মাসুম 
কাবুলীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের আয়োজন করেন ঈসা খান তখন 
কুচবিহারে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। এ সুযোগে আক্রমণ) চালিয়ে শাহবাজ খান 
সোনারগাও, কাত্রাভভ ও এগারোসিন্ধু হস্তগত, করেন। ঈসা খান মুঘল 
আক্রমণের খবর পেয়ে তড়ি্গতিতে দেশ্রর্্/াসেন এবং শাহবাজ খানের 
সাথে তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত হন । ₹ 

ক. শাহবাজ খানের পরাজয় : ঈসাচখান তার সহযোগী মাসুম কাবুলীকে নিয়ে 
মুঘল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেঃজগ্রসর হন এবং বাজিতপুরের নিকটবর্তী এক 
তুমুল যুদ্ধে শাহবাজ খান্রে,সহযোগী তারসুন খানকে পরাজিত ও নিহত 
করেন। তারা ঢাকার, মুঘল হানাদার সৈয়দ হোসেনকে বন্দি করেন। 
এরপর ১৫৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাওয়ালের নিকটবর্তী এক যুদ্ধে ঈসা খান শাহবাজ 
খানকে পরাজিত রুরেন এবং বহু মুঘল সৈন্য হতাহত ও বন্দি করেন। 
তাদের বহ্থ মূল্যবান সম্পদ ও ধনরতু হস্তগত করেন। পরাজিত শাহবাজ 
খান তাস্ডায়। প্রত্যাবর্তন করলে ঈসা খান ও মাসুম কাবুলী তাদের জমিদারি 
থেকে মুঘলদের বিতাড়িত করেন। 

খ. শীহরাজ খানের সাথে ঈসা খানের সন্ধি : শাহবাজ খানের পরবর্তী 
জুবাদার সাদিক খান এবং উজির খান বহুদিন জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
তেমন একটা সুবিধা করতে পারেননি। এরপর স্মাট আকবর নতুন 
কৌশল প্রয়োগ করে উজির খানকে সাহায্যের জন্য শাহবাজ খানকে 
পুনরায় বাংলায় প্রেরণ করেন। এবার শাহবাজ খান কূটনীতির সাহায্যে 
অনেক আফগান সরদারকে হাত করলে ঈসা খান বিচলিত হয়ে পড়েন 
এবং তার কূটনীতিক চালের জবাবে শাহবাজ খানের সাথে এক সন্ধি চুক্তি 
করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ঈসা খান উত্তর বাংলায় তার বিজিত স্থানগুলো 
মুঘলদের ছেড়ে দেন এবং সম্রাটের খেদমতে বহু মূল্যবান উপঢৌকন 
প্রেরণ করেন। মাসুম কাবুলী নিজ পুত্রকে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। 

৩. মানসিংহের সাথে ঈসা খানের সংঘর্ষ : ১৫৭৬ থেকে ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 
বাংলায় মুঘলদের সঙ্গে আফগানদের অবিরত সংঘর্ষ চলতে থাকে। মূলত মুঘল 
সম্রাট বাংলাকে হস্তগত করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু সিংহপুরুষ ঈসা খান প্রতিটি 
যুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যুহ গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ফলে তখন পর্যন্ত বাংলার 
অধিকাংশ অঞ্চল আফগানদের দখলেই ছিল। ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ 


২৫৮ রোল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


বাংলার মুঘল শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হলে মুঘল আফগান সংঘর্ষের এক 
নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। মানসিংহ তাণ্ডা থেকে অল্প দূরে রাজমহলে বাংলার 
রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর তিনি বারো তুঁইয়াদের নেতা ঈসা খানের 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ঈসা খানও তার সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং 
বিক্রমপুরের ১২ মাইল দূরে এক নৌযুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহকে 
নিহত করে বহু মুঘল সৈন্যকে বন্দি করেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঈসা খান 
এবার জয়লাভ করেও মানসিংহের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি মুঘল 
বন্দিদের মুক্তি দেন এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। এর দুই বছর 
পর ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ঈসা খানের মৃত্যু হয়। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন 
করলেও ঈসা খান যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তার্রাজ্যের স্বাধীনতা 
অক্ষুণ্ন রাখেন। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, বারো ভুঁইয়াগণ 
বাংলায় মুঘল প্রভূত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংখা, গড়ে তোলেন তা বাংলার 
ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে । বিশেষ করে বাংলার, স্বাধীনতা রক্ষায় ঈসা থান 
যে সংগ্রাম করেছেন তা তাকে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব পরিণত করেছে । বাংলার 
ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে তিনি মুঘলদের, বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন 
এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তাত্তে_তাকে জাতীয় বীর হিসেবে আখ্যায়িত 
করলেও অত্যুক্তি হবে না। ঈমানের অসামান্য কর্মময় জীবন এদেশের 
মানুষকে গভীরভাবে আলোড়িতরুন্েছিল। 


জি ৮৫ ॥ মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঈসা খান ও অন্যান্য বারো ভুঁইয়াদের 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর। 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা/বি-ব্রাংলার ইতিহাসে বারো ভুঁইয়াগণ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করে রয়েছেন। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় যুগে যুগে যেসব প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তি বা শাসকদের নাম ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে তন্মধ্যে বারো 
ভুঁইয়াদের বায় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র 
কায়েম করেন আফগান বীর সুলায়মান কররানী। এরপর তীর পুত্র দাউদ খান 
কররানীকে মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত করে বাংলায় প্রভূত 
চারে রন নিলি এ মান বা জয়ার ওত পা করম 
করতে সক্ষম । তখন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বারো ভুইয়া নামে 
প্রভাবশালী আফগান ও হিন্দু জমিদারগণ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। 


৩ মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঈসা খানের প্রতিরোধ 

পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলের স্বাধীন জমিদার ঈসা খান দীর্ঘকাল যাবৎ মুঘলদের 
বিরোধিতা করে আসছিলেন। ঈসা খানের পিতা সুলায়মান খান হোসেন শাহী 
বংশের অবসানের পর ভাটি অঞ্চলে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম শাহ শূরের 
সেনাপতি তাজ খান কররানী তাকে পরাজিত ও নিহত করে ঈষা খানকে বন্দি করেন। 
এরপর তাজ খান কররানী বাংলায় ঈসা খানকে বন্দি করেন। স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করে ঈসা খানকে সোনারগাঁও অঞ্চলে জমিদারি প্রত্যর্পণ করেন। কররানী বংশের 
পতনের পর ঈসা খান বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। মুঘল 
সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী সংগ্রামেও বারো ভুঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৫৯ 


সোনারগায়ের জমিদার ঈসা খান ও তীর পুত্র মুসা খান। নিম মুঘল আগ্রাসনের 

বিরুদ্ধে ঈসা খানের প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. খান জাহানের সাথে ঈসা খানের সংঘর্ষ : সোনারগায়ের জমিদার বারো 
ডুঁইয়াদের অন্যতম ঈসা খান ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা শাসক । তিনি শাস্তি- 
শৃঙ্খলার সাথে সোনারগাও শাসন করছিলেন । কিন্তু মুঘল সম্রাট আকবর এ 
অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে খান জাহানকে সুবাদার হিসেবে 
প্রেরণ করেন। ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সুবাদার খান জাহান ভাটি অঞ্চল অর্থাৎ 
পূর্ববাংলা ন্যক্কারজনকভাবে আক্রমণ করেন। তিনি তীর সৈন্য-সামস্ত নিয়ে 
ভাওয়ালে শিবির স্থাপন করেন । ইবরাহীম নোরল ও করিমদাদ মুসাজাই নামক 
দু'জন আফগান দলপতি ঈসা খানের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে 
মুঘলদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ঈসা খার মুঘল রাজশক্তির 
বিরোধিতায় অটল থাকলেও শাহ বরদী ও মুহাম্মদ কুলীর,নৈতৃতে এক বিশাল 
মুঘল নৌবাহিনী ঈসা খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়” বর্তমান কিশোরগঞ্জ 
জেলার কন্তল নামক স্থানে উভয় বাহিনীর ব্যপিক সংঘর্ষ বাধে । প্রথমদিকে 
যুদ্ধের ফলাফল ঈসা খানের অনুকূল ছি" না।পরবর্তীতে আচানক ঈসা খানের 
দুইমিত্র মজলিস দিলওয়ারা ও মজলি্/প্রতাপ ঈসা খানের সাথে যোগ দেয়ায় 
মুঘল বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। ফলে ঈসাংখানের সাথে পরাজিত হয়ে খান জাহান 
পূর্ববাংলা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 

২. ঈসা খানের সাথে শাহবাজ খানের সংঘর্ষ : বারো ভুঁইয়াদের শায়েস্তা করে 
বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে সম্রাট আকবর ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তার খ্যাতিমান 
সেনাপতি শাহবাজ খানকে;/রাংলার সুবাদার নিয়োগ করে পাঠান । শাহবাজ খান 
প্রথমে বারো ভূইয়াদের নেতা ঈসা খান ও তার সহযোগী মাসুম কাবুলীর 
বিরুদ্ধে ব্যাপুরু অভিযানের আয়োজন করেন। ঈসা খান তখন কুচবিহারে 
সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। এ সুযোগে আক্রমণ চালিয়ে শাহবাজ খান সোনারগাঁও, 
কাত্রাভুঞ এগারোসিন্ধু হস্তগত করেন। ঈসা খান মুঘল আক্রমণের খবর পেয়ে 
তড়িত্গতিতে দেশে ফিরে আসেন এবং শাহবাজ খানের সাথে এক সংঘর্ষে লিপ্ত 
হম) 

ক. শাহবাজ খানের পরাজয় : ঈসা খান তার সহযোগী মাসুম কাবুলীকে নিয়ে 
মুঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং বাজিতপুরের নিকট এক সম্মুখ 
সমরে শাহবাজ খানের সহযোগী তারসুন খানকে পরাজিত ও নিহত 
করেন । তারা ঢাকার মুঘল হানাদার বাহিনীর প্রধান সৈয়দ হোসেনকে বন্দি 
করেন। এরপর ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ভাওয়ালের নিকটবর্তী এক যুদ্ধে তারা 
শাহবাজ খানকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে, বহু মুঘল সৈন্য গণহারে বন্দি 
করেন এবং তাদের বহু মুল্যবান সম্পদ ও ধনরত্ব হস্তগত করেন। 
পরাজিত শাহবাজ খান কোনোমতে পালিয়ে তাণ্ডায় ফিরে গেলে ঈসা খান 
ও মাসুম কাবুলী তাদের জমিদারি থেকে মুঘলদের বিতাড়িত করেন। 

খ. শাহবাজ খানের সাথে ঈসা খানের সন্ধি : শাহবাজ খানের পরবর্তী 
সুবাদার সাদিক খান এবং উজির খান বহুদিন জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেও সুবিধা করতে পারেননি । অতঃপর সম্রাট আকবর উজির খানকে 
সাহায্যের নিমিত্তে শাহবাজ খানকে পুনরায় বাংলায় প্রেরণ করেন। এবার 
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শাহবাজ খান কূটনীতির সাহায্যে অনেক আফগান সরদারকে হাত করলে 
ঈসা খান অসুবিধায় পড়ে যান এবং শাহবাজ খানের সাথে এক সন্ধি চুক্তি 
সম্পাদন করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ঈসা খান উত্তর বাংলায় তার বিজিত 
স্থানগুলো মুঘলদের হস্তান্তর করেন এবং সম্রাটের পারিতোষিক হিসেবে বহু 
মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মাসুম কাবুলী নিজ পুত্রকে সম্রাটের 
দরবারে জিম্মি হিসেবে প্রেরণ করেন। 


£ মানসিংহের সাথে ঈসা খানের সংঘর্ষ : ১৫৭৬ থেকে ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 


রাজা মানসিংহ বাংলার মুঘল শাসনকর্তা নিযুক্ত*হয়ে আসলেতমুঘল আফগান 
সংঘর্ষের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। মানসিংহ তাণ্ডাধেকে/দূরে রাজমহলে 
বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন। এরপর তিনি বারো ভুঁইয়াদের নেতা ঈসা 
খানের বিরুদ্ধে অগ্রস্র হন। ঈসা খানও তীর সেন্রাহিনী নিয়ে প্রবল পরাক্রমে 
অগ্রসর হন এবং বিক্রমপুরের ১২ মাইল দৃরেণ্ক'নৌযুদ্ধে মানসিংহের পুত্র 
দুর্জন সিংহকে নিহত করে বহু মুঘল সৈন্যকে বন্দি করেন। পরিস্থিতি বিবেচনা 
করে ঈসা খান এবার জয়লাভ করেও মীনসিংহের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। 
তিনি মুঘল বন্দিদের মুক্তি দিয়ে সুমাটের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। এর 
দুই বছর পর ১৫৯৯ খিষ্টাব্দেরঈসা খান ইন্তেকাল করেন। সম্রাটের প্রতি 
আনুগত্য প্রদর্শন করলেও ঈসা খান যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তার 
রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। 


৩ মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জন্য বারো তূঁইয়াদের প্রতিরোধ 
নিয়ে মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অন্য বারো ভুইয়াদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো 


১, 


মুসা খান; ঈসা খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুসা খান ভাটি রাজ্যের অধিপতি হন। 
মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনিই ছিলেন বারো ভুইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
শক্তিখালী ব্যক্তিত্ব । ঈসা খান প্রয়োজনবোধে অন্তত মৌখিকভাবে মুঘল আনুগত্য 
স্বীকার করে চলতেন। কিন্তু মুসা খান মুঘল প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে 
আজীবন তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেছেন। তার রাজ্য বর্তমান ঢাকা জেলা, 
ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল । তাঁর রাজধানীও ছিল 
সোনারগাও। ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় আগত সুবাদার ইসলাম খানের সাথে কঠিন 
লড়াইয়ে লিপ্ত হন এবং পরাজয় বরণ করেন। 


+ বাহাদুর গাজী : ভাওয়ালের জমিদার বাহাদুর গাজী সমসাময়িক ভুইয়াদের 


মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তারও এক শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। তিনি মুঘলদের 
বিরুদ্ধে মুসা খানকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। মুসা খান মুঘলদের হাতে 
চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে বাহাদুর গাজী মুঘলদের পক্ষে যোগদান করে যশোর 
ও কামরূপ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। 


, সোনাগাজী : সোনাগাজী ছিলেন ত্রিপুরা জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত সরাইল 


পরগনার জমিদার । তারও বহু সংখ্যক রণতরী ছিল। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে 
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৪. 
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ওসমান খান লোহানী : সুবাদার ইসলাম খানের আমলে পূর্ব বাংলায় মুঘল 
আধিপত্য স্থাপনে যারা বিরোধিতা করেন তাদের মধ্যে ওসমান খান লোহানী 
ছিলেন অন্যতম । তিনি ময়মনসিংহ জেলার বুকাইনগর অঞ্চলে একটি স্বাধীন 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঈসা খানের পক্ষাবলম্বন করে মুঘলদের বিরুদ্ধে 
অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন । সুবাদার ইসলাম খানের বিরুদ্ধে বীরত্বের 
সাথে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত ও নিহত হন। 


. ইবরাহীম নোরল ও করিমদাদ মুসাজাই : সম্রাট আকবরের সময় ইবরাহীম 


নোরল ও করিমদাদ মুসাজাই নামে দুজন প্রসিদ্ধ জমিদারের নাম পাওয়া যায়। 
ইবরাহীম নোরল সোনারগাঁও পরগনার জমিদার ছিলেন। করিমূদ্রাদঃমুসাজাই 
ছিলেন মহেশ্বরদী পরগনার জমিদার । জাহাঙ্গীরের আমলে তাদের নামঝ্গাওয়া যায়নি। 


, রাজা প্রতাপাদিত্য : যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য বাংলার স্বাধীন জমিদারদের 


জমিদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী; করেঁছিল। কিন্তু মুঘলদের নিকট 
তিনি বারবার পরাজিত হয়ে পরে তাদের আনুগত্য স্বীকার করেন। 


. চাদ রায় ও কেদার রায় : বারো ভুঁইয়াদের, অন্যতম বিক্রমপুরের জমিদার চাদ রায়ের 


রাজধানী ছিল শ্রীপুরে । কেদার.রায়ঃছিলেন চাদ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । অনেকের মতে, 
তারা কর্নাট থেকে আগত নিম, রায়ের বংশধর ৷ কেদার রায় বারো ভুঁইয়া হিসেবে চাদ 
রায় অপেক্ষা শাসনকার্ ও বীরতব৷প্রদর্শনে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন। তাই অধিকাংশ 
এতিহাসিক শুধু কেদার!রায়কেই ভুঁইয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 


ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিও রাজনৈতিক ক্ষমতা জেসুইট মিশনারীদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন 
করেছিল কিন্তু মুঘলদের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি তাদের আনুগত্য স্বীকার করেন। 


. লক্ষ্মণ মাণিক্য ও অনন্ত মাণিক্য : লক্ষ্মণ মাণিক্যের জমিদারি ছিল বর্তমান 


নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কিয়দাংশ নিয়ে । তিনি প্রথম দিকে মুঘলদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করলেও পরে মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করে ভুলুয়ার জমিদারির ওপর 
আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন । লক্ষ্মণ মাণিক্য অনন্ত মাণিক্যের পুত্র ছিলেন। 


. রাজা ছত্রজিৎ রায় ও রাজা রঘুনাথ রায় : ভূষণার জমিদার ছত্রজিৎ রায় এবং 


সুসঙ্গের জমিদার রাজা রঘুনাথ রায় প্রথমে মুসা খানের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে 
যোগদান করে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন । শেষাবধি 
তাঁরা সহজেই মুঘলদের বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন এবং অন্য জমিদারের 
বিরুদ্ধে মুঘল সৈন্যদের সাহায্য সহযোগিতা করেন। 


উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, বারো ভুঁইয়াগণ বাংলায় 
মুঘল প্রভূত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছেন তা বাংলার ইতিহাসে 
স্মরণীয় হয়ে আছে। পরাক্রমশালী মুঘলদের সাথে যুদ্ধে তারা হেরে গেছেন সত্যি, 
কিন্তু তাই বলে তারা দমে যাননি । তাদের সংগ্রাম বাংলাকে মুক্ত ও স্বাধীন সত্তা 
রাখার ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 
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|| জাহাঙ্গীর ও আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলা 


জা থব; জল সর আওরদজেবের আনলে বাংলার শাসনব্যবসার একটি 
বর্ণনা তুলে ধর। 

অথবা, সমাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার শাসনপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত চিত্র 
বিবৃত কর। রিট হা রঃ 

উন্ভর ॥ উপস্থাপনা : টি আগরদজেবের শাসনামলে বাংলার রি শি 
শৃঙ্খলা বজায় ছিল। তার শাসনকালে সর্বদিক থেকে বাংলাদেশ! 

করেছিল। আসর ছলে ছিল রানা মা 
শাসনপদ্ধতি পরিচালনা । তারা শুধু দক্ষ ও যোগ্য শাসকই ছিলেন না; বরং বাংলায় 
মুঘল শাসনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । সম্রাট, আওরঙ্গজেবের শাসনামলে 
বিভিন্ন সুবাদার দ্বারা বাংলার শাসনকার্য পরিচালিত, হতো 


শাহজাদা সুজা ১৬৬০ পর্যন্ত বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন । স্ম্রাট 
শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদে আগ্রায় আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দবের সূত্রপাত হলে 
শাহজাদা সুজা সিংহাসন লাভের প্রতিদ্বন্ৰিতায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
নে রা মা রতি 
আরাকানে আত্মগোপন করেন এবং সেখানেই তিনি আরাকানবাসী কর্তৃক 


বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা এবং বিচক্ষণতা বলে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ করে 


সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই সম্রাট আওরঙ্গজেব সুজার বিরুদ্ধে জয়লাভ 

ভিন বত হাহ যাতে 
হন। 

বাংলার শাসনভার গ্রহণের পর ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে মীরজুমলা কুচবিচার অভিযানে 

বের হন। এ সময় তিনি এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন। রাজ্য 

বিস্তারের লক্ষ্যে মীরজুমলা ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৩০ হাজার পদাতিক 


জগ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৬৩ 


সৈন্যের বিরাট বাহিনী গঠন করেন। বারিতলার পথে অগ্রসর হয়ে মীরজুমলা 
১২ ডিসেম্বর একদুয়ারের নিকট কামরূপ সীমান্তে পৌছেন। রাজা প্রাণ নারায়ণ 
মুঘলদের অভিযান্‌ প্রতিহত করা অসম্ভব মনে করে ভুটানে এবং তার মন্ত্রী 
মুরাঙ্গে পলায়ন করেন। ১৯ ডিসেম্বর মীরজুমলা কুচবিহারের রাজধানীতে 
প্রবেশ করেন। এ সময় রাজপুত্র বিষ্ণু নারায়ণ তার পিতার নিকট থেকে 
পালিয়ে এসে মীরজুমলার নিকট ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
কুচবিহারে ১৬ দিন অবস্থান করার পর মীরজুমলা বিশাল বাহিনী নিয়ে ১৬৬২ 
খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কামরূপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। স্থল এ, জলপথে 
মীরজুমলার বাহিনী কামরূপ প্রবেশ করে। খুনতাঘাট ও রাামাটির পথে 
অগ্রসর হলে রাঙামাটিতে রশিদ খান তীর বাহিনীতে যোগদান করেন । মুঘল 
সেনাবাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে কামরূপ সৈন্যরা প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে। 
অহোম বাহিনী ও বেযদলাই পুখান বাহিনীর মধ্যে অস্তর্ঘন্ধ বিদ্যমান থাকায় 
তারা মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে ভুলতে পারেননি । তাই 
১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি মুঘল সেনারাহিনী গোয়ালাপাড়ার বিপরীত 
যুগিঘোপা দুর্গ জয় করে। যুগিঘোপায় আতাউল্লাহকে রেখে মীরজুমলা 
গৌহাটির নিকট পৌছেন। মুঘল নৌবাহিনী, ইতোমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর হয়েছিল। এ নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরে শ্রীঘাট ও পাণ্ডু দুর্গ অবস্থিত 
ছিল। মুঘল সেনাবাহিনী এ দুর্গবদুটি,প্রায় বিনা বাধায় অধিকার করে। পরবর্তী 
সংগ্রামে মীরজুমলা গৌহাটি অধিকার করে কাজলি পর্যন্ত পৌছেন। এখানে 
দাররাং-এর রাজা মকরধূন_মাকরোপাজ) মুঘলদের নিকট বশ্যতা স্বীকার 
করেন। অতঃপর মীরজুমলা গৌহাটি ও কাজলি অধিকার করে সেগুলোকে 
' মুঘল সাম্রাজ্যের ভন্তর্ুক্ত করেন। 

৩. শায়েস্তা খানের শাসনপন্ধতি : মীরজুমলার পর ৬৩ বছর বয়সে শায়েস্তা খান 
বাংলার এসুবাছার হিসেবে নিযুক্ত হন। শায়েস্তা খান ছিলেন আওরঙ্গজেবের 
মামা, জয্রাজ্জী মমতাজ মহলের ভাই ও নূরজাহানের ভ্রাতা আসিফ খানের পুত্র । 
এ পিস ৯১৯৮ 2৮৮ 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মার্চ সুবাদার শায়েস্তা খান 
জাহাঙ্গীরনগরে (বর্তমান ঢাকা) এ রাজকীয় দায়ি পালন করেন৷. 
মুঘল কর্মচারীরা কুচবিহারে উত্তর ভারতের রাজস্বপদ্ধতি পরিচালনা করেন। 
ফলে কুচবিহারের আদিবাসী প্রজা সাধারণ বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। মীরজুমলার 
ইন্তেকালের পর কুচবিহারের রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুবাদার শায়েস্তা খান 
তা দমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ সংবাদে কুচবিহারের অধিপতি প্রাণ 
নারায়ণ বিনাযুদ্ধে সাড়ে পাচ লক্ষ টাকা মুচলেকা দিয়ে তার আনুগত্য স্বীকার 
করেন । প্রাণ নারায়ণের মৃত্যুর পর তার পুত্র মধু নারায়ণ মুঘল সম্রাটকে দশ 
লক্ষ টাকা কর প্রদানের অঙ্গীকার করে । কিন্তু কয়েক বছর পর অনিবার্য কারণ 
দেখিয়ে তিনি এ কর দিতে অনীহা প্রকাশ করলে শায়েস্তা খান তাকে চরম 
হেনস্তা করে কুচবিহার সম্পূর্ণভাবে দখল করেন। 
বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের বিশেষ স্মরণীয় ও কৃতিতৃপূর্ণ কর্মকাণ্ড হলো 
মগ জলদস্যুদের পর্যুদস্ত ও বিতাড়ন করে চট্টগ্রাম বিজয়। চট্টগ্রাম তখনো 
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আরাকান রাজ্যের শাসনাধীনে ছিল। ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা 
পর্তুগীজদের নিকট থেকে সন্দীপ অধিকার করেন। অতঃপর ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে 
তিনি আরাকানিদের পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ফলত মগ ও 
ফিরিঙ্গীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বাংলা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পায়। 
সুবাদার শায়েস্তা খান ইংরেজ ভূঁইফোড় বেনিয়াদের বিনাশুক্ধে বাণিজ্য 
পরিচালনা করার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এদেশ থেকে তাদেরকে 
_ সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করতে সংকল্পবন্ধ হন। হুগলি নদীতে সংঘটিত এক 
নৌযুদ্ধে তিনি ইংরেজদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন, অবশ্য 
পরবর্তীকালে সম্রাট আওরঙ্গজেব বেনিয়া ইংরেজদের পুনরায় বাংলায় বাণিজ্য 
করার অনুমতি প্রদান করেন। ভূপতি শায়েস্তা খান প্রথম দর্ফা)১৪ বছর এবং 
দ্বিতীয় দফা ৯ বছর সর্বমোট ২৩ বছরকাল বাংলার সুবাদারিন্করেছিলেন। তার 
শাসনামলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি/পায় এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। 
. ফেদাই খান ও মুহাম্মদ আজিমের শাসনব্যবস্থা ৮ ১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান 
সাময়িকভাবে বাংলার সুবাদারের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে ফেদাই খান 
ও সুলতান মুহাম্মদ আজিম ১৬৭৮২৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাংলার 
শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন।, শাহজাদা মুহাম্মদ আজিম আত্রায় প্রত্যাবর্তন 
করলে শায়েস্তা খানকে দ্বিতীয় দফায় বাংলার সুবাদার নিয়োগ করা হয়। 
. খান-ই জাহানের শাসনব্যবস্থা : সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র খান জাহান 
বাহাদুর শায়েস্তা খানের পর বাংলার সুবাদার পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন 
নর লারা অর ক জাপার 
করতেন। অর্থলিজ্া, শাসনকার্য পরিচালনায় অক্ষমতা ইত্যাদি অভিযোগের 
ভিত্তিতে এক ব্লছর পরই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। 
, ইবরাহীম খানের শাসনপদ্ধতি : খান-ই জাহানের পর ইতিহাস প্রসিদ্ধ আলী 
. মৰ্দান'খানের পুত্র ইবরাহীম খান বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োজিত হন। তীর 
আমলে ইংরেজ বেনিয়াদের সাথে সত্তাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্রাট 
আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে তিনি তাদের বিনাশুক্কে বাণিজ্য পরিচালনা করার 
সুযোগ প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও প্রজারঞ্জক শাসক । তার 
আমলে মুর্শিদাবাদে জনৈক রহিম খান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ১০ 
হাজার অশ্বারোহী এবং ৬০ হাজার পদাতিক সেনাসহ অগ্রসর হয়ে মুর্শিদাবাদ 
এবং কাশিমবাজার অধিকার করেন। ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি : 
রাজমহল ও মালদহ অধিকার করে ‘রহিম শাহ' উপাধি ধারণ করেন। 
, আজিম-উশ শানের শাসনপদ্ধতি : সুবাদার ইবরাহীম খানের পর আজিম-উশ 
শান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পত্র 
এবং প্রথম বাহাদুর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। তার মুখ্যমন্ত্রী খাজা. আনোয়ার বিদ্রোহী 
রহিম খান কর্তৃক নিহত হলে তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন । চন্দ্রঘোনার সন্নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে রহিম খান বন্দি 
হলে 'ঠাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৬৫ 


উপসংহার : সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলার শাসনপদ্ধতি সুদৃঢ় ভিত্তির 
ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তবে তাঁদের লারা ক্ষত সক এবং রাজন 
বিভাগসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে সাম্রাজ্যবাদী-আগ্রাসনবাদী 

মনোভাবই সর্বেবভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এ সময় বাংলা বিভিন্ন সুবাদার কর্তৃক 
শাসিত হতো । তারা শাসনকার্য পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। দেশের সামাজিক 


ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য । 
প্রশ্ন: ৮৭ বাংলায় মুঘল শাসন সুদৃর্টীকরণে সুবাদার ইসলাম/খ্রান কর্তৃক 
গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কর। [ফা. স্নৃত্ক, প. ২০১১] 


উত্তল্লা॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে বারো ভুইয়াগণ একান্ড্রুতবপূর্ণ রাজসিক 
এতিহ্যমন্তিত স্থান অধিকার করে আছেন। বাংলার স্বাধীনতা/রক্ষায় যুগে যুগে যেসব 
রাজবংশ বা শাসকগোষ্ঠী ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হায়ে'আছে তন্মধ্যে বারো 
ভুঁইয়াদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম স্বাধীন 
সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন ঈসা খানের পিতা/ঞ্জাফগান বীর সুলায়মান কররানী। 
অতঃপর তার পুত্র দাউদ খান কররানীকে, মুঘল-সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে 
পরাজিত করে বাংলার শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। তবে তিনি বাংলার কতিপয় 
অংশের ওপরই প্রভুতৃ স্থাপন করতে. সক্ষম হয়েছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
শাসনামলে সুবাদার ইসলাম খান্/কঠোর হস্তে বারো ভুঁইয়াদের দমন করে বাংলায় 
মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেনও। 

ইসলাম খানের পরিচয় : মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাদার ছিলেন ইসলাম খান। 
সুদক্ষ শাসক, দুর্ধর্ষ সেনাপতি এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ইসলাম খান ফতেহপুর 
সিক্রির শেখ সেলিম _চিখতীর দৌহিত্র । শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন এক অপরাজেয় 
সৈনিক ধার শোর্ধ-বীর্ধ ও প্রচণ্ড প্রতাপে বাংলার বিদ্রোহী বারো ভুইয়াগণ তার 
বশ্যতা স্বীকার করে মুঘল আধিপত্য মেনে নেয়। 


৩ বাংলায় মুঘল শাসন সুদৃটীকরণে সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ 

১. শ্বীর হাম্বির, সেলিম ও শামস খানের মোকাবেলা : ইসলাম খান ১৬০৮ 
খ্ৰিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় আগমন 
করেন। তিনি প্রথমে বিদ্রোহী বীর হাম্বির, সেলিম খান ও শামস খানের 
মোকাবেলায় এক দুর্ধর্ষ অভিযান প্রেরণ করেন। তৎকালীন রাজমহলের দক্ষিণে 
ভাগীরঘী নদীর পশ্চিম তীরে তারা ছিলেন শক্তিশালী জমিদার ৷ তারা প্রকাশ্যে 
মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও সুবাদার ইসলাম খানের দরবারে কখনো 
আসতেন না। ইসলাম খান তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলে গৌড়ের 
নিকটবর্তী স্থানে তারা মুঘল সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। 

২. ওসমান খানকে দমন : ইসলাম খান রাজমহলে পৌছে খবর পান যে, পাঠান 
নেতা ওসমান খান অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে মুঘলদের ঘাটি আলপসিং 
অধিকার করে নিয়েছেন। এমনকি ঘাটি প্রধানকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। 
ইসলাম খান এ সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং দ্রুত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে 
ঘাটিটি পুনরুদ্ধার করেন। তিনি বাংলায় মুঘল প্রভুতৃ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার 
পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। 


২৬৬ 


৩. 
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খানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম : ঈসা খানের পুত্র মুসা খান ছিলেন বারো 
মধ্যে অন্যতম ৷ মুসা খান ইসলাম খানের বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ 

ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ইসলাম খান এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মুসা 
খানকে দমন করার জন্য অগ্রসর হন। তুমুল যুদ্ধের পর মুসা খান পরাজিত 


* হন। ফলে যাত্রাবাড়ী দুর্গ মুঘলদের অধিকারে চলে আসে। এরপর ১৬১০ 


খ্রিষ্টাব্দে মুসা খানের সম্মিলিত নৌবহর পদ্মাগর্ভ থেকে মুঘলদের আক্রমণ 
করার প্রস্তুতি নিলে সেখানে এক রক্তক্ষয়ী নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয় । ফলে সততই 
ডাকচড়া দুর্গও মুঘলদের অধিকারে চলে আসে । এরপর ইসলাম খান মুসা 
খানের নিকট থেকে কাতরাবু, কদম রসুল দুর্গ এবং সর্বশেষে 'তার রাজধানী 
সোনারগাও দখল করে নেন। বারবার পরাজিত হয়ে মুসা খান চরম হতাশায় 
শেষমেশ ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খানের নিকট বশ্যতা স্বীরার করেন । 


, অনন্ত মাণিক্যের পরাজয় : এরপর ইসলাম /থান“ভুলুয়ার জমিদার অনন্ত 


মাণিক্যের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন ॥/এ সময় আরাকানরাজ অনন্ত 
মাণিক্যকে সাহায্য করেন। অনন্ত মাণিক্য একটি সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয়ে থেকে 
ইসলাম খানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দুর্দান্ত প্রতাপে যুদ্ধ যান। অজেয় ও 
দুৰ্ভেদ্য সে দুর্গ মুঘল বাহিনী অধিকার করতে না পেরে ভুলুয়ার একজন প্রধান 
কর্মচারীকে উৎকোচ প্রদান, রুরে, হাত করলে রাজা অনন্ত মাণিক্যের পরাজয় 
ঘটে । অনন্যোপায়ে অনস্তু'য়ানিক্য আরাকানে পালিয়ে যান এবং তাঁর রাজ্য ও 
সম্পদ সম্পূর্ণভাবে মুঘলদের অধিকারে আসে । 


, ওসমান খানের বিরুদ্ধে অভিযান : মুসা খান ও অনন্ত মাণিক্যকে দমন করার 


পর ইসলাম বান পাঠান ওসমান খান লোহানীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা 
করেন । ক্লিন্তু, ওসমান খানের প্রবল বাধা সত্ভেও মুঘল বাহিনী তাঁর রাজধানী 
বুকাইনগ্রর), অধিকার করে নেয়। তখন কোনো প্রকার উপায়ান্তর না দেখে 
ওসমান খান শ্রীহট্ের পাঠান সমর নায়ক বায়েজীদ কররানীর নিকট আশ্রয় 


প্হগ করেন। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীহট্টের অন্তর্গত দৌলম্বপুরে মুঘল বাহিনীর 


সাথে ওসমান খান ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হন। অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার 
পর দুর্ভাগ্যক্রমে শত্রুর তীরের আঘাতে তার চক্ষু দুটি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং 
এতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তার সৈন্যরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং 
মুঘল সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করে । 


. প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান : ইসলাম খান যশোরের রাক্জা প্রতাপাদিত্যের 


বিরুদ্ধে কৃতিতৃপূর্ণ অভিযান প্রেরণ করেন। তখন প্রতাপাদিত্য রাজধানীর পাচ 
মাইল অভ্যন্তরে কাগরঘাটায় একটি দুর্গ নির্মাণ করে মুঘল বাহিনীকে প্রতিরোধ 
করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু মুঘল সেনানায়কগণ অপূর্ব রণকৌশলের 
মাধ্যমে দুর্গটি দ্রুত দখল করে নেয়। পরাজয় অনিবার্য দেখে প্রতাপাদিত্য 
ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করলে তিনি অভ্যন্তরে তাকে বন্দি করে 
তাঁর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দখল করেন। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় 
একটি লোহার খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয় এবং পরে বন্দি অবস্থায় দিল্লি প্রেরণ 
করলে পথিমধ্যে বারানসীতে তার মৃত্যু ঘটে । 


৭. কামরূপ বিজয় : বাংলায় মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার পর ইসলাম খান 
কামরূপ রাজ্য বিজয়ের আয়োজন করেন। কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎ নারায়ণ 
সুসংয়ের কুচ জমিদার রাজা রঘুনাথের জমিদারি আক্রমণ করেন। রঘুনাথ 
ইসলাম খানের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি শেখ কামালের অধীনে সৈন্য ও 
নৌবহর প্রেরণ করেন। যুদ্ধে শেখ কামাল পরীক্ষিৎ নারায়ণকে পরাজিত করে 
ধুবরী দুর্গ অবরোধ ও পরে দখল করেন। এরপর ইসলাম খানের নির্দেশে 
কামাল পরীক্ষিৎ নারায়ণের রাজধানী গিলাহ আক্রমণ করে তা দখল .করেন। 
ফলে সমগ্র কামরূপ রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। 

৮. শাসক হিসেবে ইসলাম খানের কৃতিতৃ : মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় সুবাদার 
ইসলাম খান ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার অপরিসীম) সাহসিকতা ও 
যোগ্যতার বলেই বাংলার বারো ভুইয়া, পাঠান /$ বিদ্রোহী ছোট বড় 
জমিদারদের পরাভূত করে নিখিল বাংলায় একচ্ছত্র মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার পাচ বছরের সুবাদার আমলে ঢাকাও্গরীকে সুরক্ষিত করে একটা 
দুর্গ নির্মাণ করেন। এছাড়া কয়েকটা দীর্ঘ .ও উন্নতমানের সড়কও নির্মাণ 
করেন । তিনি রাজমহলের তুলনায় ঢাকাকে; যথেষ্ট উপযুক্ত মনে করে রাজমহল 
থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করেন, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে 
ঢাকার নাম রাখা হয় জাহাঙ্গীরনগর/॥ 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, বারো ভুঁইয়াগণ ছিলেন 
বাংলার স্বাধীনতার সর্বশেষ প্রতিভা। ইসলাম খানের সুদৃঢ় পরিকল্পনা ও শক্তিশালী 
ব্যবস্থাপনায় বারো ভুইয়াগণের/পত্তনের ধস নেমে আসে এবং তারা অধিকাংশই 
মুঘলদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হন। ইসলাম খান বারো ভুঁইয়া ও পাঠান 
নায়কদের পরাজিতত্রুরে যেভাবে মুঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা ও শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রবর্তন 
করে যে দক্ষতা, সাহসিকতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন তা বাংলার 
ইতিহাসে চিরিজ্সরণীয় হয়ে থাকবে। 


প্রশ্ন : ৮৮ ॥ বাংলার বারো ভূঁইয়াদের দমনে ইসলাম খানের কৃতিত 
কর। 

অথবা, বাংলার সুবাদার হিসেবে ইসলাম খানের কৃতিতু নিরূপণ কর। 

অথবা, বাংলার সুবাদার হিসেবে ইসলাম খানের কৃতিত্বের নাতিদীর্ঘ বিবরণ দাও। 

অথবা, বাংলার বারো ভূঁইয়াদের দমন করতে গিয়ে সুবাদার ইসলাম খান কী কী 

ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? 


উত্তর ॥| উপস্থাপনা : বাংলার বারো ভুঁইয়াদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা 
এদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালের একটি কৃতিতৃপূর্ণ 
কাজ। তার প্রেরিত সুবাদার ইসলাম খান এ কৃতিতৃপূর্ণ কাজটি সুসম্পন্ন করেন। 
তিনি সুযোগ্য শাসক ও দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন। বাংলার প্রবল পরাক্রমশালী বারো 
ভূইয়া ও পাঠান সর্দারদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে তাঁকে অধিক সময় 
অতিবাহিত করতে হয়েছিল । বারো ভুইয়াদের কঠোর হস্তে দমন করে সারা দেশে 
সুশাসন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে যে সুনাম অর্জন করেছিলেন তা আজো বাংলার 
ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। 


জ্চ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৬৭ 


২৬৮. __ ৬্রালজত্রাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


ইসলাম খানের পরিচয় : ইসলাম খান ছিলেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাদার 
১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ পাচ বছর সুবাদারি 
পরিচালনা করেন। সুদক্ষ শাসক, দুর্ধর্ষ সেনাপতি এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ 
ইসলাম খান ফতেপুর সিক্রির শেখ সেলিম চিশতীর দৌহিত্র ছিলেন । শুধু তাই নয়, 
তিনি ছিলেন এক অপরাজেয় সৈনিক, যার শৌর্য-বীর্য ও প্রচণ্ড প্রতাপে বাংলার 
বিদ্রোহী বারো ভুঁইয়ারা রৌদ্রে ঝলসানো চ্যাপা শুটকির ন্যায় দুমড়েমুচড়ে নেতিয়ে 
একাকার হয়ে পড়েছিল । 

৩ বারো ভূইয়াদের দমনে বাংলার সুবাদার ইসলাম খানের কৃতিতৃ 

ইসলাম খান ছিলেন একাধারে বীর সৈনিক, সুদক্ষ রণকুশ্ণলী এবং বিচক্ষণ 

রাজনীতিবিদ। এজন্যই তিনি বাংলার বিদ্রোহী বারো ভুইয়াদের দমন করতে 
পেরেছিলেন? নিয়ে বাংলার বারো তুঁইয়াদের অবদুন কয় খানের কৃতি 
আলোচনা করা হলো- 

১. ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর : বিচক্ষণ শাসন্রুর্তাঁঠইসলাম খান শাসনভার গ্রহণ 
করেই উপলব্ধি করেন যে, বারো ভুইয়া নেতা মুসা খানকে দমন করতে না 
পারলে তার পক্ষে অন্যান্য জমিদারকেরশীভূত করা আদৌ সহজসাধ্য হবে 
না। তাই মুসা খানকে দমন করার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহল 
থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন, এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে রাজধানীর 
নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর, 

২. অনন্ত মাণিক্যকে দ্রমন, : ইসলাম খান ভুলুয়ার জমিদার অনন্ত মাণিক্যের 
বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। এ সময় আরাকানরাজ অনন্ত মাণিক্যকে সাহায্য 
করেন। অনস্তআগিক্য একটি সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয়ে থেকে ইসলাম খানের 
বিরুদ্ধে প্রচ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সে দুর্গ মুঘল বাহিনী অধিকার করতে না 
পেরে একুটরৌশলের মাধ্যমে উৎকোচ প্রদান করে ভুলুয়ার জনৈক প্রধান 
কর্মচারীকে হাত করলে রাজা অনন্ত মাণিক্যের পরাজয় ঘটে । তিনি আরাকানে 
পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন এবং তার রাজ্য ও সম্পদ মুঘলদের অধিকারে আসে । 

৩. বীর হাম্বির, সেলিম ও শামস খানকে দমন : ইসলাম খান ক্ষমতা লাভ করে 
প্রথমেই বিদ্রোহী ভুঁইয়া বীর হাম্বির, সেলিম খান ও শামস খানের বিরুদ্ধে এক 
দুর্জয় বাহিনীসহ অভিযান প্রেরণ করেন। রাজধানী রাজমহলের দক্ষিণে 
ভাগীরথী নদীর উপকূলে তারা ছিলেন শক্তিশালী জমিদার । তারা প্রকাশ্যে 
মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও সুবাদার ইসলাম খানের দরবারে সরাসরি 
কখনো আসতেন না। পরবর্তীকালে ইসলাম খান তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড 
আক্রমণ চালালে গৌড়ের নিকটবর্তী স্থানে তারা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন। 

৪. ওসমান খানকে পরাস্তকরণ : ইসলাম খান রাজমহলে পৌছার অল্পকালের 
মধ্যে সংবাদ পেলেন, পাঠান ওসমান খান অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে মুঘল 
ঘাটি আলপসিং অধিকার করে নিয়েছেন। এমনকি ঘাঁটি প্রধানকেও নিষ্ঠুরভাবে 
হত্যা করেন। এ সংবাদে ইসলাম খান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং দ্রুত সেনা 
পাঠিয়ে ঘাটিটি পুনরাধিকার করেন এবং তিনি সেখানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় 
আত্মনিয়োগ করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৬৯ 


৫. 


মুসা খানকে দমন : মুসা খান ছিলেন বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে শক্তিশালী । তিনি 
ইসলাম খানের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন । তাই ইসলাম 
খান মুসা খানকে দমন করার জন্য এক ব্যাপক ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। এরপর ইসলাম খান এক বিশাল সৈন্যবাহিনী, বহুসংখ্যক রণতরী ও 
বড় বড় ভারবাহী নৌবহরে কামান ও গোলাবারুদ বোঝাই করে রাজমহল 
থেকে ভাটি অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর মুসা 
খান পরাজিত হন। ফলে যাত্রাপুর দুর্গ মুঘলদের অধিকারে চলে আলে (এরপর 
তিনি একটি খাল খনন করে জল ও স্থল পথে ডাকচরা অবরোর্ধাক্তরে একমাস 
সংঘর্ষ ও অবিরাম গোলাগুলির পর তার সৈন্যদল দুর্গপ্রাটীর ভেঙে ডাকচরায় 
প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। এরপর ইসলাম খান বাংলার (দিকে অগ্রসর হন এবং 
মহাসমারোহে মুসা খানের রাজ্যে প্রবেশ করেন। 


. ' নৌবাহিনী পুনর্গঠন : লক্ষ্য স্থির করে ইসলাম খান প্রথমে নৌবাহিনীর পুনর্গঠন 


করেন। সম্রাট ইহতিশাম খান নামক একজন অফিসারকে নৌবাহিনীর 
আযাডমিরাল নিযুক্ত করেন। নৌবাহিনীর পুনর্গঠন করে তিনি বর্ষা মওসুম 
কাটিয়ে শীত মওসুমে ঢাকার দিকেউঅগ্রসর হন। ঢাকায় পৌছেই তিনি 
রাজধানী স্থানান্তর করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে এর নাম রাখেন 
জাহাঙ্গীরনগর | ঢাকা থেকেই/তিন্সি বারো ভুঁইয়া এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে সফলভাবে আক্রুমণীঃপ্ররিচালনা করেন এবং বাংলায় মুঘল আধিপত্য 
বিস্তার করতে সক্ষম হন। ০ 


, ওসমান খানের বিরুদ্ধে অভিযান : মুসা খান ও অনস্ত মাণিক্যকে পর্যুদস্ত 


করার পর ইসলাম )খান ওসমান খান লোহানীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু 
ওসমান খানের, প্রবল প্রতিবন্ধকতা সত্তেও মুঘল বাহিনী তার রাজধানী 
বুকাইন্গর্অধিকার করে নেয়। অনন্যোপায়ে ওসমান খান শ্রীহট্টের পাঠান 
সমরানায়ক বায়েজিদ কররানীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে 
শ্রীহট্টের অন্তর্গত দৌলম্বপুর মুঘল বাহিনীর সাথে ওসমান খান প্রবল পরাক্রমে 
যুদ্ধে লিপ্ত হন। এহেন মরণপণ লড়াই করেও দুভার্গ্যক্রমে শত্রুর তীরের 
আঘাতে ওসমান খানের দুটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 
এহেন অনভিপ্রেত দুর্ঘটনার ফলে তার সৈন্যরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং 
সদল বলে এরা মুঘল সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করে । 


১ প্রতাপ রায়ের পরাজয় : সুবাদার ইসলাম খান বাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো জয় 


করে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করতে দৃঢ় সংকল্প করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৬১৩ 
খ্রিষ্টাব্দে কাছাড় রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কাছাড়ের রাজা 
ছিলেন প্রতাপ রায়। তিনিও অন্যান্য জমিদারের ন্যায় মুঘল আধিপত্য অস্বীকার 
করলে ইসলাম খান তীর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রতাপ রায় পর পর 
কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়মিত কর 
দিতে অঙ্গীকার করেন। 
পরহাগিতোর নিক অনার: ইসলাম খান যশোরের রাজা প্রভাপাদিত্যের 
বিরুদ্ধেও কৃতিতৃপূর্ণ অভিযান প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য রাজধানীর 
অনতিদূরে প্রায় পাচ মাইল অভ্যন্তরে কাগরঘাটায় একটি দুর্গ নির্মাণ করে মুঘল 


২৭০ রালজ্লতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


বাহিনীর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হন। কিন্তু মুঘল সেনানায়কগণ অপূর্ব 
রণকৌশলের বলে দুর্গটি দখল করে নেয়। পরাজয় অনিবার্য দেখে প্রতাপাদিত্য 
ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব প্রেরণ করলে ইসলাম খান 
তাকে বন্দি করে তার রাজ্য দখল করেন। কল্পকাহিনীতে জানা যায়, 
প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় একটি অন্ধকার পুঁতিগন্ধ লৌহ-নিগড়ে বন্দি করে রাখা 
হয় এবং এ অবস্থায়ই কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লি প্রেরণ করা হয়। পথিমধ্যে 
বারানসিতে তার অকাল মৃত্যু ঘটে । 

১০. কামরূপ জয় : বাংলায় মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর ইগলাম 
খান কামরূপ রাজ্য জয় করার আয়োজন করেন। ইসলাম,খানের আমলে 
কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎ নারায়ণ সুসংয়ের কুচ জমিদার রাজা রঘুনাথের 
জমিদারি আক্রমণ করেন। রঘুনাথ ইসলাম খানের সাহায়্যঃপ্রার্থনা করলে তিনি 
শেখ কামালের অধীনে সৈন্য ও নৌবহর পাঠান (শেখ কামাল পরীক্ষিৎ 
নারায়ণকে পরাজিত করে ধুবরী দুর্গ অবরোধ্ন্তপরে তা দখল করেন । এরপর 
ইসলাম খানের নির্দেশে কামাল পরীক্ষিত ্রারায়ণের রাজধানী গিলাহ আক্রমণ 
করে তা দখল করেন। ফলে সমগ্র কামব্ূপ রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। 

১১. মগ ও ফিরিঙ্গী দমন : মগ ও ফ্রিরিঙ্গীদের অত্যাচার কঠোরভাবে দমন করে 
ইসলাম খান বাংলায় শাস্তি,/উ$শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মগ ও ফিরিঙ্গীরা 
বাংলায় ব্যাপক জোর জবরদস্তিমূলক জনসাধারণের সম্পদ লুটতরাজ করতো । 
ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে মগ ও ফিরিঙ্গী 
জলদস্যুদের সম্পূর্ণভাঝেপর্যুদস্ত করেন। 

১২. শাসক হিসেরে,ইসলাম খান : সুবাদার ইসলাম খান ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও 
বীর যোদ্ধা। তার অপরিসীম যোগ্যতার বলেই বাংলা বারো ভূঁইয়া ও পাঠান 
সর্দারদের প্রকোপ থেকে মুক্ত হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল । ইসলাম 
খানের শাসনামলে অবাধে সমগ্র বাংলায় শাস্তি-শৃঙখলা বিরাজ করতো। তিনি 
বিদ্রোহী জমিদারদের যেমন কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন, তেমনি জনহিতৈষী 
কর্মকাণ্ডেও তার সুনাম ছিল অসাধারণ । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলাম খান ছিলেন 

বাংলার শ্রেষ্ঠ মুঘল সুবাদার। তীর সুবাদারির আমল ছিল মাত্র পাচ বছর । এ স্বল্প 

সময়ের মধ্যে তিনি বাংলাকে বারো ভুঁইয়া ও পাঠান বিদ্রোহীদের কবল থেকে মুক্ত 

করে সমগ্র বাংলায় মুঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন, শাস্তি-শৃঙখলা ও 

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে অভূর্তপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । তাই বাংলার ইতিহাসে তার 

নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । 

প্রশ্ন : ৮৯1 ইসলাম খানের শাসনকাল সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর। 

উত্তর্ন॥॥ উপস্থাপনা : বারো ভূঁইয়াদেরকে দমন করে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা 

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃতিতৃপূর্ণ কাজ। সুবাদার ইসলাম খা এ কৃতিতৃপূর্ণ কার্য সম্পাদন 
করেন। তিনি ফতেহপুর সিক্রির শেখ সেলিম চিশতীর দৌহিত্র ছিলেন। ইসলাম 
খান প্রতিষ্ঠা বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ১৬০৮ থেকে ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 
বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৭১ 
ছিলেন। এসব যুদ্ধ বারো ভূঁইয়াদের দমনে পরিচালিত হয়েছিল । মূলত তিনি প্রবল 
পরাক্রমশালী বারো ভূঁইয়া ও পাঠান সর্দারগণের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে মুঘল 
শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। 


৩ ইসলাম খানের শাসনকাল 


১, 


বারো ভূইয়াদের উত্থান : বাংলাদেশের বারো ভুইয়াদের ভূমিকা এক উজ্জ্বল 
দেশপ্রেমের স্বাক্ষর বহন করে । ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন আফগান বীর সুলাইমান কররানী। তার পুত্র দাউদ 
গার ররর মুখ সরিআহুর ১৫৭৬ সালে পরাজিত ওনিহৃত করে 
বাংলার ওপর স্বীয় কর্তৃতৃ প্রতিষ্ঠা দুর রোদ চিত ডি 
বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র অংশের ওপরই কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 
বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ‘বারো ভুঁইয়া’ নায়?” পরিচিত প্রভাবশালী 
আফগান ও হিন্দু জমিদারগণ মুঘল স্ম্রাটদের, আনুগত্য অস্বীকার করে 
স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করেন। এভাবে ১৫৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের 
প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন বারো ভুঁইয়া ও অন্যান্য আফগান শাসকগণ । 


. বারো তৃঁইয়াদের সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রমেশ চন্দ্র 


মজুমদার বলেন, বারো ভূঁইয়াদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করা না গেলেও 
ইতিহাসে ১২ জন ভূঁইয়ার নাম উল্লেখ রয়েছে। তারা হচ্ছেন_ ক. ঈসা খান, 
খ. মুসা খান, গ. চাদ রায়/ঘ: উদার রায়, ও. রাজা প্রতাপাদিত্য, চ. কন্দর্প 
নারায়ণ, ছ. রামচন্দ্র, জ./রাহাদুর গাজী, ঝ. সোনাগাজী, ঞ. ওসমান খা, ট. 
ছত্রজিৎ রায় এবং ঠ. "অনন্ত মানিক্য। এদের মধ্যে ঈসা খান সর্বাপেক্ষা 
প্রভাবশালী ছিলেন । 


বারো তাদের সে সু: ইসলাম খান মুঘল সুবাদার নিযুক্ত হয়ে মুঘল 


প্রতিবন্ধক বিদ্রোহী নেতাদের বিশেষ করে বাংলার বারো ভুঁইয়াদের 
বিল রা 
সময় থেকে বাংলার বারো ভুঁইয়ারা মুঘল আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি বুঝতে সক্ষম হন যে, বারো 
ভূইয়ারাই বাংলায় একচ্ছত্র মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে 
অব্যাহতভাবে । তাই তিনি বিদ্রোহী বারো ভুঁইয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বাত্মক 
অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 
খানের বিরুদ্ধে অভিযান : মুসা খানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানসমূহ 
আলোচনা করা হলো- 

ক. মুসা খানের পাল্টা আক্রমণ : বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে ঈসা 
খানের পুত্র মুসা খান ছিলেন এক বিরাট অন্তরায় । ইসলাম খান প্রথমেই 
মুসা খানকে দমন করার জন্যে এক ব্যাপক বিস্তৃত ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেন। এ সময় সোনাগাজী, বাহাদুর গাজী, রাজা বিনোদ রায়, মীর্জা 
মুনিম, দরিয়া খা প্রমুখ জমিদার মুসা খাঁর শক্তির উৎস ছিলেন। তাই তিনি 
সর্বপ্রথম তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি তাদেরকে 
পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ইসলাম খান ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে ইছামতির তীরে মুসা খানের যাত্রাপুর দুর্গ অধিকার করার 
উদ্দেশ্যে অভিযান করেন। মুঘল অনুগত সৈন্যবাহিনী কাটাস গড়ে তাবু 


২৭২ 
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ফেলে। এদিকে মুসা খান যাত্রাপুর রক্ষার ব্যবস্থা করে তার মিত্র 
জমিদারদের সঙ্গে ৭০০ রণতরী নিয়ে কাটাস গড়ে মুঘল অনুগত সৈন্য 
শিবির আক্রমণ করেন। " 

খ. ডাকচেরায় প্রবেশ : মুসা খান প্রথম দিন যুদ্ধের পর রাতারাতি ডাকচেরা 
নামক স্থানে পরিখাবেষ্টিত একটি সুরক্ষিত মাটির দুর্গ গড়ে তোলেন এবং 
পরপর দুদিন সকালে এ দুর্গ থেকে বের হয়ে প্রচণ্ড বেগে মুঘল বাহিনীকে 
আক্রমণ করেন। তুমুল সংঘর্ষে উভয় পক্ষেই অনেক সৈন্য হতাহত হয়। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘল বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে মুসা খান, ও তার 
মিত্রবাহিনী পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক ডাকচেরা ও যাত্রাপুর দুর্গে (আশয় গ্রহণ 
করে । মুঘল বাহিনী বারংবার ডাকচেরা দুর্গ আক্রমণ করেও তা অধিকার 
করতে সক্ষম হয়নি৷ মুসা খান ডাকচেরা রক্ষায় বস্তু হলে অতর্কিতে 
আক্রমণ চালিয়ে ইসলাম খান যাত্রাপুর দুর্গ দখল র্ুরেন। এরপর মুঘলরা 
একটি খাল খনন করে জল ও স্থলপথে ডাক্চেরা,অবরোধ করে রাখে । 
এক মাস সংঘর্ষ ও অবিরাম গোলাগুলির. পর, তারা দুর্গ প্রাচীর ভেঙে 
ডাকচেরায় প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। 

গ. মুঘলদের আধিপত্য বিস্তার : ইসলাম. খান ডাকচেরা থেকে ঢাকার দিকে 
অগ্রসর হন এবং মহাসমারোহে ব্রিজয় উল্লাসে ঢাকা নগরীতে প্রবেশ 
করেন। ঢাকায় পৌছে ইসলাম শান শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণের জন্যে 
সৈন্য প্রেরণ করেন। মুসা খান রাজধানী রক্ষার সুব্যবস্থা করতে মীর্জা 
মুমিন, শামসউদ্দিন এবাগদাদি, বাহাদুর গাজী ও অন্যান্য জমিদারদের 
সহায়তায় লক্ষ্যা নদীতে, মুঘল বাহিনীকে বাধা দেবার জন্য সমবেত হন। 
১৬১১ ব্ৰিষ্টাব্দে-১২ মার্চ তারিখে মুঘল সৈন্য রাত্রিকালে অতর্কিত আক্রমণ 
করে মুসা খানের পৈত্রিক বাসস্থান কাত্রাভ্‌ এবং পরপর আরো কয়েকটি দুর্গ 
দখল কূরে'নেয়ায় মুসা খান পালিয়ে যেতে বাধ্য হন এবং তার রাজধানী 
সোনারগাঁও সহজেই মুঘলদের অধিকারে আসে । 


. প্রতাগাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান : ইসলাম খান জমিদারদের নৌবাহিনীর 


মৌকাবেলা করার জন্যে শক্তিশালী নৌবহরের ব্যবস্থা করেন। ইসলাম খান স্থল 
ও জলপথে মুসা খান ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ 
করেন। কূটনৈতিক কৌশলের সাহায্যে তিনি বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে অনৈক্য 
সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তিনি রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাট পৌছলে যশোরের 
জমিদার প্রতাপাদিত্য স্বেচ্ছায় তার বশ্যতা স্বীকার করেন। 


. ফতেহাবাদের মজলিশ কুতুবের সাথে সংঘর্ষ : ইসলাম খান প্রতাপাদিত্য ও 


ছত্রজিতকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার পর ফতেহাবাদের জমিদার মজলিশ 
কৃতুবের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। ইসলাম খানের ভাই শায়খ 
হাবীব উল্লাহ এ অভিযানে নেতৃতৃ দেন। মজলিশ কুতুব মুঘল আধিপত্য স্বীকার 
করতে বাধ্য হন। 


. রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান : ড. মতিন চৌধুরী বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, 


ইসলাম খান সুবাদারি লাভ করার সময় বাংলার জমিদার ছিলেন কন্দর্প 
নারায়ণের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্র যশোরের জমিদার রাজা প্রতাপাদিত্যের 
জামাতা ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সময় ইসলাম খান 


জজ ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র ২৭৩ 


বাংলা জয় করার জন্যে সৈরদ হাকিমের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। 
রামচন্দ্র ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর. মাসে পরাজিত হয়ে মুঘলদের বশ্যতা 
স্বীকার করেন। 

৮. অনন্ত মানিক্যের সাথে সংঘর্ষ : মুসা খানকে পরাজিত করে ইসলাম খান 
ভুলুয়ার জমিদার অনন্ত মানিক্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আরাকান রাজ 
অনন্ত মানিক্যকে সাহায্য করেন। একটি দুর্গে থেকে অনন্ত মানিক্য প্রচণ্ড 
যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এ দুর্গ মুঘল দখল করতে না পেরে উৎকোচ 
প্রদান করে ভুলুয়ার একজন প্রধান কর্মচারীকে হত্যা করলে অনন্ত, মানিক্য 
পরাজিত হয়। 

৯. ওসমান খানের সাথে যুদ্ধ : ওসমান খানের সাতাও এরং)ভুসনা ঘুরে 
কিশোরগঞ্জের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বুকাইনগরে একটি, স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইসলাম খান ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে তার বিরুদ্ধে একটি স্থল ও 
নৌ বহর প্রেরণ করেন। ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর বুকাইনগর মুঘলদের 
দখলে আসে । মুঘল সেনাপতিদের মধ্যে বিদ্বেষ ও১ক্ষমতার লড়াইয়ের জন্যে 
ওসমানকে সহজে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি (অরশেষে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে জাত ' 


TR জরি হরিজন তত নি 

হন। 

১০. বীর হাম্বির শামস খান ও“ সলিম খান : ড. রমেশ চন্দ্র বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে 
বলেন, ‘ইসলাম খান, মালাদহ জেলার গৌড়ের নিকট উপস্থিত হলে বিষ্ণুপুরের 
বীর হাষীর, বীরভূম়ের, শামস খান এবং হিজলীর সলিম খান নামক তিন জন 
জমিদার মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেন। এছাড়া আলাইপুরের জমিদার 
ইলাহী বক্সএপুটিয়ার জমিদার পিতাম্বর মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেন। 

১১. বায়েজিদক্কররানীর সঙ্গে সংঘর্ষ : ড. নলীনী কান্ত ভট্টাশালী বাংলার ইতিহাস 
গ্রস্থে/।রলেন, সিলেটের বায়েজিদ কররানীও মুঘল বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত: 
ছিলৈন। সুবাদার ইসলাম খান শায়খ কামালকে সেনাপতি করে তার বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষে তুমুল সংঘর্ষের পর বায়েজিদ মুঘল বাহিনীর নিকট 
পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ' 

১২. অন্যান্য ভুঁইয়াদের দমন : উপরিউক্ত ভুইয়াদের দমন করার পরও বাংলায় 
নিরাপদ শাসন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারা প্রায়ই ইসলাম খানকে ব্ব্িত 
করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে । তাই ইসলাম খান তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাভিযান 
চালিয়ে যান। তিনি শায়খ কামালের নেতৃত্বে কাছাড়ের হিন্দু রাজা শত্রু দমনে 
অভিযান করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর শক্রদল পরাজিত হয়ে 
আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। I 

উপসংহার : বারো ভুইয়া এবং অন্যান্য মুঘল বিরোধীদের দমন পূর্বক ইসলাম খান 

বাংলায় মুঘল শাসন সুদৃঢ় করেন । তিনি অধিকাংশ সময় ঢাকায় অবস্থান করে এসব 

অভিযান পরিচালনা করেন। ইসলাম খান সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ ভট্টশালী বলেন, 

" “তিনি সমগ্র বাংলা জয় করে একটি কেন্দ্রীয় সুগঠিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন 

এবং দেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।" 


২৭৪ ভয়াল জনতাৰ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


বিভিন্ন রোমাঞ্চকর ঘটনাবলির অদ্ভূত সংমিশ্রণ ছিল । তার রাজত্বকালে রাহলার চার 

সুবাদার শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন। তারা হলেন_ ১. মীর কাশেমন্খান জুয়িনী, 

২. নবাব আযীম খান, ৩. ইসলাম খান মাশহাদী ও ৪. শাহজাদা সুজা । 

৩ সম্াট শাহজাহানের শাসনামলে বাংলার শাসনব্যবস্থা ৮: 

মুঘল সম্রাট শাহজাহানের ত্রিশ বছরের শাসনামলে পরপর চারজন নবাব বাংলার 

শাসনকার্য পরিচালনা করেন। নিয়ে তাদের শাসনব্যবস্থা স্ম্গর্কেসলোচনা করা হলো- 

ক. নবাব মীর কাসেম খান জুয়িনী : সম্রাট শাহজাহান্টসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ১৬২৮ 
খ্রিষ্টাব্দে পারস্যবাসী নবাব মীর কাসেম খান৷ জুয়িনীকে সুবাদার হিসেবে বাংলায় 
প্রেরণ করেন। এঁতিহাসিকদের মতে হোসেন শাহী আমলের শেষার্ধে বিশেষভাবে 
সর্বশেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলে পর্তুগীজগণ ইউরোপ থেকে 
. সর্বপ্রথম বাংলায় বসতি স্থাপন, করে ব্যরসা-বাণিজ্য শুরু করে। চট্টগ্রাম ও সন্তঘামে 


২. পর্তুগীজদের ধর্ম প্রচারের অনুমতি দিলে তারা ব্যান্ডেলে গির্জা নির্মাণ করে 
জোরপূর্বক ধর্মপ্রচার স্থানীয় লোকদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে 
'থাটুক। এর ফলে বৈষম্য দেখা দেয়। 

তন পর্তুগীজগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারেই নিয়োজিত থাকে। অন্যদিকে ক্রমশ তাদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। তারা ইউরোপ 
থেকে কামান, গোলা-বারুদ আমদানি করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে | 

8৪. জলদস্যুদের অত্যাচার চলতে থাকলে এবং পর্তুগীজ বণিকগণ তাদের 
আধিপত্য বিস্তার করতে থাকলে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ঘটে । 

৫. বাংলায় পর্তুগীজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং এক পর্যায়ে 
ওদ্ধত্যের মাত্রা অতিক্রম করে। তারা পাটনা থেকে সমা্জী মমতাজ মহলের হেরেমের 
দুজন পরিচারিকাকে ধর্ষণ করে। ফলে সম্রাট শাহজাহান সুবাদার কাশেমকে 
পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে সমুচিত শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেন। 

৬. পর্তুগীজরা বাংলার শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহকে শেরশাহের 
বিরুদ্ধে আর্থিক সাহায্য দান করে। এমনকি পর্তুগীজ নেতা ম্যানুয়েল 
টেভারিজ ও মিগোয়েল রডরিগিজ তাদের নৌবহর নিয়ে শাহাজাদা 
খুররমকে সমরাভিয'নে সাহায্য করে । কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে 
শাহজাহানের পক্ষ ত্যাগ করলে তাদের প্রকৃত দুরভিসন্ধি প্রকাশিত হয় । 


ক্ল ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র__ ২৭৫ 


খ. নবাব আধীম খান : ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে নবাব মীর কাশেমের মৃত্যুর পর সম্রাট 
শাহজাহান মীর মুহাম্মদ বাকির ওরফে নবাব আযীম খান সুবাদার নিযুক্ত হয়ে 
বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর সুবাদার 
হিসেবে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আসামে অভিযান তার 
শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আসামীয়গণ মুঘলদের ওপর হামলা করে 
ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এবং গোহাটীর নিকট যুদ্ধে তারা অনেক মুঘল সৈন্যকে 
হত্যা করে। নবাব আযীম খানের সামরিক বিপর্যয়ের ফলে স্মরাট শাহজাহান 

গ. ইসলাম খান (দ্বিতীয়) মাশহাদী : ইসলাম খান (দ্বিতীয়) মার্শহাদী নবাব 
আযীম খানের হন। ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শাসনভার গ্রহণ করে 
তিন বছর পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনা করেন । তিনি পাচ হাজারি মনসবদারি 
ছিলেন। দক্ষ সেনাপতি এবং বিচক্ষণ কুটনীতিবিদ 'হিলসেবে তিনি প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। তার সময়ে কামরূপে ভূতপূর্ব রাজা পরীক্ষিতনারায়ণের ভ্রাতা লক্ষ্মী 
নারায়ণকে আশ্রয় দান করেন এবং তাকে ধরাহয়ের সামন্ত রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে আসামের অহোম রাজা এবং কামরূপের রাজা 
সম্মিলিতভাবে মুঘল অধিকৃত কামরূপু. পুনঃ" অধিকার করার জন্যে অভিযান 
করেন। প্রাথমিকভাবে মুঘল নৌবাহিনী বিপর্যস্ত হয় এবং মুঘল সেনাপতি 
মজলিস বায়েজিদ বন্দি হন ।/মুঘল$নৌবহরের নেতৃতৃ দেন মাসুম খান। পাণ্ডু ও 
শ্রীঘাটের মুঘল মনসবদারদেরবিশ্বাসঘাতকতায় এ দুটি এলাকা শক্রুপক্ষ 
অধিকার করে নেয়। সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর তার Glimpses of Old Dhaka 
গ্রন্থে বলেন, মুকুট রায় সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেন । মুকুট রায়কে সমুচিত 
ধাপায় আগমর্ম, করেন। কিন্তু শক্তিশালী মুঘল নৌবহরের কামানের গোলায় 
তারা বিধ্বস্ত হয়' এবং চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে । ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান 
মাসগাতীকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান এবং তান স্থলে তার পুত্র শাহজাদা 
শাহসুজা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। 

ঘ. শাহজাদা শাহ সুজা : সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তার দ্বিতীয় পুত্র 
শাহজাদা সুজাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। উড়িষ্যার শাসননারও তার 
ওপর অর্পিত হয়। তিনি ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুবাদার হাসবে বাংলার শাসন 
কার্য পরিচালনা করেন ও সম্রাট শাহজাহানের আহ্বানে তাকে ১৬৪৭ থেকে 
১৬৫২ পৰ্যন্ত দিল্লিতে অবস্থান করতে হয়। এ সময়ে বাংলা তার প্রতিনিধি 
শাসন করেন! শাহজাদা সুজা বাংলায় আগমন করে রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর 
থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করার 
মূল উদ্দেশ্য ছিল দিল্লির সিংহাসনের উত্তরাধিকারিতব নিয়ে শাহ সুজার চার 
ভাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃ সংঘর্ষের আশঙ্কায় তার দিল্লির নিকটবর্তী স্থানে থাকা । 
শাহ সুজার শাসনকালে বাংলায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সমৃদ্ধি বিদ্যমান ছিল। তার 
কঠোর শাসনে আরাকান ও আসামের রাজাগণ মুঘল রাজ্যে অভিযান 
পরিচালনা করতে সাহস পায়নি। হিজলীর জমিদার বর্ধিত হারে কর দিতে 
অস্বীকার করলে শাহ সুজা তাকে বন্দি করে জাহাঙ্গীরনগরে প্রেরণ করেন। 


২৭৬ ঠাল জ্ত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


শাহ সুজার অবদান : শাহ সুজার শাসনকালে ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষিকার্য ও শিল্প- 
কারখানার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তার শাসনামলে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ 
বগিকগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাংলায় সম্প্রসারিত করে । সুজা জিব্রাইল ব্রাউটন নামের 
একজন ইংরেজ চিকিৎসককে তীর চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হয়ে বাৎসরিক মাত্র তিন হাজার টাকা 
করের বিনিময়ে সারা বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং 
ইনি জানি জন সর পাদ নাতে ডিবি লিভ হা পু 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তীর পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ে শাহজাদার পীর শাহ নিয়ামত উল্লাহ 
ওয়ালীর মসজিদ, মাজার ও তাহখানা (চিল্লা খানা) নির্মিত হয়। ১৬৪০ ব্রিষ্টান্দে,শাহ সুজা 
সুবাদার থাকাকালীন ঢাকায় পর্তুগীজ ধর্মযাজক ও পর্যটক সিবাসটিয়ান ম্যানরিক”আগমন 
করেন। তীর ভ্রমণ কাহিনীতে তৎকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক )ও শিল্পকলার 
উৎকর্ষতার কথা জানা যায় ৷ তার সময়ে ঢাকায় বড় কাটরা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে 
শাহ সুজার স্থপতি (মির-ই-ইমারত) মীর আবুল কাশেম ঢাকার চকবাজারের কাছে এ 
কাটরা নির্মাণ করেন। ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে ধানমন্ডি ঈদগাহও॥আবুল কাশেম কর্তৃক নির্মিত 
হয়। ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মীর মুরাত ইমাম হোসেনের স্মৃতি বিজড়িত ইমাম বাড়ি হোসেনী 
দালান নির্মাণ করেন। ১৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান চক্বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত চুড়ীহাট্টা 
মসজিদ এবং লালমাটিয়া দারা বেগমের সমাধি নির্মিত হয়। 

উপসংহার : সম্রাট শাহজাহানের রাজতুকালে, বাংলার শাসকদের মধ্যে শাহজাদা 
শাহ সুজা কৃতিতৃপূর্ণ অবদান রাখেন নার সুবাদারি শাসনকালে বাংলার প্রভূত 
উন্নতি সাধিত হয়। বাংলার ইতিহাসে যুবরাজ শাহ সুজা অমর হয়ে আছেন। 


জ্ প্রশ্ন: ৯১ মুঘল শাসনামলে উত্থান-পতন সম্পর্কে আলোচনা কর। 
ভা মানত TE 
পতনের কারণ কী? বর্ণবাকের _ নল ._. 

উতর ॥ : ভৌগোলিক আবিষ্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে দুঃসাহসিক 
পর্তুগীজগণ প্রিন্স হেনরী নাবিকদের সমুদ্ৃযাত্রার বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। 
এর ফলে তারা আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল সম্বন্ধে অবহিত হয়। ১৪৭১ খ্রিষ্টাব্দে তারা 
বিষুবরেখা অতিক্রম করে এ-ং ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে কঙ্গো নদী পর্যন্ত অভিযান করে। 
১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রখ্যাত পতুগীজ নাবিক বার্থালোমিউ ডিয়াজ দক্ষিণ আফ্রিকার 
উত্তমাশা অস্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন । ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ইম্মানুয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় 
ভাক্কো-ড।-ামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করেন এবং আরব নাবিকদের সাহায্যে 
১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপনীত হন। 
৩ মুঘল শাসনামলে পর্তুগীজদের উত্থান , 

টান ভাস্কো-ডা-গামার ভারতবর্ষে আগমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের 
সূচনা করে । কালিকটের স্থানীয় রাজা “জামোরীন' তাকে আতিথ্য দান করেন এবং 
আরব বণিকগণ এতে ঈর্ধাৰিত হয়ে পর্তুগীজদের বিরোধিতা করতে থাকে । এর 
ফলে ভাস্কো-ডা-গামা তিন মাস অবস্থানের পর ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 
ডডওয়েলের মতে, পর্তুগীজগণ চারটি বিষয়ে অতি ভাগ্যবান ছিল। 

১. তারা মালাবার উপকূলে আগমন করে বিবদমান কতিপয় স্থানীয় রাজাকে 
অঙ্্ন্দে লিপ্ত পায়। | 

২. কোচীন ও কালিকট উপকূলে পর্যাপ্ত চাল পাওয়া যেত না এবং এর ফলে 

নাবিকদের সর্বদাই আমন্ত্রণ জানানো হতো । 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৭৭ 


৩. পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পর্তুগীজদের কর্তৃতি প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক কোনো 
শক্তিশালী রাজ্য সেখানে ছিল না। 

৪. পর্তুগীজদের বাণিজ্য জাহাজ নৌ-রণতরীর মতোই শক্তিশালী ও কামান সজ্জিত 
ছিল। এর ফলে তারা সহজেই ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। 
১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বারের মতো ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে আসেন এবং 
কানানোরে একটি কুঠি নির্মাণ করেন। পর্তুগীজগণ কালিকটের হিন্দু রাজাকে 
(জামোরীন) পরাজিত করে মালাবার উপকূলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। 

কাব্রাল : ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ভাক্কো-ডা-গামার পরে পেড্রো আলভারেজ কাব্রাল 

তেরোটি নৌ-বহর নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাদের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে 
শঙ্কিত হয়ে আরব বণিকগণ জামোরীনকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে 
প্ররোচিত করেন। কাব্রাল আরব-বিরোধী তৎপরতা ব্যতীত স্থানীয় কোচীনের রাজার 
প্রতিষ্ঠা করতে. সমর্থ হন। পর্তুগীজরা জামোরীনকে প করে কতিপয় কুঠি 
নির্মাণ করে। এ সময় হতেই পর্তুগাল বার্ষিক সমুদ্রাভিযান প্রেরণ না করে একজন 
প্রতিনিধি, দ্বারা ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুব্ধা, গ্রহণের ব্যবস্থা করে। 
আলমিডা : ১৫০৫ হতে ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সিসকো-ডি-আলমিড ভারতবর্ষের 
প্রথম পর্তুগীজ প্রতিনিধি অথবা ভাইসরয়ঙ্ছিলেন। নৌবহর সৃষ্টি করে ভারতবর্ষে 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা তিনি,রুরেন, একে ‘নীল পানির নীতি’ (Blue 
water [011০)) বলা হয় । তিনি ১৫তষ্টঃখরষ্টাব্দে মিসরীয়দের হাতে নিহত হন। 

: ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে আলমিডার'পরে আলফানসো আলবুকার্ক দ্বিতীয় গভর্নর নিযুক্ত 
হন। ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে "ভারতবর্ষে: পর্তুগীজ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠাতা আলবুকার্ক বিজাপুরের 
সুলতানের নিকট হতে গোয়া বন্দর জয় করেন এবং এটা পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে 
পরিণত হয়। সম্প্রসার্ণনীতিকে তিনি সুদূরপ্রসারী করেন এবং এভাবে তিনি প্রাচ্যের বাণিজ্যে 
পর্তুগীজদের একচেটিয়া কর্তৃতৃ প্রতিষ্ঠার জন্য হরমুজ ও মালাক্কা অধিকার করেন এবং 
কোটানে দুর্গ নির্মাক্করেন। স্টিফেন্স আলবুকার্কের চারটি নীতির উল্লেখ করেন। 

১. তিনি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য বন্দর অধিকার করে সরাসরি কর্তৃত্ব করতে চান। 
২. তিনি পর্তুগীজ নাবিক-বণিকদের স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাপনে উৎসাহিত করে কতকগুলো অঞ্চলে কলোনী গড়ে তুলতে চান । 

৩. যখন জয় অথবা কলোনী স্থাপন সম্ভব হলো না তখন তিনি দুর্গ নির্মাণ করতে চান। 
৪. এটাও যখন কার্যকর হলো না, তখন স্থানীয় বণিকদের পর্তুগালের রাজার প্রতি 
আনুগত্য প্রদর্শনে প্ররোচিত করেন। তিনি মুসলমানদের নিগ্রহ করতে দ্বিধা 
করেননি । আলবুকার্ক অর্থ মহান এবং এটা তার কার্যকলাপে প্রমাণিত হয়েছে। 
ডডওয়েলের মতে, আলবুকার্ক ক্লাইভের গুণাবলির অধিকারী ছিলেন বলে 

এঁতিহাসিকগণ মন্তব্য করেন। 

৩ মুঘল শাসনামলে পর্তুগীজদের পতন 

২১০88 NEST নিজ 

করে, সপ্তদশ শতাব্দীতে তা ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগাল 

স্পেনের অন্তর্ভুক্ত হলে ভারতবর্ষে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে । গোয়া, দমন ও 

দিউ ছাড়া সমস্ত বাণিজ্য বন্দর ও কুঠি তাদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। ১৬৩২ খিষ্টাব্দে 

ইরান ও হরমুজ এবং ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠাগণ সলসেট ও ব্যাসিন দখল করে নেয়। 


২৭৮ __ ধরালজনত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


পুগাজদের পতনের কারণ: ইউরোপীয় বণিক-নাবিকদের মধ্যে প্রাচ্যদেশে পর্তৃগীজগণ 

সবপ্রথম আগমন করে তারা ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজতৃ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। 

পর্তুগীজদের সামরিক অভ্যুত্থান ও দুত পতনের মূলে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান ছিল। 

১. আলবুকার্কের পরে পর্তুগীজ সরকার অপর কোনো সুদক্ষ ও প্রতিভাবান 
শাসনকর্তাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেননি । 

২. পর্তুগীজ শাসকবর্গ অমানুষিক অত্যাচার করে জনসাধারণের নিকট হতে 
অতিরিক্ত কর আদায় করতো । পর্তুগীজ কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পেত না। 
ফলে তারা জনগণ থেকে উৎকোচ নিতো । A 

৩. ভারতবর্ষে পর্তুগীজ আধিপত্য বিলুপ্ত হবার মূলে ইউরোপীয়$অপ্নর তিনটি 
প্রতিদ্ধন্থী বণিক রাজ্য (11071161701101) ওলন্দাজ, ফরাসি :$ইংরেজ তৎপরতা 

* কার্যকর ছিল। বাণিজ্যে তীব্র প্রতিঘন্ৰিতার সম্মুখীন হয়ে,গর্তৃগীজগণ ইউরোপের 
অপরাপর জাতির নিকট পরাজিত হয় এবং গোয়া, দমন১9 দিউ ছাড়া অন্যান্য 
বাণিজ্য বন্দর, কুঠি ও দুর্গ তাদের হস্তচ্যুত হয় । প্রাচ্যেংযেসব ইউরোপীয় শক্তি 
বাণিজ্য ব্যাপদেশে আগমন করে তাদের মধ্যেরিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৬০০ 
খ্রিষ্টাব্দে গঠিত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, 5৬০২ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত ওলন্দাজ 
সংযুক্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ১৬১৬ গ্রিষ্টাব্দে গঠিত দিনেমার ও ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে 
গঠিত ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিপ্রভৃতি। 

৪. পর্তুগীজদের নিপীড়ন ও অসহিষ্ণু.নীতিই তাদের পতনের কারণ । তারা নিরীহ হিন্দু ও 
মুসলমান বালক-বালিকাদের রলপূর্বক হরণ করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতো অথবা 
দাস-দাসীতে পরিণত করতো । ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আদেশে 
কাসেম খান হৃদয়হীনওও ধর্মান্ধ পর্তুগীজদের হুগলী হতে বিতাড়িত করেন। ১৫৪০ 
খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের ব্বীজার আদেশে গোয়ার সমস্ত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়। 

৫. পর্তুগীজগণ অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে এবং এতে মুঘল শাসকবর্গ 
তাদের তৎপরতা বন্ধের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । মুঘল সাম্রাজ্যের 
বিশালতা ও অসীম ক্ষমতার জন্যে পর্তুগীজগণ আকবরের সময়ে আধিপত্য 
বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। 

৬. পর্তুগীজগণ ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে স্বদেশ হতে কোনো প্রকার সাহায্য লাভ করেনি । 
পর্তুগাল ও স্পেন একত্রিত হয়ে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সঙ্গে ইউরোপে যুদ্ধে 
লিপ্ত হলে স্পেন ও পর্তুগাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে পর্তুগালের পক্ষে প্রাচ্য 
তার অধিকৃত অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। 

৭. ব্রাজিল অধিকৃত হলে প্রাচ্য অপেক্ষা ল্যাটিন আমেরিকায় পর্তুগীজগণ ব্যবসা- 
বাণিজ্য সম্প্রসারণের নীতি কার্যকর করে । এতে পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলসমূহ 
অরক্ষিত হয়ে পড়ে। 

উপসংহার : বাণিজ্য ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এসব ইউরোপীয় কোম্পানি 
ভারতবর্ষে আগমন করে এবং পরস্পর স্বার্থবিরোধী কর্মতৎপরতার ফলে এদের মধ্যে 
সংঘর্ষ ও লড়াই চলতে থাকে। এ সংঘর্ষ তিনমুখী ছিল; যেমন-পর্তুগীজ-ওলন্দাজ, 
ওলন্দাজ-ইংরেজ ও ইংরে্জ-পর্তুগীজ। ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বেদারার যুদ্ধে পরাজিত হলে 
ভারতবর্ষে ওলন্দাজদের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ইংরেজ প্রভু প্রতিষ্ঠার 
সুযোগ পায়। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ শক্তির পতনে ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় 
ফরাসি ও ইংরেজদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুমুল বিরোধ ও সংঘর্ষ হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৭৯ 


% আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলা 


প্রশ্ন: ৯২ ॥ বাংলায় মীরজুমলার সুবাদারি আমল আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলায় মীরজুমলার রাজতৃকাল সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

অথবা, বাংলায় সুবাদার মীরজুমলার শাসনকাল সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, বাংলায় সুবাদার হিসেবে মীরজুমলার কর্মকাণ্ডের বিবরণ দাও। 
অথবা, বাংলায় সুবাদার ধীরজুমলার কার্যাবলি বর্ণনা কর। টি ৬. 


উন ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে মুঘল সুবাদার মীরজুমলার শাসনামল একটি 
গৌরবোজ্জল স্মরণীয় অধ্যায়। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে মেধা ও যোগ্যতাবলে 
তিনি বাংলার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব 
মীরজুমলাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে তাকে সাতহাজারি, মনসব প্রদান করেন । 
তিনি ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট তিন বছর বাংলার সুবাদার 
ছিলেন এবং তার সুবাদারির অধিকাংশ সময় আসাম/ও কুচবিহার অভিযানে ব্যয় 
হয়। তা সত্তেও শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং প্রজা সাধারণের সুখ-শান্তি 
বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিনি অনবদ্য অবদান রাখেন। 

মীরজুমলার সুবাদার পদ লাভ : ইস্প্াহানের অধিবাসী মীরজুমলার প্রকৃত নাম ছিল 
মীর মুহাম্মদ। তিনি ভাগ্যাৰেষণে ভারতবর্ষে আগমন করে গোলকুণ্ডার সুলতানের 


নিযুক্ত হন। অতঃপর শীঘ্রই তার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে 'পড়ে এবং তিনি সম্রাট 

সারাহাগের টি শালির মীনানো ভার এমা বলির 

নিযুক্ত করেন। তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষ নেন। তারই সাহায্যে 

আওরঙ্গজেব যুদ্ধে সুজার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হন। তারই 

সাহায্যে আওরঙ্গজেব তাকে 'খান-ই-খানান' ও “সিপাহসালার' উপাধিতে ভূষিত 

করে সাতহাজারি মনসবদারি প্রদান করেন এবং বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। 

৩ বাংলায় সুবাদার মীরজুমলার আমল/শাসনকাল 

বাংলায় সুবাদার মীরজুমলার আমল/শাসনকাল/রাজতৃকাল সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা 

করা হলো- 

১. অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন : মীরজুমলার সুবাদারী শাসনের অন্যতম দিক 
হলো অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন। উত্তরাধিকার যুদ্ধের গোলযোগের সুযোগে 


কতিপয় জমিদার ও করদ রাজা মুঘল সম্রাটের অস্বীকার করে 
বিদ্রোহী হয়ে যায়। মীরজুমলা সুবাদার নিযুক্ত হয়েই তাদের বিরুদ্ধে 
অভিযান পরিচালনা করেন। এ বিদ্বোহী মধ্যে হিজলীর 


জমিদার বাহাদুর খান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । সুবাদার মীরজুমলা তার 
বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাংলা ও উড়িষ্যার সৈন্যদল দুদিক 
থেকে হিজলী অভিযান করে বাহাদুর খানকে পরাজিত ও বন্দি করে । ফলে 

বাংলার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ অবদমিত হয় । 
৯ সরকারের পরিচালনা : সুবাদার মীরজুমলা তার তিন বছরের 
সময় বাংলার বাইরে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। এত 


২৮০ ছায়া জনত্তান্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 


অল্প সময়ের মধ্যেও তিনি বাংলার শাসনকার্য সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে 
রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি নিজে প্রজাদের 
অভিযোগ শুনতেন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। ন্যায়পরায়ণতা ও 
সুবিচারের জন্য তিনি. বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি শাসনব্যবস্থাকে 
স্বচ্ছ, গতিশীল এবং দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সকল দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা 
ও কর্মচারীদের পদচ্যুত করেন। মূলত শাসনকার্য পরিচালনায় তার মৌলিক 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 

৩. কুচবিহার আক্রমণ : উত্তরাধিকার যুদ্ধের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় কুচবিহার রাজা 
প্রাণ নারায়ণ মুঘল স্ম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করে মুঘল অধিকৃত কামরূপ 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি এক বিরাট বাহিনীকে” কামরূপ আক্রমণ 
করতে প্রেরণ করেন। কামরূপের মুঘল ফৌজদার লুৎফুল্লা্তীদের মোকাবেলা 
করতে অসমর্থ হয়ে গৌহাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন, এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্তন 
করেন। অহোম বাহিনী সমগ্র কামরূপ অধিকার'রুরৈ নেয়। বাংলার শাসনভার 
গ্রহণ করার পর মীরজুমলা কুচবিহারে মুঘল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত 
হন। ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর মীরজুমলা ১২,০০০ অশ্বারোহী ৩০,০০০ 
পদাতিক সৈন্য এবং বিরাট নৌব্হর-নিয়ে কুচবিহার আক্রমণ করেন । রাজা 
প্রাণ নারায়ণ রাজধানী থেকে পলায়ন করেন। মীরজুমলা কুচ রাজধানী 
অধিকার করে তার নামকর্র্গ কুরেন “আলমগীর নগর'। এভাবে কুচবিহার মুঘল 
সাম্রাজ্যের অধীনে আসে । 

৪. কামরূপ অভিযান. সুবাদার মীরজুমলা কুচবিহার অধিকার করার পর 
কামরূপের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি 
কামরূপের, দিকে যাত্রা করেন । তিনি খুনতাঘাট ও রাঙামাটির পথে অগ্রসর 
হলে রাঙামাটিতে রশীদ খান তার সাথে যোগদান করেন। ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের 
২০৪জানুয়ারি মীরজুমলার সম্মিলিত বাহিনী যুগিঘোপা দুর্গ অধিকার করেন। 
অতঃপর তিনি আতাউল্লাহকে যুগিঘোপার দায়িত্ব অর্পণ করে আরো 
সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী শ্রীঘাট ও পাণ্ডু দুর্গ অধিকার 
করেন । এভাবে মীরজুমলা গৌহাটি ও কাজলিসহ প্রায় সমগ্র কামরূপ মুঘল 
সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। 

৫. আসাম অভিযান : কুচবিহার অধিকারের পর মীরজুমলা তার সৈন্যদল ও 
নৌবাহিনী নিয়ে আসাম অভিযানে অগ্রসর হন। মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে 
অহোমদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। একটি বড় নৌযুদ্ধে অহোমদের নৌশক্তি 
বিধ্বস্ত হয়ে ৩০০ রণতরী মুঘলদের হস্তগত হয়। মীরজুমলা তার অভিযান 
অব্যাহত রাখেন এবং বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে অহোম 
রাজ্যের রাজধানী ঝাড়গায়ে পৌছেন। এ সংবাদ পেয়ে রাজা জয়ধ্বজ ভীত 
সন্ত্রস্ত হয়ে রাজধানী ও ধনসম্পদ ফেলে পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় পলায়ন 
করেন । ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ মীরজুমলা বিনা বাধায় আসামের রাজধানী 
ঝাড়গা দখল করেন এবং প্রচুর ধনসম্পদ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম তার হস্তগত হয়। ' 


জজ ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র ২৮১ 
৬. জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান : উত্তরাধিকার যুদ্ধের গোলযোগের সুযোগে 


দাত এল পৃক 
হিজলী আক্রমণ করে এবং বাহাদুর খানকে পরাজিত ও বন্দি ্করে)। অতঃপর 
হিজলীতে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৭. জনহিতকর কার্যাবলি : সুবাদার মীরজুমলা একজন ন্যায়বিচারক ও প্রজারঞ্জক 
শাসক ছিলেন। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই..তিনি কৃষক সমাজের 
ভাগ্যোন্নয়নের প্রতি মনোযোগী হন। তিনি কৃষরুদের, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে 
অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। মনসবদারদের জায়গিরদাররা বিভিন্ন পরগনায় 
অবস্থান করতো এবং তারা অনেক সময় রায়াতদের প্রতি নিপীড়নমূলক আচরণ 
করতো । মীরজুমলা এ অত্যাচার, রৌধরুল্পে মনসবদার ও জায়গিরদারদের 
কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করেন। এছাড়াও তিনি প্রজাদের কল্যাণে নানা রকম 
ইনু এরা ছি ইরা রনি সিডি 


৮. মিলের মোবা সুবাদার মীরজুমলার সুবাদারী শাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হলো দুর্ভিক্ষের, মোকাবেলা । তার আসাম অভিযানকালে বাংলায় এক ভীষণ 
দুর্ভিক্ষ চলছিল |, দেশের কোনো কোনো অংশে দু'বছর এ দুর্ভিক্ষ স্থায়ী ছিল। 
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অভাব, চৌকিদার ও পাহারাদারদের অত্যাচার প্রভৃতি 
কারখেৎ্খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসস্তোষ সৃষ্টি 
হয়) কিন্তু মীরজুমলা খুবই বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি জনরোষ প্রকাশ্যরূপ 
ধারণের পূর্বেই খাদ্যাভাব দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । তিনি 
বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করতে সক্ষম হন। 

৯. ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক : একচেটিয়া অধিকার মীর জুমলার অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একমাত্র আড়তদার হয়ে 
সেগুলো চড়ামূল্যে বিক্রয় করতে চেয়েছিলেন এছাড়া তিনি ইংরেজ বণিকদের 
নিকট থেকে অতিরিক্ত কর ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতেন। ১৬৬০- 
৬১ খ্রিষ্টাব্দে হছুগলির ইংরেজ প্রধান তাদের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে আদায় 
করা টাকা উদ্ধারের জন্য মীরজুমলার একটি নৌকা জামিনস্বরূপ আটক করলে 
এর প্রত্যুক্তরে মীরজুমলা বিভিন্ন শহরে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠিগুলো ধ্বংস 
করার এবং হুগলির কারখানা ক্রোক করার হুমকি প্রদান করেন । ফলে ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষ টেভিসা মীরজুমলার নৌকা ফেরত দিয়ে শাপনকর্তার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন। প্রতি বছর মীরজুমলা ইংরেজদের মারফত তাঁর মালপত্র পারস্য 
ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি করতেন। কিন্তু এজন্য তিনি কোনো ভাড়া বা শুল্ক 


ভব ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র তেতীয় বর্ষ) ৯ ১১ 


২৮২ নাল জনতা ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


ইংরেজদের দিতেন না। তিনি ইংরেজদের মাধ্যমে নিজের টাকা লাভে 

খাটাতেন। মূলত তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং ইংরেজদের মাধ্যমে 

তিনি তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন। 
৩ মীরজুমলার একজন শ্রেষ্ঠ শাসকের সকল গুণাবলিই সুবাদার 
মীরজুমলার 2 ছিল। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক, দুর্ধর্ষ 
সমরনেতা, প্রজাদরদী, ন্যায়পরায়ণ বিচারক এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন 
বজ্রকণ্ঠ । তিনি অতি অল্প সময়ে শাসনকার্য পরিচালনায় এবং জনকল্যাণে সে 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হন, সুবা বাংলার অন্য কোনো সুরাদারের পক্ষে 
এরূপ কৃতিতব অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তিনি যদি অধিককাল শাসনকার্ম পরিচালনা 
করার সুযোগ পেতেন, তবে নিঃসন্দেহে বাংলার ভাগ্যাকাশে নবঘাত্রার সূচনা হতো। 
এতিহাসিক স্টুয়ার্ট বলেন, “মীরজুমলা সে সকল ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন, যারা 
সৌভাগ্যক্ৰমে নয়, স্বীয় যোগ্যতাবলে উন্নতি লাভ করেনঙ তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
বুদ্ধিমান, মনের দিক থেকে অস্বাভাবিক শাস্ত, নির্ভীক, ও সাহসী । রাজদরবারে 
কূটকৌশলে এবং যুদ্ধের ময়দানে রণচাতুর্ষে তিন্নি, অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। ব্যক্তিগত 
জীবনে তিনি অমায়িক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে ইউরোপীয়রা অতিরিক্ত কর 
দাবির জন্যে তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল, তারাও তার মৃত্যুতে ব্যথিত হয়েছিল।” 
উপসংহার : সুবাদার মীরজুমলারঃাঁসনামলে সুবা বাংলার প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌগোলিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। 
মীরজুমলা ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ/এবং সুশৃঙ্খল জীবনের অধিকারী । অতি সাধারণ 
অবস্থা থেকে স্বীয় মেধা, সাহস, কুটকৌশল এবং রণচাতুর্য দ্বারা তিনি সাফল্যের 
শীর্ষে আরোহণ করতে.সক্ষম হয়েছিলেন । 


প্রশ্ন: ৯৩. সুবাদার মীরজুমলার বিজয়সমূহ আলোচনা কর।[ফা. গ্লাতক প. ২০১৪] 
৮৩:8৮: ৮৮ ০৮৭ 
অথবাটগ্রাংলার সুবাদার মীরজুমলার সামরিক অভিযানসমূহ আলোচনা কর। 
উতম ॥ উপস্থাপনা : ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আগমনকারীদের অন্যতম ব্যক্তি 
ছিলেন শ্রীরজুমলা। তিনি স্বীয় যোগ্যতা, দক্ষতা, রণকুশলতা ও সাম্রাজ্যে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার কৃতিতৃ দ্বারা বাংলাকে সমৃদ্ধিশালী একটি দেশে পরিণত করতে সক্ষম হন । 
তিনিই আওরঙ্গজেবের শাসনকালকে সমৃদ্ধ করেছেন। রাজ্যজয়, সুশাসন ও 
জনকল্যাণকর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বাংলার ইতিহাসে'অমর হয়ে আছেন। 
মীরজুমলার পরিচয় : মীরজুমলা পারস্যের ইস্পাহান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
প্রকৃত নাম ছিল মীর মুহাম্মদ। ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আগমন করে তিনি 
গোলকুণ্ডার সুলতানের অধীনে সৈন্যবাহিনীতে চাকরি নেন। পরবর্তীতে তিনি স্বীয় 
যোগ্যতায় গোলকুণ্ডার সেনাপতি পদ লাভ করেন। স্মাট আওরঙ্গজেবের অনুগ্রহে 
পুত্রসহ মুঘল দরবারে আশ্রয় পান। ভ্রাতৃবিরোধকালে মীরজুমলা আওরঙ্গজেবের 
পক্ষে যোগ দেন। তীর সহায়তায় আওরঙ্গজেব সুজার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। সুজা 
আরাকানে পলায়ন করলে মীরজুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। 


জর ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৮৩ 


৩ মীরজুমলার বিজয়/সামরিক অভিযান 

আওরঙ্গজেব মীরজুমলাকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। মুঘল সম্রাট তাকে সাত 
হাজার মনসব প্রদান করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবাদার মীরজুমলা বাংলায় 
সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রচলন করতে সক্ষম হন। তিনি প্রজাসাধারণের কল্যাণে বিভিন্ন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । তিনি নিজে প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনে প্রতিকারের 
ব্যবস্থা করতেন। নিয়ে বাংলার সুবাদার মীরজুমলার বিজয়/সামরিক অভিযানসমূহ 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. কামরূপ সীমান্তের রাঙামাটি অভিযান : মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজের উত্তরাধিকার 


যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজার নিকট থেকে কামরূপ পুন্ঃনখল করার 
জন্য মীরজুমলাকে নির্দেশ দেন। মীরজুমলা ঢ় অবস্থান 
করলে আসামরাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুঘলরা. কামরূপ 


পুনঃদখল করে নেবে। এজন্যই সম্ভবত জয়ধ্বজ সিং গ্রীরজুমলার নিকট শান্তির 
প্রস্তাব করে কামরূপ মুঘলদের নিকট হস্তান্তরকরার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। 
মীরজুমলা অত্যন্ত সম্মানের সাথে এ দৃতকেগ্রহণ, করেন এবং আসামবাসীর 
নিকট থেকে কামরূপ গ্রহণ করার জন্য রশীদ/খানকে প্রেরণ করেন। একই 
সময়ে কুচবিহারের শাসক ভীম নারায়ণই কামরূপ অধিকার করার জন্য 
মীরজুমলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেখ্দূত প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু মীরজুমলা 
মনে করতেন যে, ভীম নারায়ণই উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সব যুদ্ধ ও সহিংসতার মূল 
কারণ । তাই তিনি তার দৃত্কে'প্র্্যাখ্যান করে রাজা সুজন সিংহ বান্দেলাকে 
কুচবিহার আক্রমণে প্রেরণ্করৈন। রশীদ খান কারিবারি পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে 
কামরূপ সীমান্তের রাঙামাটি অধিকার করেন। 

২. আসাম অভিযান; গ্রীর্জুমলা পূর্বে আসাম রাজার কাছে শাস্তি পরিকল্পনার প্রস্তাব 
করেছিলেন। আসীন রাজার নিকট শাস্তি পরিকল্পনার কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি 
১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি আসামে প্রবেশ করেন। গৌহাটি ও তেজপুরের 
মধ্যবর্তী, বাট়িনাতে প্রবেশ করলে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পাড়ে আসাম শাসক ধমবিয়ার 
রাজা মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। তেজপুর মুঘলদের অভিযানের শেষ লক্ষ্য 
ছিল | এরূপ মনে করে আসামরাজ শাসধারা ও সিমলাগারের দুর্গ দুটি শক্তিশালী 
করে সেখানে মুঘলদের বাধা দেয়ার মনস্থ করেন। মুঘলরা প্রথমে সিমলাগার দখল 
করে নেয়ার চেষ্টা চালায়। কতিপয় ক্ষুদ্র অভিযানের পর দিলির খান, ফরহাদ খান ও 
মীর মুর্তজা দুর্গে চূড়ান্ত আঘাত হানেন। অসাধারণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে দিলির 
খান দুর্গটি জয় করতে সক্ষম হন। অতঃপর ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি 
মীরজুমলা সে দুর্গে প্রবেশ করেন। 

৩. কুচবিহার অভিযান : ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শাসনভার গ্রহণের পর মীরজুমলা ' 

কুচবিহার অভিযান করেন। এ সময় তিনি এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন 
পালিত পপ ৩০ হাজার পদাতিক 
সৈন্য এবং বিরাট নৌবহর প্রস্তুত করে বারিতলার পথে অগ্রসর হয়ে ১২ 
ডিসেম্বর এক দুয়ারের নিকট কামরূপ সীমান্তে পৌছেন। রাজা প্রাণ নারায়ণ 
মুঘলদের অভিযান প্রতিহত করা অসম্ভব মনে করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভুটানে 
এবং তার মন্ত্রী মুরাঙ্গে পালিয়ে যান। ১৯ ডিসেম্বর মীরজুমলা কুচবিহারের 
রাজধানীতে প্রবেশ করেন। এ সময় রাজপুত্র বিষ্ণু নারায়ণ তার পিতার নিকট 
থেকে পালিয়ে এসে মীরজুমলার নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। 


২৮৪ _ শাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ জজ 


৪. কামরূপ অভিযান : মীরজুমলা কুচবিহারে ১৬ দিন অবস্থান করে বিশাল 
বাহিনী নিয়ে ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কামরূপের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করেন। স্থল ও জলপথে তার বাহিনী কামরূপে প্রবেশ করে। খুনতাঘাট ও 
রাঙামাটির পথে অগ্রসর হলে রাঙামাটিতে রশীদ খান তার সাথে যোগদান 
করেন। মুঘল সৈন্যবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে কামরূপ বাহিনী 
অভ্যন্তরের দিকে পালিয়ে যান। অহোম বাহিনী ও বেযদলাই পুখারের বাহিনীর 
মধ্যে, অন্তর্ঘন্ধ বিদ্যমান থাকায় তারা মুঘলবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনোচপ্রতিরোধ 
গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। তাই ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২০এজানুয়ারি মূল 
সেনাবাহিনী গোয়ালাপাড়ার বিপরীত যুগিঘোপা দুর্গ /্জধিকার করে। 
যুগিঘোপায় আতাউল্লাকে রেখে মীরজুমলা গৌহাটির/নিকট' পৌছেন। মুঘল 
নৌবাহিনী ইতোমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। নদীর উত্তর ও 
দক্ষিণ তীরে শ্রীঘাট ও পাণ্ডু দুর্গ অবস্থিত ছিল। মুঘল সেনাবাহিনী দুর্গ দুটি প্রায় 
বিনা বাধায় জয় করে নেয়। পরবর্তী সংগ্রামে মীরজুমলা গৌহাটি অধিকার করে 
কাজলি পর্যন্ত পৌছেন। এখানে দাররাঞ্জএর রাজা মকরধবজ মুঘলদের নিকট 
বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর মীরজুমলা গৌহাটি ও কাজলি অধিকার করে 
সেখানে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন? 

৫. অহোমরাজের বিরুদ্ধে 'অভিয়ান : মীরজুমলা তার সৈন্যদল নিয়ে 
অহোমরাজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং কয়েকটি স্থান দখল 
করে নেন। অবস্থা্জবেগতিক দেখে অনেক অহোমপ্রধান মুঘলদের বশ্যতা 
স্বীকার করে ।,অহোমরাজ জয়ধ্বজ নিজেও সন্ধির জন্য আবেদন করেন। এ 
অঞ্চলের আবহাওয়া মুঘল সৈন্যদের প্রতিকূলে ছিল। তারা দেশে ফেরার জন্য 
ব্যস্ত হয়ে ওঠে । মীরজুমলা নিজেও কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় 
মীর্জুযলা অহোমরাজ জয়ধ্বজের সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হন। মীরজুমলা তখন 
নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধি করেন 


ক. অহোমরাজ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মুঘলদের ২০,০০০ তোলা সোনা, 
১,২০,০০০ তোলা রৌপ্য এবং ৪০টি হস্তী প্রদান করবেন। 
খ. পরবর্তী ১২ মাসে তিনি ক্ষতিপূরণ হিসেবে অবশিষ্ট ৩,০০,০০০ তোলা 


সোনা ও ৯০টি হস্তী কিস্তিতে প্রদান করবেন। 

' গ. ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অবস্থিত ভরালি নদীর পশ্চিম ভূমি এবং দক্ষিণ কলং 
নদীর পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা মুঘল সায্রাজ্যভুক্ত হবে। 

ঘ. রাজা জয়ধ্বজ তার এক কন্যাকে মুঘল হেরেমে প্রেরণ করবেন। 

ঙ. সন্ধির দ্বিতীয় বছর থেকে আসামরাজ করস্বরূপ প্রতিবছর মুঘল দরবারে 
২০টি হস্তী প্রেরণ করবেন । 

চ. যে সকল মুঘলকে অহোমরাজ গ্রেফতার করেছিল তাদের মুক্তি দেবেন । 

ছ. অভিজাত অমাত্যের চারজন পুত্রকে জামানতস্বরূপ মীরজুমলার হেফাজতে 
পাঠাতে হবে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৮৫ 


৬. ঝাড়গীও অভিযান : সিমলাগারের পতন এবং কুলাইবারের উজানে নৌযুদ্ধে পরাজয়ের 
পর আসাম রাজা মুঘলদের সাথে আর কোনো সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হননি। তিনি 
পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থান নেন এবং সেখান থেকে মুঘল বাহিনীর ওপর নৈশকালীন 
অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা অব্যাহত রাখেন। আসামরাজের এরূপ ধৃষ্টতা ও 
অবাধ্যতা প্রশমনের জন্য ষোলঘড়ে পৌছেন এবং সেখান থেকে লাখগড়ে 
গমন করেন। লাখগড়ে রেখে তিনি সরাসরি আসামরাজের তৎকালীন 
রাজধানী ঝাড়গায়ের দিকে অগ্রসর হন। এ সময় রাজা জয়ধ্বজ রাজধানী ত্যাগ করে 
দুর্ভেদ্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মীরজুমলা ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ" ঝাড়গায়ে 
প্রবেশ করেন। এ অভিযানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, রণতরী এবং ৮২টি হস্তী তার্হস্তগত হয়। 

৭. আনক নিপধ্য । আসাম ও বাড়ণাও রাকনগকালে নু রসুল 

মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পড়ে ।.দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্ষার আগমন 
ঘটলে মুঘল বাহিনীকে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সময় পুরো 
অঞ্চল জলমগ্স হয়ে যাওয়ায় মুঘল সৈন্যরা লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
ফলে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। মুঘল শিবির জলমগ্ন হলে খাদ্যাভাবে বহু 
অশ্ব মারা যায় এবং সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে বহু মুঘল সৈন্য প্রাণ হারায় । 
মীরজুমলার পর্যালোচনা : একজন সামান্য 

ES EE er ন | 

বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাক্রে॥ কুচবিহার জয় করে সম্রাটের নামানুসারে 

তার নামকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসাম অভিযান এবং আসাম রাজকে 
আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করাএছিজা্রতীর যোগ্যতা, দক্ষতা এবং অসীম সাহসিকতার 
পরিচায়ক । মূলত তার বিজয় অভিযান ও রাজ্য জয় মুঘল সাম্রাজ্যকে যেমন 
সম্প্রসারিত করেছিল/॥তেয়নি সাম্রাজ্যের ভিত্তিকেও দৃঢ় করেছিল। তাছাড়া এসব 
অভিযান থেকে তার অদম্য সাহস ও দক্ষ রণকৌশলের পরিচয় মিলে 

উপসংহার : বাংলারংসুবাদার মীরজুমলা ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিতৃ । তিনি স্বীয় যোগ্যতা 

ও প্রতিভাবলেই বাঁধার শাসনকর্তার পদ লাভে সক্ষম হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন 

অমায়িক ও প্ত্যায়প্ররায়ণ শাসক। রাজদরবারের কুটকৌশলে এবং যুদ্ধের ময়দানে রণতৃর্ষে 

তিনি অতান্তিক্ষ ও বিচক্ষণ ছিলেন। অহোমরাজের সাথে তীর সন্ধি এ কথাই প্রমাণ করে 
যে, আসাম অভিযান মুঘল সাম্রাজ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য বয়ে এনেছিল । 


প্রশ্ন : ৯৪ ॥ বাংলার সুবাদার হিসেবে কৃতিত আলোচনা কর। 
অথবা, বাংলার সুবাদার মীরজুমলার অবদান বণনাকর। লন... 
উভন্ল॥ উপস্থাপনা : এতিহাসিক পরিক্রমায় যে সকল ব্যক্তি অতি নগণ্য অবস্থা 
হতে স্বীয় যোগ্যতার সোপান বেয়ে রাষ্ট্রীয় মুকুটে পরিবৃত্ত হয়েছেন মীরজুমলা তাদের 
অন্যতম। মীর জুমলা পারস্যের ইস্পাহান হতে ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে এসে 
গোলকুপ্ডার সুলতানের অধীনে সৈন্য বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে 
সম্রাট শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের অনুগ্রহ লাভ করে মুঘল দরবারে উধীরের পদ 
লাভ করেন। শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার ছন্দের সময় তিনি 
আওরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বন করেন এবং তার সাহায্যেই আওরঙ্গজেবের সুজার 
বিরুদ্ধে জয়লাভ সহজতর হয়। সুজাকে গ্রেফতার করার জন্যে তাকে অনুসরণ 
করেই মীরজুমলা বাংলায় প্রবেশ করেন। এ প্রেক্ষাপটে আওরঙ্গজেব মীরজুমলাকে 
১৬৬০ খ্ৰিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। 


২৮৬_______ উনালজনত্হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥ 


NE EON 
৯, নিহল দু ণ : মীরজুমলা যখন বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন, 
ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। কারণ তার পূর্ববর্তী 
সার’ সুনা রাহ বহে বিষ কার ভিনি দেশের বনলতা মনোযোগ 
দিতে পারেননি । ভ্রাতৃ-সংঘর্ষের সুযোগে জমিদারগণ বাংলায় গোলযোগের সৃষ্টি 
করেন। মীরজুমলা জমিদারদের সকল প্রকার অপতৎপরতা ধূলিসাৎ করে 
‘দেন প্রজাদের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা তিনি নিজে শুনতেন এবং 
তদানুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। 

২. রাজধানী পরিবর্তন : মীরজুমলার প্রশাসনিক সংস্কারের একটি বিশেষ দিক ছিল 
বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা। একজন বিচক্ষণ ও 
দূরদর্শী শাসক হিসেবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পর্তুগীজ ও আরাকানি মগ 
দস্যুদের আক্রমণ হতে বাংলাকে রক্ষা করতে হলে! রাজধানী ঢাকায় স্থাপন 
পারো জা 
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ও ধনী ব্যক্তিদের নিকট/হতে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করেন। অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্র হতে সকল দু্নীতিপরায়ণ কর্মচারীকে অপসারণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেন। এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি কাজীমুল্লা মুসতাফাকে উৎকোচ গ্রহণ 


করার অভিযোগে চাকরি হতে বরখাস্ত করেন। 
৪. ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক : টা main tg ins 
মীরজুম্লার' সমস্যা সৃষ্টি হয়। ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে হুগলীর গভর্নর ইংরেজ 


ব্যবসায়ীদের নিকট শুন্ক হিসেবে ৩০০০ টাকা দাবি করেন। কিন্তু তারা এ 
টাকা দিতে অস্বীকার করলে মীরজুমলার সাথে তাদের বিরোধের সৃষ্টি হয়। 
ইংরেজরা উত্তেজিত হয়ে মীরজুমলার নৌযান দখল করে নেয়। এতে 
মীরজুমলা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন এবং তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি 
দেন। ইংরেজদের মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ইংরেজ এজেন্ট মি. ট্রিভিসা 
নৌযান ফেরত দেন এবং মীরজুমলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ট্রিভিসাকে 
ক্ষমা করা হয় এবং ৩০০০ টাকা খাজনা দেয়ার বিনিময়ে ইংরেজরা বাংলায় 


রেখেছিলেন । কিন্তু ভ্রাতৃদ্বন্দের সময় তিনি পালিয়ে হিজলীতে চলে যান এবং 
মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন ! এমতাবস্থায় মীরজুমলা তাকে শাস্তি 
দিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলা ও উড়িষ্যার সৈন্যরা দুর্দিক থেকে হিজলী 
আক্রমণ করে এবং বাহাদুর খানকে পরাজিত ও বন্দি করেন। এভাবে 
মীরজুমলা হিজলীতে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৮৭ 


৬. কুচবিহার জয় : শাহ সুজার শাস্বনামলে উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় কামরূপ 
মুঘলদের হস্তচ্যুত হয়ে যায় । উল্লেখ্য, ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে কুচবিহার রাজ্যের জেলা 
কামরূপ মুঘলরা দখল করেছিল । কুচবিহারের প্রাণ নারায়ণ ও আসামের রাজা 
জয়ধ্বজ শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় কামরূপ 
দখল করে নেন। আওরঙ্গজেবের আদেশে মীরজুমলা কুচবিহার ও আসামকে. 
সমুচিত শাস্তি দেয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে মীরজুমলা 
১২,০০০ অশ্বারোহী, ৩০,০০০ পদাতিক ও একটি বিশাল নৌবহর নিয়ে 
কুচবিহারের দিকে অগ্রসর হন। অনেক ইউরোপীয় নাবিক ও বন্দুর্কধারী তার 
সঙ্গী হয়। রাজা প্রাণ নারায়ণ ভয়ে রাজধানী হতে পলায়ন করেন), মীরজুমলা 
বিনা বাধায় কুচ রাজধানী দখল করে নেন। কুচবিহার মুঘল সামাজ্যতুক্ত হয় 
এবং মীরজুমলা সম্রাটের নামানুসারে এর নামকরণ করেন/আলমগীর নগর। 
কুচবিহারে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে মীরজুমলা ইস্ফান্দিয়ার বেগমকে 
সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। A 

৭. আসাম জয় : কুচবিহার জয়ের পর মীরজুমলাআসাম অভিযানে অগ্রসর হন 
কামরূপ পুনরুদ্ধার ও আসাম জয় করে অহোমরাজের শাস্তির ব্যবস্থা করা তার 
অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। স্থল ও/জলপথে মুঘল বাহিনী কামরূপে প্রবেশ 
করে। মুঘলদের সাথে সংঘর্ষেঅহোমদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। 
একটি বড় নৌযুদ্ধে অহোমদের$নৌশক্তি বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং তাদের ৩০০ 
কাতরী (যন্ত্র) মুঘলদের হস্তগত হয়। এর ফলে অহোমদেরকে গোহাটি ও 
অন্যান্য স্থান হতে সরে গ্রড়তে হয়। কামরূপে আবার মুঘল কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত 
হয়। মীরজুমলা_তাঁরংঅগ্রগতি অব্যাহত রাখেন। নদ-নদীবহুল, জঙ্গলাকীর্ণ ও 
পর্বতময় আসামের নানারূপ অসুবিধে উপেক্ষা করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুঘল বাহিনী 
মীরজুমলার নেতৃত্বে অহোম রাজ্যের রাজধানী ঝাঁড়গাওয়ের দিকে অগ্রসর হয়। 
রাজা,জয়ধবজ রাজধানী ত্যাগ করে পলায়ন করেন। মীরজুমলা ঝাঁড়গাওয়ে 
প্রৱেশ করে প্রচুর ধন-সম্পদ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম হস্তগত করেন। 
ইতোমধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে গেলে সারা আসাম প্লাবিত হয়ে যায় । ফলে মুঘল 
সৈন্য ও তাদের অশ্বগুলো দারুণ খাদ্যাভাবে পড়ে । এ অবস্থায়ও মীরজুমলা 
মুঘল সৈন্যদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। বর্ধাশেষে মীরজুমলা 
ঝাড়গাও হতে টিপাসের দিকে অগ্রসর হয়ে কয়েকটি অঞ্চল দখল করে 
নেন। অবস্থা বেগতিক দেখে অহোম প্রধান মুঘল সেনাপতির নিকট বশ্যতা 
স্বীকার ও সন্ধির প্রস্তাব দেন। তাছাড়া আসামের আবহাওয়ায় মুঘল সৈন্যরা 
এমনকি মীরজুমলা নিজেও কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি 
জয়ধবজের সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন। অহোম রাজের সাথে স্বাক্ষরিত সন্ধির 
শর্তাবলি নিম্নরূপ 


ক. অহোমরাজ যুদ্ধের ক্ষতিপরণস্বরূপ মুঘলদের ২০,০০০ তোলা সোনা, 
১,২০,০০০ তোলা রূপা এবং ৪০টি হাতি প্রদান করবেন । 
খ. পরবর্তা ১২ মাসে তিনি ক্ষতিপূরণ হিসেবে অবশিষ্ট ৩.০০,০০০ তোলা 


- সোনা ও ৯০টি হাতি কিস্তিতে প্রদান করবেন । 


২৮৮ _______ উরালজতার ফাযিল নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


নতুনের উত্তর তীরে অৱস্থিত ভরানী নদীর লিন ভূমি এবং রিকি 
কলং মীর পচ্টিয় তীরবতীএলাকা ঘুর াজ্যতুজহবে। 

ঘ. রাজা জয়ধ্বজ তার এক কন্যাকে মুঘল হেরেমে পাঠাবেন। 

ঙ. সন্ধির দ্বিতীয় বছর থেকে আসামরাজ কর স্বরূপ প্রতিবছর মুঘল দরবারে 
২০টি হাতি প্রেরণ করবেন। 

চ. যে সমস্ত মুঘলকে অহোমরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে ছেড়ে 
দিতে হবে। 

" ছ. সন্ধির শর্ত “পুরোপুরি কার্যকর করার জন্যে আসামের সর্বেচ্চি, ৪ জন 
অভিজাতের পুত্রকে মীরজুমলার নিকট আত্মসমর্পণ করতে হরে এবং এ 
চারজনকে জামানতস্বরূপ রাখা হবে। পু 

অহোম রাজের সাথে সন্ধি স্থাপনের পর মীরজুমলা ঢাকার পথে ব্য়ানা হন। কিন্তু 
পথিমধ্যে তার রোগ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু্ররণ করেন। 
উপসংহার : নীলা হিলের বালান ন্রীতুত কর 
শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন্যকরে ভূয়সী কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন। তা ছাড়া হিজলী, কুচবিহার ও আসামের মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে 

মুঘল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ করেন। সবশেষে আসাম রাজ্যের সাথে সন্ধির পরে 
হিলি রদ রি সেক সন করেন লাগান বে 
আবহাওয়ায় মুঘলদের পক্ষে সরাসরি, শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। 
প্রকৃতপক্ষে একজন দক্ষ শাসক, রগপটু সেনানায়ক ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে 
মীরজুমলা বাংলার ইতিহাসে চিরন্মরণীয় হয়ে আছেন। 


Ee ৯৫ ॥ শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত 


অথবা, বাংলার সুবাদার হিসেবে শায়েস্তা খার কৃতি নিরূপণ কর। 2 

ভন ॥ উপস্থাপনা : স্মাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তার মামা শায়েস্তা খান 

বাংলার পুঁবাদ্রার নিযুক্ত হন। তিনি সুবাদার মীর জুমলার মৃত্যুর পরপরই বাংলাদেশে 

আগমনক্করেন । কিন্তু তখন বাংলাদেশ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় পূর্ণ ছিল। শায়েস্তা 
খান বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেই এ অচলাবস্থার 

করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসনিক কাঠামো ও 

অর্থনৈতিক অচলাবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে শাস্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। 

৩ শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও কৃতিতৃ 

১. ক্ষমতায় আরোহণ : শায়েস্তা খান সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা ছিলেন। তিনি 
১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব কর্তৃক বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ক্ষমতায় 
আরোহণকালে তার বয়স ৬৩ বছর ছিল। 

২. চট্টগ্রাম বিজয় : সার পালের কই বিজয় অর্বণেদ কৃষিক ভিন নাতে 
পর্তুগীজদেরকে অর্থের বিনিময়ে বশীভূত করে তাদের সহযোগিতায় ১৬৬৬ 
খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হন। অভিযানে আরাকানি নৌ-বাহিনী 
পরাজিত হয়। তাদের ১৩৫টি যুদ্ধ জাহাজ মুঘল অধিকারে চলে যায়। 
চট্টগ্রামের নতুন নাম রাখা হলো ইসলামাবাদ । ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান 
পদত্যাগ করে দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। 


জজ হসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৮৯ 


৩. বিভিন্ন সংস্কারকার্ষে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ : শায়েস্তা খান বাংলার শাসনব্যবস্থার 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। প্রথমেই তিনি নৌবাহিনী পুনর্গঠন করেন। 
রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় তিনি কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । 
তিনি আইমাদার (মাতামহী সম্পত্তি) ও মদদমাশ (ধর্ম ও জ্ঞান প্রচারে নিযুক্ত 
পীর ফকির ও আলেম) ভোগীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন এবং বৃত্তিভোগীদের 
ভাতাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি বণিক ও মুসাফিরদের ওপর যাকাত মওকুফ 
করেন এবং শিল্পী, ব্যবসায়ী ও আগস্তুকদের ওপর ধার্যকৃত শুল্ক রহিত করেন। 
তাঁর বহুমুখী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে শান্তি ওনীমুদ্ধি ফিরে 
আসে । তিনি দুর্নীতিপরায়ণ পুরাতন কর্মচারীগণকে বরখাস্ত ও নতুন সৎ 
কর্মচারী নিয়োগ করে প্রশাসনকে গতিশীল করেন। মুঘল) স্ম্রাটকে বার্ষিক 
নির্দিষ্ট কর প্রদান ব্যতীতও তিনি ব্যক্তিগতভাবে ত্রিশটলক্ষ-টাকা ও চার লক্ষ 
টাকা মূল্যের উপহার প্রদান করেন। 

৪. কুচবিহার রাজ ও জয়ন্তিয়া রাজের বিরুদ্ধে'যুদ্ধ': শায়েস্তা খান বিদ্রোহী 

কুচবিহারের শাসনকর্তাকে দমন করার জন্য,যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ 
দো ৮৬০৮৮ 
সাড়ে পাচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে, স্বীকৃত হন। শায়েস্তা খানের আগমনে 
জয়স্তিয়া রাজ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলে শায়েস্তা খান তাকে পরাজিত ও 
নিহত করে জয়স্তিয়া মুঘল'সাম্বাজ্যভুক্ত করেন। 

৫. সন্দ্বীপ বিজয় : সন্ীপ্পেসাবেক মুঘল সেনাপতি দিলওয়ার খান স্বাধীনভাবে 
শাসন কার্য পরিচালনা(করছিলেন। ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শায়েস্তা 
খান তার নৌ সেনাপতি ইবনে হুসাইনকে সন্দীপ অভিযানে প্রেরণ করেন: 
মুঘল সেনাপতি দিলওয়ার পরাজিত হলে সন্দ্বীপ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়৷ 

পুনরায় বাংলার সুবাদার : ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান দ্বিতীয়বার সুবাদার নিযুক্ত 

হয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন। এ সময় তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। 
১৬৮৬এবং ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে উভয়পক্ষে অনেকগুলো খণ্ড যুদ্ধ হয়। ইংরেজরা হিজলী 

ও বাঁলাশোর দুর্গ দখল করে। পরবর্তী এক যুদ্ধে মুঘলগণ হিজলী পুনরুদ্ধার করেন। 

অতঃপর এক সন্ধির মাধ্যমে শায়েস্তা খান ইংরেজদেরকে কুঠির নির্মাণ ও ব্যবসা 

করার অনুমতি দেন। কিন্তু বোম্বাই উপকূলে ইংরেজদের সাথে মুঘলদের এক জটিল 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে শায়েস্তা খান তার অনুমতি প্রত্যাহার করেন। ফলে বঙ্গদেশে 
তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। এতে ইংরেজগণ ক্ষুব্ধ হয়ে মুঘলদের বালাশোর দুর্গ 
দখল করে এবং উট্টগ্রাম দখলের পরিকল্পনা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজগণ সমস্ত 
পরিকল্পনা ত্যাগ করে ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজ ফিরে যায়। শায়েস্তা খান তার পূর্বে 

১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সুবাদারি ত্যাগ করে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এর কয়েক বছর 

পর তিনি ইন্তেকাল করেন। 

জলদস্যুদের দমন : শায়েস্তা খান ক্ষমতা গ্রহণ করে এক বছরের মধ্যে নদীমাতৃক 

বাংলায় শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করে বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। তাদের সাহায্যে 

মগ জলদস্যুদের আক্রমণ ও দস্যুতা বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মগ 
> করেন । ফলে ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় । 


২৯০ ছাল জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


শাসক হিসেবে পারছ খান : শায়েস্তা খানের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সুবাদারী 
" শাসনকালে বাংলাদেশ উন্নতি, অগ্রগতি ও গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করে। 
কুচবিহারে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা, আরাকানিদের হাত হতে চট্টগ্রাম দখল, মগ ও 
জলদস্যুদের দমন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিতৃ । তার সুশাসনে দেশের সর্বত্র শাস্তি- 
শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বিরাজ করতো। এঁতিহাসিক ব্রেডলী বার্ট বলেন, “অন্যকোনো 
সুবাদার ঢাকায় নিজের স্মৃতিকে এত বেশি উজ্জ্বল করে রেখে যেতে সক্ষম হননি । 
প্রকৃতপক্ষে ঢাকা ছিল শায়েস্তা খানের নগরী ।” 

উদার ও প্রজাহিতৈধী : এতিহাসিক স্টুয়ার্টের মতে, “শায়েস্তা খান উদারতা, 
ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজাকল্যাণের প্রতি মনোনিবেশ করেওবাধলা শাসন 
করতেন। তিনি সন্ত্রস্ত মহিলা, অভিজাত ও অক্ষম লোকদের নিষ্কর জমি দান 
করতেন ৷” তার সময়ে দ্রব্যমূল্য এত কম ছিল যে, মাত্র এক টাকায় আট মণ 
চাল পাওয়া যেত। 

উপসংহার : শায়েস্তা খানের আমল বাংলাদেশের এক সৌর যুগ। 
এমন উদার ও জনকল্যাণকামী শাসনব্যবস্থা, এত সুখ ও সমৃদ্ধি বাংলাদেশ আর 
কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি। তাই বাংলাদেশ্রের ইতিহাসে শায়েস্তা খানের নাম অমর 
ও অমলিন হয়ে আছে। 


জজ প্রশ্ন: ৯৬ সুবাদর সারের নীসনামলের বিবরন 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৫, "১৮] 
অথব,বাংলায় মুঘল শাসন করণে সুবাদার শয়েতা খানের কৃতি মূল্যায়ন 
* (ফা. স্নাতক প. ২০১০, মর 
ডে বাংলার সংস্কারক হিসেবে সুবাদার শায়েস্তা খানের কৃতিত মূল্যায়ন কর। 
সির, ২০১২] 
অথবা, বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের মূল্যায়ন কর। ইংরেজদের সাথে তার 
বিরোধিতারফল কী হয়েছিল? 7 
উতর উপস্থাপনা : মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে শায়েস্তা খান বাংলার 
সুবাদার ছিলেন। ১৬৬৩ সালের ৩১ মার্চ সুবাদার মীর জুমলা ইন্তেকাল করার পর 
শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি বাংলায় শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা বজায় রেখে বিদ্রোহ দমনপূর্বক এঁক্য ও নিরাপত্তা সংহত করেন এবং মুঘল 
শাসনের সীমানা সম্প্রসারণ করেন। বাংলার ইতিহাসে শায়েস্তা খানের শাসনামল 
বিভিন্ন কৃতিত্বপূর্ণ কার্াবলির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। 
১ টি /বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনামল 
* পরিচয় : তির রা রা 
বেগমের ভাই আসফ খানের পুত্র। তিনি খুব উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং 
রাজনীতিক হিসেবে তার খুব খ্যাতি ছিল। তিনি একে একে মালব, বিহার, 
গুজরাট ও বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধে তিনি সম্রাট 
আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করেন। তীর মৃত্যুর পর তার পুত্ররাও তার 
সহকারী রূপে সামরিক প্রতিষ্ঠা এবং শাসন দক্ষতার পরিচয় দান করেন । 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৯১ 


৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে শায়েস্তা খানের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৬৬৮ 
সালে প্রাণনারায়ণ মৃত্যুবরণ করলে কুচবিহারের সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু 
হয়। অতঃপর মধু নারায়ণ সিংহাসন দখল করেন । মধু নারায়ণ সম্রাটকে দশ 
লক্ষ টাকা কর দিত। কিন্তু কয়েক বছর পর কর দিতে গড়িমসি করলে ইবাদত 
খানের সাথে মধু নারায়ণের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মধু নারায়ণ 
পরাজিত হন। এর ফলে কুচবিহার মুঘল সায্রাজ্যভুক্ত হয়। মধু নারায়ণ পার্বত্য 
অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। is 

৩. জয়ন্তিয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ : মীর জুমলা যখন আসাম অভিযানে ব্যস্ত, তখন 
জয়ন্তিয়া রাজা মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং সিলেটে উৎপাত শুরু করেন। 
কিন্তু শায়েস্তা খান সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসার পর্‌ তিনিক্ষমা প্রার্থনা করেন ও 
হাতী উপঢৌকন প্রেরণ করেন । ১৬৮২ সালে জয়ন্তিয়ার রাজা পুনরায় সিলেটে 
উপদ্রব শুরু করলে শায়েস্তা খান তার বিরুদ্ধে ইবাদত খানকে প্রেরণ করে 
জয়স্তিয়ার রাজাকে মুঘল সম্রাটের বশ্য] স্থীকারে বাধ্য করেন। 

8. মুরাংদের দমন : জয়ন্তিয়া অধিকৃত্হলে শায়েস্তা খান ১৬৭৬ সালের প্রথম 
দিকে কুচবিহারের পশ্চিম সীমান্তের) মুরাং-এর পার্বত্য রাজ্যে এক অভিযান 
প্রেরণ করেন। মুরাং রাজা সহজে তার বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি মুঘল 
স্মাটকে কর দানে স্বীকৃত হন। এবার শায়েস্তা খান স্বীয় পুত্র ইরাদত খানকে 
সেখানকার শাসনকর্তা (নিযুক্ত করেন। ফলে জয়ন্তিয়ায় মুঘল আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। |! 

৫. শায়েস্তা খানের অভিযান : সুবাদার শায়েস্তা খান মগ ও ফিরিঙ্গীদের 
অসামাজিক্নতকার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে ব্যথিত হন। তিনি বহু রণতরী 
তৈরিও্ররৈন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে রণতরী সংগ্রহ করে বহু সমরাস্ত্রে তা 
সুজ্িত;করেন। ৩০০ রণতরী নিয়ে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন । 
১৬৬৫ সালে মুঘল নৌ-সেনাপতি ইবমে হুসাইন তার নৌবহর নিয়ে প্রথমে 
সন্দীপ আক্রমণ করেন এবং শাসক দেলোয়ারকে পরাজিত করে বন্দি করেন। 
সন্দ্বীপ মুঘল অধিকারে আসে। 

৬. ফিরিঙ্গীদের বশীভূতকরণ : এঁতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন, চট্টগ্রামের 
সমগ্র ফিরিঙ্গী বাজারের লোক ৪২টি জেলে ডিঙ্গিতে চড়ে তাদের পরিবার- 
পরিজন নিয়ে নোয়াখালীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। শায়েস্তা খান তাদের 
দলপতিকে দু'হাজার টাকা দান করেন এবং মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে' 
নৌবাহিনীতে নিয়োগ দেন। অন্যান্য ফিরিঙ্গী নেতাকেও নৌবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। 

৭. চট্টগ্রাম আক্রমণ : ফিরিঙ্গীদের দলপতি অবিলম্বে চট্টগ্রাম আক্রমণের 
জন্যে মুঘল সুবাদারকে উৎসাহিত করলে ১৬৬৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর 
শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয়ের জন্যে ঢাকা থেকে অভিযান প্রেরণ করেন। 
মুঘল বাহিনী কাঠালিয়া খালের নিকটবর্তী হলে মগ বাহিনী তাদের 
প্রতিরোধে এগিয়ে আসে । 


৬রালজনত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ গজ 


, মগদের সাথে যুদ্ধ : মগ বাহিনী গতিরোধ করলে মুঘল বাহিনী ১৬৬৬ সালে 
মগ বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে 


তীব্র আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে মগ 
পরাজিত হয়। মুঘল বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলে আবার যুদ্ধ হয়। 
অতঃপর ১৬৬৬ সালের ২৫ জানুয়ারি চট্টগ্রাম দুর্গ অবরোধ করা হয়। ২৬ 
জানুয়ারি বুজুর্গ উমেদ বিজয় গৌরবে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন। ২০০০ মগ 
মুঘলদের হাতে বন্দি হয়। অতঃপর চট্টগ্রামের নতুন নাম রাখা হয় “ইসলামাবাদ'। 


, ইংরেজ বণিকদের সাথে সংঘর্ষ : ১৬৭৯ সালে শায়েস্তা খান দ্বিতীয় বার 


'বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন৷ তার শাসনকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে 
তার“সত্ঘর্ধ হয়। এ সময় ইংরেজরা স্থানীয় কর্মচারীদের স্বাথে) অসদাচরণ 
করলে শায়েস্তা খান তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ/করেন। এতে ক্ষুব্ধ 
হয়ে ইংরেজরা হিজলী আক্রমণ করলেও শেষ পর্যন্ত /ইংরেজরা হিজলী ছেড়ে 
পালিয়ে যায়। ফলে সমগ্র বাংলায় মুঘল শাসন বিস্তৃত হয়? 


৩ সুবাদার শায়েস্তা খানের কৃতিত 
শায়েস্তা খানের সুবাদারি বাংলার ইতিহাসে একটি” স্মরণীয় যুগ । তার কৃতিতৃসমূহ 
নিম্নে আলোচনা করা হলো- 


১. 


দক্ষ শাসক : শায়েস্তা খান অত্যন্ত উদার. ও, জনকল্যাণকামী শাসক ছিলেন। সুবাদার 
নিযুক্ত হয়েই তিনি বাংলার সামরিক ও॥বেসামরিক প্রশাসনকে সুসংগঠিত করেন। তিনি 
ছিলেন একজন রণকুশলী সেনাপতি) ওঁ শ্রেষ্ঠ বিজেতা। মগদের বিতাড়িত করে তিনি 
সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম জয় করেন। তিনি ইংরেজ বণিকদের সমুচিত শিক্ষা দেন এবং 
কুচবিহার, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি মুঘল সম্রাজ্যতুক্ত করেন। 

প্রশাসক হিসেবে শায়েন্তা খান : দক্ষ প্রশাসক হিসেবে শায়েস্তা খানের অবদান 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে? সুবাদার হিসেবে তিনি একজন দক্ষ বিচারক, বিত্তবান ও 
ক্ষমতাশালী এবং দাতা হিসেবে যশের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রতি বছর ৫০ 
হাজার-টাকা দান করতেন। তিনি যোগ্য শাসকদের নিয়োগ করে শাসনকার্য 
পরিচালনা করেন। তিনি দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের বহিষ্কার করে তদস্থলে সৎ 
লোকদের নিয়োগ করেন। 


, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাদরদী : শাযেস্তা খান সদাশয় ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাদরদী 


শাসনকর্তা ছিলেন। স্ন্ত্াস্ত পরিবারের বহু বিধবা, অভাবগ্রস্ত লোককে তিনি 
নিষ্কর জমি বণ্টন করে দেন। মগদের উৎপাত হতে বাংলার অধিবাসীদের 
জানমাল রক্ষা করে জনগণের সুখ ও শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তার করব্যবস্থা 
এদেশের বণিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পীদেরকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা 
বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল । 


. বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ : শায়েস্তা খানের শাসনকালকে বাংলার ইতিহাসে 


সর্বাপেক্ষা শাস্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের যুগ বলা যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে_ এ 
সময়ে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল সর্বনিম্ন । তার শাসনামলে টাকায় ৮ মণ চাল 
পাওয়া যেত । ফলে বাংলার জনগণ সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতো । 


. শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের : শায়েস্তা খানের আমলে শিল্প ও ব্যবসায় 


বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি হয়। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য 
বিভিন্ন উদ্যোগ নেন। বার্নিয়ারের মতে, “বিচিত্র পণ্যসন্তার বিদেশি বণিকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।” 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৯৩ 


৬. রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠন : রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থায় শায়েস্তা খান 
কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি আইমাদার ও মদদমাশ ভোগীদের 


ফেরত দেন। তিনি শিল্পী, ব্যবসায়ী ও আগস্তুকদের ওপর ঘাট শুল্ক রহিত 
করেন। হাসিল ও আনকুরা প্রথাও রহিত করা হয়। 


সফল হন। তাঁর নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করতে. ইউরোপীয়রা তাকে যথেষ্ট 
সাহায্য করেছিল। ফলে দক্ষ নৌবাহিনীর মাধ্যমে; তিনি,রিভিন্ন বিজয় অভিযান 
পরিচালনা করেন। রঃ 

৮. স্থাপত্য শিল্পের অগ্রগতি : স্থাপত্য শিল্পের জন্যও শায়েস্তা খানের শাসনামল 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিচিত্র সৌধমালায়» মনোরম সাজে সঙ্জিত 


মসজিদ, মুহাম্মদপুরের সাত গম্ুজ অসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। 

৯. সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন, বিচার ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ করার জন্যে তিনি 
কতকগুলো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন-_ ক. ইসলামী শরীয়ত 
অনুযায়ী ন্যায় বিচারুপ্রতিষ্ঠা করেন, খ. ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন, যোগ্য ও চরিত্রবান 
বাতিল করেন; ঘ. তিনি দরবারে একটি নির্দিষ্ট সময় প্রজাদের অভিযোগ 
শুনতেন এবং দ্রুত নিষ্পত্তি করতেন। 

উপসংহার £স্ুবাদার শায়েস্তা খান আরামপ্রিয় ও বিলাসী শাসক ছিলেন। তার শাসনকালে 

বাংলার/জনগ্রণ সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতো । তার আমলে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক 

উন্নতিজ্সাধিত হয়েছিল । তবে ব্যবসায়ীরা তার অর্থলোলুপতা ও বর্ধিত কর আদায়ের জন্য 
তাকে ভয় করতো। তথাপিও তীর মৃত্যু তাদের নিকট বেদনাদায়ক ছিল। তীর কীর্তিসমূহ 
সগৌরবে আজও তার কৃতিত্বের সাক্ষর বহন করছে। 


প্রশ্ন : ৯৭ ॥ সুবাদার শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয় ও এর ফলাফল আলোচনা কর। 
অথবা, শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয় সম্পর্কে আলোচনা কর। এর ফলাফল কী হয়েছিল? 
তন্ত্র ॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে শায়েস্তা খানের সুবাদারি একটি স্মরণীয় 
যুগ। মীরজুমলার মৃত্যুর পর মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার 
সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশ তাঁর সুবাদারির 
অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট তাকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান। ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে 
শায়েস্তা খান দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। শায়েস্তা খান 
অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত সুবাদারি শাসন পরিচালনা 
করেন। সুবাদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করে দুর্ধর্ষ মগ জলসদ্যুদের ঘাটি ধ্বংস 
করেন। পূর্ববঙ্গের দ্বীপ অঞ্চলগুলোকে আতন্কমুক্ত করাই শায়েস্তা খানের সুবাদারি 
আমলের সর্ববৃহৎ কীর্তি । 


২৯৪ _____ শ্ালজ্নতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


শায়েস্তা খানের পূর্বে চট্টগ্রামের অবস্থা : ১৫৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুলতানদের কাছ 
থেকে আরাকানের বর্মী রাজা চট্টগ্রাম দখল করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালে 
মুঘল সৈন্যগণ ফেনী নদীর তীর পর্যন্ত অধিকার করেন। তখন থেকে ফেনী নদীই 
বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা বলে গণ্য হতো। কিন্তু মুঘলদের নৌবাহিনীর দুর্বলতার 
সুযোগে পর্তুগীজ হানাদাররা আরাকানে ঘাঁটি স্থাপন করে। আরাকান রাজ্যের 
যোগসাজশে ও পর্তুগীজদের জলদস্যুতার ফলে দক্ষিণ বাংলার গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র 

নদের মোহনার নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকদের কোনো শান্তি ছিল না। ১৬১৭ 

খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা পর্তুগীজ হানাদারদের কাছ থেকে সন্দীপ,জয় করতে 

বন হা খেলেই ওর আরাকানের চাননি চাকুরি উরে 
নিয়মিতভাবে লুটতরাজ করতো । 

2 সুবাদার শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয় 

মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খানকে চট্টগ্রাম বিজয়ে অনেক জুডিঘান করতে হয়েছে। 

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. অভিযানের প্রস্তুতি : আরাকান, মগ ও রী জলদস্যুদের অরাজকতার 
অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুগ্িকার্ণপালন করেন বাংলার সুবাদার 
শায়েস্তা খান। তবে আরাকানি জলদস্যুদের দমন করা খুব সহজ ছিল না। 
কারণ আরাকানিরা দীর্ঘকাল একটানা জয়ের গর্বে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং 
নিজেদেরকে এ অঞ্চলের এসর্বের্বা' মনে করে। বিশেষত তাদের কামান ছিল 
অসংখ্য, রণতরীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর । বাংলার নৌবহর এবং শাহজাদা সুজার 
দুর্বলতার সুযোগে মগ' জলদস্যুরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাছাড়া মীরজুমলার 
অহোমরাজ্যে আক্রমঘের সময় বহু রণতরী ধ্বংস হয়। কিন্তু সীমাহীন ধৈর্য 
এবং সংকল্লের দৃঢ়তার বলে শায়েস্তা খান সকল বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম 
হন। এক বছরের সামান্য সময়ের মধ্যে তিনি একটি নতুন নৌবহর, সুদক্ষ 
একদল নৌ-সেনা এবং অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র সংগ্রহ করতে 
সমর্থ 'হন। ঢাকার তাতিবাজার অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে রণতরী নির্মিত হয়। 
হুগলি, যশোর, চিলমারি, করিবাড়ি এবং বালেশ্বর থেকে আরো অনেক নৌযান 
সংগৃহীত হয়। নৌবহর পরিচালনার জন্য সুদক্ষ নাবিক, নৌ-সেনাপতি এবং 
নৌ-সেনা সংগ্রহ করা হয়। ফলে অল্পদিনের মধ্যে সমরান্ত্রে সজ্জিত তার সুদক্ষ 
নৌবাহিনী এ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। 

২. চট্টগ্রাম আক্রমণ : শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম আক্রমণ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত 
পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেন_ 

ক. চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা : ফিরিঙ্গীরা মুঘল পক্ষে যোগদানের ফলেই মুঘলদের 
চট্টগ্রাম বিজয়ের পথ সুগম হয়। ফিরিঙ্গীরা চট্টগ্রাম ত্যাগ করার ফলে 
আরাকানিরা সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং আরাকান থেকে আরো নতুন সৈন্য 
আনয়নের পূর্বেই অবিলম্বে চট্টগ্রাম আক্রমণ করার জন্য ফিরিঙ্গী সর্দার 
শায়েস্তা খানকে পরামর্শ দেয়। তাই ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর ৬,৫০০ 
সৈন্যের একটি দল সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খানের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অভিমুখে 
যাত্রা করে। শায়েস্তা খানের এ অভিযানে বিভিন্ন প্রকারের ২৮৮টি রণতরী 


জঃ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৯৫ 


ই রা রা রোগ তের 
এবং সম্মিলিত নৌবহরের সম্মুখভাগের আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তারা 
পালন করতে সম্মত হয়। অভিযানের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৈন্যদল স্থলপথ 
এবং নৌবহর নদীপথে চট্টগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হয়। মুঘল ও পর্তুগীজ 
বাহিনীর সম্মিলিত অগ্রগতি শুরু হয় নোয়াখালী থেকে । ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ 
জানুয়ারি জগদিয়ার নিকটে ফেনী নদী অতিক্রম করে শায়েস্তা খানের বাহিনী 
রে রাইসা লারা 
অগ্রগামী সৈন্যদের পরিচালনার দায়িতু গ্রহণ করেন সেনাপতিফঁরহাদ খান 
ইতোমধ্যে নৌবাহিনী চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী বৃমিাহীদ খানের 
বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে(অতিকষ্টে পথ তৈরি 
করে চট্টগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হয় । 

খ. আরাকানিদের সাথে সংঘর্ষ : ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি উভয় পক্ষের 
মধ্যে প্রথম নৌযুদ্ধ শুরু হয়। কুমিরা/ফড়ি” থেকে বেরিয়ে কাঁঠালিয়া 
খালের মোহনায় উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষে মগদের নৌবহরের একটি অংশকে মুঘল 
নৌ সেনাপতি ইবনে হোসেন আক্রমণ করেন। মুঘল সেনা বাহিনীর 
সম্মুখভাগে অবস্থিত ফিরিঙগীদের প্রচণ্ড আক্রমণে যুদ্ধের ফলাফল সুনির্ধারিত 
হয়ে যায়। ফিরিঙ্গীদের, আক্রমণে অনন্যোপায় হয়ে মগ সৈন্যরা তাদের 
ঘরাব অর্থাৎ কামানের, সুসজ্জিত বড় বড় রণতরী থেকে পলায়ন করতে 
থাকে । মগ জলদস্যুদের” পরিত্যক্ত রণতরীগুলো মুঘল সৈন্যদের হস্তগত 
হয়। কিন্তু হুরলা ফাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মগদের খুলু ও ধুম নামে বড় 
বড় নৌকাগুলো মুঘল রণতরীর গতিরোধ করে প্রতিরোধ করতে থাকে । 
সারা রাত মগদের নৌবহরের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে পরের দিন অর্থাৎ ২৪ 
জানুয়ারিংমুঘল সৈন্যরা তাদের আক্রমণ পরিচালনা করে । মুঘলদের বড় 
বড় গুভারী নৌযানগুলো পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করে মগদের জাহাজের 

* (ওপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে এবং দ্রুতগামী অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট 
নৌযানগুলো এ আক্রমণের সময় মুখ্য ভূমিকা পালন করে । মুঘলদের 
রণতরীর সংখ্যা বেশি থাকায় রণভঙ্গ দিয়ে মগ সৈন্যরা কর্ণফুলী নদীতে 
আশ্রয় নেয় এবং আত্মরক্ষার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর এবং কর্ণফুলী নদীর 
মধ্যস্থিত একটি দ্বীপের মধ্যবর্তী জায়গায় তাদের পুনর্বিন্যাস করে। এ 
সময় নদীর অপর তীরে অবস্থিত বাশের ছাউনির আড়াল থেকে গোলন্দাজ 
ও বন্দুকধারী মগ সৈন্যরা মুঘল নৌবহরের ওপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। 
ইবনে হোসেন একদল সৈন্য নিয়ে নদী তীরে অবতরণ করেন এবং বাশের 
ছাউনিগুলোর ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করেন। মুঘল নৌবাহিনীও নৌপথে 
অগ্রসর হয়ে মগ নৌবহরের ওপর তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করে । উভয় 
পক্ষের মধ্যে স্থল ও জলপথে ভীষণ যুদ্ধ চলতে থাকে । এ যুদ্ধে মুঘল 
বাহিনীর ফিরিঙ্গী সেনাদল এবং মনোয়ার খান নামক বাংলার একজন 
জমিদার বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। যুদ্ধের সময় বিধ্বস্ত হটে কায়কটি 
আরাকানি রণতরী নিমজ্জিত হয় এবং ১৩৫টি রণতরী মুঘলদের অধিকৃত 
হয়। তাছাড়া দুই হাজার মগ মুঘলদের হাতে বন্দি হয় । 


৩. সন্থ্বীপ জয় : নৌকাযোগে চট্টগ্রাম থেকে দুই ঘণ্টা পথের দূরত্বে অবস্থিত 
সন্দীপ জয় করা শায়েস্তা খানের বিজয় অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ ছিল। 
ইতোমধ্যে মুঘল সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সেনাপতি দিলওয়ার খান সন্দ্বীপে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল নৌ-সেনাপতি ইবনে 
হোসেনের নেতৃত্বে এক নৌবাহিনী ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে দিলওয়ার খানকে 
পরাজিত করে সন্দীপ জয় করেন। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীদের সাথে গোপনে 
স্শলাপরামর্শ করে শায়েস্তা খান তাদেরকে আরাকানিদের পক্ষ থেকে নিজেদের 
পক্ষে আনতে সক্ষম হন। ফিরিঙ্গীদের থেকে আরাকানিদের বিচ্ছিন্ন করা ছিল 
এ সামরিক অভিযানে মুঘলদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ। তবে শায়েস্তা খানের 
সৌভাগ্য যে,'এ অভিযানের কিছুদিন পূর্বে চট্টগ্রাম মগ শাস্‌রু গ্ররং সেখানকার 
বাসিন্দা ফিরিঙ্গীদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। ফলে চট্টগ্রামের সব ফিরিঙ্গী 
সপরিবারে গোপনে সেখান থেকে পলায়ন করে ১৬৬৮: খিষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে নোয়াখালীর মুঘল শাসকের নিকট আশ্রয়গনেনণ শায়েস্তা খান ফিরিঙ্গী 
সর্দারকে এককালীন দুই হাজার টাকা পুরস্কার প্ররং মাসিক পাচশ টাকা করে 
সম্মানি ভাতা বরাদ্দ করেন। ফিরিঙ্গীদের অনেকেই এ সময় মুঘল বাহিনীতে 
যোগদান করার সুযোগ পায়। 

৪, চট্টগ্রাম জয় : নৈশ বিশ্রামের জন্যরিজয়ী মুঘল সৈন্যগণ শহর থেকে কিছু দূরে 
আশ্রয় নেয়। পরের দিন তারা চট্টম্রামপদুর্গ অবরোধ করে অব্যাহতভাবে গোলাবর্ষণ 
করতে থাকে । আরাকানি নৌরাহিনী ধ্বংস হওয়ায় তারা দুর্বল হয়ে পড়লেও মগ 
সৈন্যরা বীরত্বের সাথে দুর্গ রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু পরের দিন দুর্গ 
রক্ষা অসম্ভব বিবেচনা, করে তারা ইবনে হোসেনের নিকট আত্মসমর্পণ করে। 
ইতোমধ্যে মনোয়ার খানের অনুচরবর্গ লুষ্ঠনের লোভে দুর্গে প্রবেশ করে 
এবং শহরের (বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ করে। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি 
সামরিক অভিযানের সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খান স্থলপথে সেনাবাহিনীসহ চট্টগ্রাম 
এসে উপস্থিত হন এবং বিজয় গৌরবে দুর্গে প্রবেশ করেন। কিন্তু সেখানে তখন 
মূল্যবান৷ আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না; শুধু তিনটি হাতি, ১০২টি পিতল ও লোহার 
কামান এবং অনেকগুলো গোলা-বারুদ ছিল । 

৩ সুবাদার শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ের ফলাফল : মুঘল সুবাদার' শায়েস্তা খান 

কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ বিজয়ের ফলে দুর্ধর্ষ মগদের 

অত্যাচার থেকে দক্ষিণ বাংলার জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে এবং এ অঞ্চলে 
শাসন-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এ জয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হলো হাজার 
হালা এদিনের সাধক নেক রা তারা সরান নলের দাবা যন 
হয়ে দাসতের করছিল। চট্টগ্রাম দুর্গের পতনের পর একজন মুঘল 
ফৌজদার সেখানে নিযুক্ত হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি সম্রাট 
আওরঙ্জজেবের ইচ্ছানুসারে চট্টগ্রামের নতুন নামকরণ করেন ইসলামাবাদ । 
উপসংহার : সুবাদার শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় “বাংলার ইতিহাসে একটি 
গুরুতৃপূর্ণ ঘটনা । দুর্দমনীয় ও দুর্ধর্ষ মগ ফিরিঙ্গীদের দমনে কয়েকটি অভিযান ব্যর্থ 
হওয়াব পণ; সুবাদার শায়েস্তা খান দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং চট্টগ্রাম মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সে সময় থেকে চট্টগ্রাম বাংলা সুবার 
অংশ হিট বে শাসিত হয়। 
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ঞ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২৯৭ 


1 নবাবি আমলে বাংলা 


জব: : ৯৮॥।মুর্শিদকূলী খানের রাজস্ব সংস্কার আলোচনা কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারসমূহ আলোকপাত কর।[ফা. স্নাতক প. ২০১৫] 
অথবা, মুশিদকূলী খানের রাজস্ব প্রশাসনের একটি বিবরণ দাও। ফা. স্নাতক প. ২০১২ 
অথবা, মুশিদকুলী খানের রাজস্বব্যবস্থা আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প, ২০০৯] 
অথবা, বাংলার সুবাদার মুশিদকুলী খানের রাজস্বব্যবস্থা পর্যালোচনার অতঃপর 
তার রাজস্ব সংস্কারের ফলাফল বণনা কর। 
অথবা, বাংলার সুবাদার মুশি লী খানের রাজস্বব্যবস্থার বৈশিষ্টুলো বর্ণনা কর। 
উতর ॥ উপস্থাপনা : বাংলায় নবাবি আমলের সূচনাকারী শাসকাহিসেবে মুর্শিদকুলী 
খানের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে দিল্লির আত্মকলহে 
জর্জরিত দুর্বল শাসনামলে তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। দিল্লির দুর্বলতার 
সুযোগে তিনি প্রায় স্বাধীনভাবেই বাংলা শাসন করতে থাকেন। তার শাসনামলে 
বাংলার ইতিহাসে এক নব অধ্যায় সূচিত হয়|, তিনি বংশানুক্রমিক নবাবি শাসনের 
সূত্রপাত ঘটান। মুর্শিদকূলী খান বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার 
সাধন করে কীর্তিমান শাসক হিসেবে অমরত লাভ করেন। 

৩ মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ষংক্কার/রাজম্বব্যবস্থা 

১৭০১ খ্রিষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলী খান বাংলার দিওয়ান হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। 

১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট৷ম্নাসে তিনি বাংলার সুবাদারি লাভ করেন। মুর্শিদকুলী খান 

কর্তৃক গৃহীত সুষ্ঠু$ও সুশৃঙ্খল রাজস্ব নীতি বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে 

থাকবে। নিম্নে তীর প্রবর্তিত রাজন্বব্যবস্থা আলোচনা করা হলো- 

১. জায়গির স্থানান্তর : মুঘলরা বাংলায় অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে বঙ্গ প্রদেশে 
সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বেতনের পরিবর্তে জায়গির 
হিসেবে ভূ-সম্পত্তিও প্রদান করা হতো। জায়গিরদাররা সরকারকে রাজস্ব 
দিতেন না। ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হতো। 
মুর্শিদকূলী খান রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্মাটের সমৃদ্ধিশালী বঙ্গ প্রদেশ থেকে 
বহুসংখ্যক জায়গির অনুন্নত ও অনুর্বর বিহার প্রদেশে স্থানান্তর করেন। ফলে 
জায়গিরসমূহ পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হলো। এসব সরকারি ভূমি থেকে প্রচুর 
রাজস্ব আয় হতে থাকে, রাজকোষের আয় বেড়ে যায় । প্রথম বছরেই তিনি এক 
কোটি টাকা রাজকোষে পাঠাতে সক্ষম হন। 

২. ভূমি জরিপ প্রথা প্রবর্তন : রাজস্ব ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার পরিকল্পনায় মুর্শিদকুলী 
খান রাষ্ট্রের ভূমি জরিপ প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি বিস্তারিত ভূমি জরিপের 
মাধ্যমে নতুন একটি রাজস্ব শুল্ক প্রথা প্রবর্তন করেন। তার ভূমি জরিপ প্রথা 
প্রসঙ্গে “তারিখ-ই বাংলার" রচয়িতা মুহাম্মদ সলিমুল্লাহ বলেন, “জমির পরিমাণ 
সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য তিনি খাজনা আদায়কারী বা আলিমদেরকে জমি 
জরিপ করার নির্দেশ দেন।” এভাবে তিনি শুল্ক ব্যবস্থাকে সুসংহত করেন। 
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৩. রাজস্ব কর্মচারী পরিবর্তন : রাজস্ব বিভাগে পূর্বে অধিকাংশ কর্মচারী-কর্মকর্তা 
ছিল ডাকসাইটে মুসলমান! তারা রাজস্ব আত্মসাৎ করতো । নবাব মুর্শিদকূলী 
খান এসব অসৎ কর্মচারীদের পরিবর্তন করে হিন্দুদেরকে প্রাধান্য দিয়ে 
তাদেরকে রাজস্ব বিভাগে নিয়োগ দান করেন। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক 
সলিমুল্লাহ জানান, “মুর্শিদকূলী খান বাঙালি হিন্দু ছাড়া কাউকে রাজস্ব 
আদায়ের দায়িতে নিযুক্ত করতেন না। তার চিন্তা-চেতনা ও ধারণা হলো 
তাদের নিকট থেকে সঠিক পাওনা আদায় করা সহজ ছিল ।” 

8. চাকলা গঠন : রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য মুর্শিদকুলী খান সমগ্র 
বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। তার এ রাজস্ব ব্যবস্থা ‘মালে জমিনী' 
নামে পরিচিত। প্রতি চাকলায় তিনি একজন করে আমিল নিয়োগ করেন, স্বীয় 
এলাকার রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি দায়ী থাকতেন! পুঁচিশটি এলাকা খাস 
হিসেবে রেখে সেগুলোকে ইজারাদারদের তত্বাবধানে রাখা হয়। চাকলা গঠনের 
ফলে রাজা টোডরমলের সময়ে গঠিত ৩৪টি সরকারের বিলুপ্তি ঘটে। 
মুর্শিদকূলী খান প্রতি চাকলার জন্য ১৪২১৮৮,১২৬ টাকা হারে রাজস্ব 
নির্ধারণ করেন। 

৫. স্বহন্তে রাজস্ব আদায় : নবাব মুর্শিদিকুলী খান, কেবল রাজস্বব্যবস্থার সংস্কার 
সাধন করেই সন্তুষ্ট হননি;এবরংটরাজস্ব আদায়ের দায়িতৃ সম্পূর্ণরূপে স্বহস্তে 
গ্রহণ করেন। এ ছাড়া সুরুল:ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি, আন্তরিকভাবে অর্থনীতি 
নিয়ন্ত্রণ এবং খেলাপকারীর ওপর কঠোরতা আরোপ করে রাজস্ব বৃদ্ধিতে তিনি 
বিশেষ ভূমিকা পালন্করেছিলেন। 

৬. রাজস্ব আদায়েংকঠোরতা অবলম্বন : মুর্শিদকুলী খান ছিলেন রাজস্ব আদায়ের 
ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ৷ এতিহাসিক সলিমুল্লাহ বিবরণীতে জানা যায়, তিনি 
মাসের শেষ দিনে খালসা, জায়গির ও অন্যান্য বিভাগ হতে পাওনা টাকা 
বলপ্রয়োগে আদায় করতেন । রাজস্ব প্রদানে অনিচ্ছুক কর্মচারী বা জমিদারদের 
ওপর, নির্মমভাবে শান্তির বিধান দিতেন। প্রয়োজনে তাদেরকে বন্দিশালায় 
আটক রেখে বিভিন্ন কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো । “বৈকুষ্ঠ' নামে তিনি 
একটা গর্ত খনন করেন, যার মধ্যে মল-মুত্রসহ পচা দুর্গঙ্ধময় সামগ্রী ভরে 
রাখা হতো। রাজস্ব প্রদানে অনিচ্ছকদেরকে এই বৈকুষ্ঠের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা 
হতো। জমিদার ও আমিলগণ বৈকুষ্ঠের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতেন! 

৭. রাজস্ব আদায়ের সু পদ্ধতি : মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব আদায়ের জন্য সহজতম 
পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। জমিদার বা তালুকদারগণ তাদের নির্ধারিত রাজস্ব ১২ 
কিস্তিতে প্রদান করতে পারতো । উড়িষ্যার রাজস্ব হিসেবে খাদ্যশস্য গ্রহণ করা 
- হতো। তিনি সরাসরি প্রতিনিধির মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন বলে 
জমিদাররা অতীতে যে পরিমাণ টাকা লাভ করতেন, তার অনেকটা বেঁচে 
যেতো। গ্রাডস্টইন বলেন, “নতুন দিওয়ানের (মুর্শিদকূলী খান) বিজ্ঞ 
ব্যবস্থাপনা অতিসম্তর বাংলাকে সমৃদ্ধির উচ্চ পর্যায়ে এগিয়ে দেয় ।” 

৮. হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ : মুর্শিদকুলী বান রাজস্বের আয় ও ব্যয়ের সঠিক 
হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 'রিয়াজ-উস 
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সালাতিন' এর লেখকের মতে, হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণের জন্য দুটি স্বাধীন 
পদ্ধতি রক্ষা করা হতো। গ্রাম পাটোয়ারীরা একদফা হিসাব এবং “বিতিকাজ' 
বা হিসাব রক্ষকেরা আরেক দফা হিসাব রক্ষা করতেন। উভয়ের সমন্বিত 
হিসাব সংরক্ষণের ফলে তার রাজস্ব ব্যবস্থা ক্রমা্য়ে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে 
উপনীত হয়। 

বাণিজ্যিক শুক্ক : ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের পাশাপাশি তিনি সুষ্ঠু বাণিজ্য শুদ্ধ 


“আরোপ করেন। তার আমলে “ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি’ বাংলায়, বিনাশুন্কে 


বাণিজ্য করার অনুমতি পেয়েছিল। মুর্শিদকুলী খান তা পরিবর্তন/কুরে প্রচলিত 
হারে শুস্ক আদায়ের ব্যবস্থা করেন । ফলে প্রচুর রাজস্ব সংগৃহীত হয়, 


2 মুর্শিদকূলী খানের রাজস্ব সংস্কারের ফলাফল 
মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার নানাদিক দিয়ে বাংলায় গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন আনে। 
নিয়ে এই সংস্কারের প্রধান ফলাফল তুলে ধরা হলো-- 


১, 


দ্বৈত শাসনের অবসান : নবাব মুর্শিদকুলী খানের, রাজস্ব ব্যবস্থায় বাংলায় দ্বৈত 
শাসনের অবসান ঘটে তার পূর্বেকার ,সুবাদাররা বাংলা থেকে বদলি হবার 
পূর্বে বিভিন্ন অসৎ উপায়ে জনগণের নিকট থেকে টাকা-কড়ি সংগ্রহ করতেন। 
পাশাপাশি রাজানুগত দিওয়ান কড়ায়১গণ্ডায় রাজস্ব আদায় করার জন্য সচেষ্ট 
হতেন। ফলে প্রজারা দ্বৈত/শাস্ন ও শোষণের শিকারে পরিণত হতো। 
মুর্শিদিকূলী খান এককভারোন্রাজন্ব ও শাসনভার গ্রহণ করে জনগণকে স্বৈর দ্বৈত 
শাসন শোষণ হতে মুক্তি দান করেন। 


. রাজস্বের উন্নৃতি $/রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের ফলে বাংলার রাজস্ব আদায়ে প্রভূত 


উন্নতি সাধিত-হুয়) যেখানে পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে রাজস্ব ঘাটতি হতো, 
সেখানে মুর্লিদকুলী খানের আমলে ঘাটতি দূর হয়ে টাকা উদৃত্ত থাকতো । 


, বে-আঁইনী'কর বাতিল : মুর্শিদকুলী খান সকল প্রকার বে-আইনী কর বাতিল 


ঘোষণা করেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিন্ম্র। তিনি কখনো 
অবৈধ বা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতেন না। পূর্ব-বঙ্গে সমস্ত জমিদারকে 
তিনি রাজস্ব বিভাগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফলে তাদের দেয় খাজনার 
পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় । রাজস্ব আয় অতীতের সীমা ছাড়িয়ে যায়। 


. নতুন জমিদার শ্রেণির উদ্ভব : মুর্শিদকূলী খানের রাজস্ব নীতির ফলে 


অনেক পুরাতন জমিদার বিশেষত মুসলিম জমিদার গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যায়। 
অন্যদিকে আমীর বা ইজারাদার সৃষ্টি করে তিনি নতুন ধরনের জমিদার শ্রেণির 
উদ্ভব করেন। 


. হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব : মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে বিভিন্ন রাজকর্মচারী 


হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের আগমন ঘটতো। কিন্তু আওরঙ্গজেবের 
মৃত্যুর পর দিল্লিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে 
মুর্শিদকুলী খান বাঙালি হিন্দুদেরকে বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োগ করতেন। 
ফলে বাংলার মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের মধ্য থেকে এক সমস্রান্ত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণির উদ্ভব ঘটে । 


৩০০ __ শাল জাৰ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


রি -বাণিজ্যের প্রসার : পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে অবৈধ শুক্ক আদায় ও উৎপাদনের ফলে A 
বিষ সৃষ্টি হয় মুর্শিদকুলী খান সেসব নির্যাতনযুলক আইন বাতিল করে সৃষ্ট 
বাণিজ্য শুন্ধ আরোপ করেন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে আন্তরিক হন। 
ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যেরপ্রভৃত প্রসার ও উন্নতি ঘটে। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ক্রটির উধ্বে না থাকলেও 
দারা 
জিরার নিন বালতি তারার পরত 
করেন। পরবর্তীকালে লর্ড কর্নওয়ালিশ মুর্শিদকূলী খানের রাজস্ব সংস্কারে তার চিরস্থায়ী 
ন্দোবস্তের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সার্বিক বিচার বিশ্লেষণে বলা যায়, তার 


রাজস্ব সংস্কার ছিল সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কার 
আথ: : ৯৯ ॥ বাংলার সুবাদার মুরশি খানে কৃতি ৰ কর EEE 
অথবা, বাংলার সুবাদার খানের শাসনকাল ' 

অথবা, রাজস্ব সংস্কার কুশলী খুনে পদ্ধতি আলোচনা কর। 
উতল॥ : অষ্টম শতাব্দীর প্রথমদিকে ১৭১৭ সালে দিল্লির দুর্বল 
শাসনামতো খান বাংলার সুরাদার নিযুক্ত হন। তার সুবাদারি আমলে 


বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জুল অধ্যা সূচিত হয়। বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খান 
যে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল রাজস্ব পদ্ধতি প্রবর্তন করেন সেটাই বাংলার ইতিহাসে তাকে 
অমরতৃ দান করেছে। পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনামলেও তার রাজস্ব 
গৃহীত হয়। তিনি রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে বাংলার অর্থনীতি ৬ 
প্রতিষ্ঠিত করেন । তার/আমলেই বাংলায় স্বাধীন নবাবি আমল শুরু হয় এবং তিনিই 
বাংলার স্বাধীন নবাবিংশাসনের প্রতিষ্ঠাতা । 
খানের পরিচয় : মুর্শিদকুলী খান দাক্ষিণাত্যের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
জনাগথহগ করেন বলে ইতিহাসসূত্রে জানা যায়। পরিস্থিতির আলোকে 
বাল্যকাঝোতাকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয় । তৎকালে শায়েস্তা খানের 
দিওয়ানবহাজী শাফী তাকে ক্রয় করে উচ্চশিক্ষার জন্যে পারস্যে নিয়ে যান এবং 


লে সত্যক আ্রাজ্যের 'দিওয়ান-ই তান' নিযুক্ত হন। হাজী শাফী 
সপ ৬, করলে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলী খানকে 
স্মাট করেন। রাজস্ব প্রশাসনে তার দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে 
তাকে “করতলব খান’ উপাধিতে ভুষিত করেন। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী 
কে বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করে প্রেরণ করা হয়। 


বাংলার সুবাদার মুর্শিদকূলী খানের কৃতিতু 
Jবিড়ম্বিত জীবন শুরু করেও মুর্শিদকুলী খান স্বীয় 
মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার ফলে বাংলার ইতিহাসে অসাধারণ স্বাক্ষর রেখে 
যেতে সক্ষম হয়েছেন। দিওয়ান, সুবাদার এবং নবাব ৰ 
অবিস্মরণীয়। বিশেষ করে রাজস্ব সংস্কারে তার অবদান সবার ওপরে। নিয়ে 
মুৰ্শিদকুলী খানের কৃতিতৃ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো- 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র _ চা ৩০১ 


১. দিওয়ান হিসেবে মুর্শিদকুলী খানের কৃতিত : মুর্শিদকুলী খান প্রথমে 
হায়দরাবাদের দিওয়ান ছিলেন। তার কর্ম-কুশলতায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর 
তাকে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ নভেম্বর বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করে পাঠান। এক 
করা হয়। মেদিনীপুর ও বর্ধমানের ফৌজদারিত্ব এবং উড়িষ্যার দিওয়ানিতৃও 
তাকেই অর্পণ করা হয়। তিনি এসব দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতা ও ন্যায় 


আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড/সুচারুভাবেই পালন 

করেন। বাংলার সুবাদারি লাভ করার পর থেকে আমৃত্যু /তিন্রিঞএ পদে অধিষ্ঠিত 

ছিলেন। আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর থেকে দুর্বল শাসকদের বৈরীতার কারণে 
মুঘল আধিপত্য শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে বাংলায় স্থাধীন জবাবি আমল সূচিত হয়। 
আর এর সূচনা করেন সুবাদার মুর্শিদকুলী খান। 

৩. রাজস্ব সংস্কার : মুর্শিদকুলী খানের আমলেএবাছার রাজস্ব কর্মকাণ্ড ছিল অত্যন্ত 
নিম্নমানের এবং দুর্নীতিপরায়ণ। ফলে তিনিংরাজস্ব সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেন। আর এ বিপ্রবী সংস্কারের মাধ্যমেই তিনি বাংলার ইতিহাসে অমর 
হয়ে রয়েছেন। নিয়ে তার রাজস্ব সংস্কারের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো- 

ক. ইজারাদার নিয়োগ পদ্ধতি; মুর্শিদকুলী খান জায়গির পদ্ধতি পরিবর্তন 
সাধন করে দুর্নীতিবাজ জমিদারদের কবল থেকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা 
ছিনিয়ে নিয়ে ইজারাদারদের হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি মুঘল কর্মচারীদের 
সমস্ত জায়গির্পঃসরকারি খাস জমিতে পরিণত করেন। ইজারাদার নিয়োগ 
ক্ষেত্রে তিনিজর্বদা হিন্দুদের প্রাধান্য দিতেন। মুর্শিদকুলী খানের ধারণা 
মতে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা সহজ ছিল। ইজারাদারদেরকে 
আগেই রাজস্ব আদায়ের জন্যে জামিন স্বরূপ চুক্তিপত্রে সই করতে হতো। 

খ জমি জরিপ পদ্ধতি : রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠার জন্যে মুর্শিদকুলী খান প্রদেশের সমুদয় আবাদি ও অনাবাদি 
জমিজরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি জমির উর্বরতা শক্তি 
অনুসারে রাজস্বের পরিমাণ ধার্য করেন। “তারিখ-ই বাংলার" রচয়িতা 
মুহাম্মদ সলিমুল্লাহ বলেন, “জমির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণের জন্যে 
তিনি সমস্ত খাজনা আদায়কারী বা আমিনগণকে সরাসরি নির্দেশ দেন।” 

গ. চাকলা সংগঠন : মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সমগ্র 

"_ বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি চাকলায় একজন করে 
জামিন নিযুক্ত করের । প্রতিটি চারার জন্যে নিদিষ্ট পরিমাপ।কোটাভিত্িক 
রাজস্ব ধার্য করে দেয়া হয়। 

ঘ. রাজস্ব আদায় পদ্ধতি : মু্শিদকুলী খান কোটাভিত্তিক অতি সহজ পদ্ধতিতে 
রাজস্ব আদায় করতেন। তিনি’ ইজারাদারদের ওপর নির্ধারিত রাজস্ব 
কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ দেন। ইজারাদারগণ ১২ কিস্তিতে রাজস্ব 
পরিশোধ করতে পারতেন। তবে রাজস্ব আদায় ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ 
কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিলেন। 


৩০২ নাল জনতাই ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৬. ব্যয় সংকোচন নীতি : রাজস্ব আদায় ও উন্নয়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে তিনি 
ব্যয় সংকোচন নীতিও অবলম্বন করেন । তিনি রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি 
নৈমিত্তিক খরচাদিও অনেকাংশে কমিয়ে দেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য নিয়োজিত পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী 
কমিয়ে ২০০০ অশ্বারোহী ও ৪০০০ পদাতিক সৈন্য রাখার পদ্ধতি চালু 
করেন। ফলে বাংলার রাজকোষের আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। 

চ. দ্বৈত শাসনের অবসান অবৈধ শুল্ক রহিত : মুর্শিদকুলী খান দ্বৈত শুল্ক 


ছাউনি নির্মিত হয়। কাটরা মসজিদ ও সাত গম্বুজ 
মুর্শিদকুলী খানের নামানুসারেই মুর্শিদাবাদের 

৫. পুন লাক বিলিন মমি খান দক্ষতার পরিচয় দেন। 

ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজাহিতৈষী শাসক বাংলাকে সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় 
মুঘল শাসনের আওতায় আনেন। শাসনের পতনের মুখেও 
দৃঢ় হস্তে বাংলার শাসনকার্য করেন। রাজস্ব সংস্কারসহ অন্যান্য 
জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে বাং দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে 
উপনীত হয়। ব্যবসা- প্রসার লাভ করে । তার আমলে প্রজা 
সাধারণ সুখে-শান্তিতে ৷ 

৬. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা : খান বাংলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কল্পে বিভিন্ন 
পদক্ষেপ গ্রহণ চাপের মুখেও তিনি উত্তরাধিকারী যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
না করে তার এলাকায় শাস্তি- বজায় রাখেন। তিনি রায়তদের 
স্বার্থ [কটি নতুন জমি কাজ সমাধা করে রাজস্ব ব্যবস্থা 
পুনঃ । তিনি সুবার রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সুবা বাংলার সার্বিক উন্নতি 
ও পথ সুগম করেন। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দিনে দেওয়ান 

ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ বিগ্রহ আর সার্বিক ব্যয় সংকুলান এবং 

রাজধানী দিল্লির বিলাস বহুল রাজপরিবারের ভরণপোষণ প্রভৃতির 

জন্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলীর ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, ছিলেন । 
তিনি রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি সমূলে উচ্ছেদ করেন। 

৭. শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ : খানের আমলে বাংলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল । দুনিয়া জুড়ে পারস্য ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
এক অন্যতম গীঠস্থান। পারস্য থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞানলন্ধ পণ্তিতগণ বাংলায় আগমন 
করেন এবং বাংলার শিক্ষা ও সং. ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সাধন ছিল 
ুরশিদকুলীর বিদ্যানুরাগ ও বিদ্বানের প্রতি অবুষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে স্বতঃন্কুর্তভাবে বলা যায়, বাংলার 

ইতিহাসে অন্যতম সংস্কারক ও দক্ষ শাসক ছিলেন মুর্শিদকুলী খান। স্বীয় দক্ষতা ও 
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বাংলার ইতিহাসে তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩০৩ 


প্রশ্ন : ১০০ ॥ বাংলায় নবাবি সালতানাত কায়েমে মুর্শিদকুলী খানের ভূমিকা 
আলোচনা কর। 

অথবা, দেওয়ান ও সুবাদার হিসেবে মুশিদকুলী খানের কৃতিতৃ বর্ণনা কর। 

অথবা, বাংলার সুবাদার মুশিদকুলী খানের পরিচয় ও কর্মকাণ্ড তুলে ধর। | 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : সি 
দূরদৃর্শী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ দক্ষ শাসক হিসেবে সুবিদিত। তিনি হতে 
জর দার জান তির লো পলো | তাঁর 
কর্তব্য জ্ঞান ও তীক্ষ বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে মুঘল স্মাট বাংলার 
দিওয়ান নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ ঈসায়ী দিকে যখন 
দিল্লির অকর্মণ্য বিলাসী মদমত্ত দুর্বলতা ও আত্মকলহে চরম দুর্দশায় 
উপনীত হয় তখন দুর্যোগপূর্ণ ঘুণেধরা অবক্ষয়কে & জন্যে মুর্শিদকুলী খান 
বাংলার সুবাদার বা নবাব নিযুক্ত হন। এ বাংলার সুবাদাররা প্রায় 
স্বাধীনভাবেই কাজ করতে থাকেন। বাংলায়, এখান থেকেই শুরু হয়। 
তখনো বাংলা থেকে কেন্দ্র তথা দরবারে রাজস্ব পাঠানো হতো এবং 


যান। পারস্যে মুহাম্মদ হাদী পারস্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে 
করেন। ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে শফী ইস্পাহানীর ইন্তেকালের পর 
বেরার প্রদেশের দিওয়ান আলহাজ্জ আবদুল্লাহ খোরাসানীর 
গ্রহণ করেন। খোরাসানীর অধীনে নিযুক্ত থেকে মুহাম্মদ হাদী 
দিওয়ান সংক্রান্ত ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। সর্বত্র তার 
সুখ্যাতি ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়লে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি এতে আকৃষ্ট 
হয়। ফলে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে হায়দরাবাদের দিওয়ান নিযুক্ত করেন। 
১. সুবাদার পদে নিযুক্তি : ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান উড়িষ্যার নায়েব 
সুবাদার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং পরের বছর পূর্ণ সুবাদারের দায়িত প্রাপ্ত 
হন। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উক্ত পদসহ বিহারের দিওয়ান নিযুক্ত হন। ১৭০৪ 
খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি একটি প্রদেশের সুবাদার (উড়িষ্যার), ৩টি প্রদেশের 
(বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার) দিওয়ান এবং ৫টি জেলার ফৌজদারের পদ 
অলঙ্কৃত করেন। এ সকল দায়িত্ৃপূর্ণ পদে নিয়োগ থেকে তার যোগ্যতা সম্বন্ধে 
সম্যক ধারণা করা যায়। দিওয়ান ছিলেন রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা এবং 
তার কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি একমাত্র সম্রাটের নিকট জবাবদিহি করতেন । 
দেওয়ানের ওপর সুবাদারের কোনোরূপ কর্তৃত ছিল না। 


৩০৪ ধাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


২. মুর্শিদকুলী খানের স্বাধীনতা লাভ : মুর্শিদকুলী খান দিওয়ান পদে নিযুক্ত হয়ে 
আসলে বাংলার সুবাদার আজিমউদ্দিন ও অপরাপর রাজ কর্মচারীদের সাথে তার 
দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। বস্তুত সম্রাটের অনুগ্রহ ও সমর্থনপুষ্ট মুর্শিদকুলী খান বাংলার 
অন্যান্য সমসাময়িক মুঘল রাজ কর্মচারীদের প্রতিহিংসার কারণ হয়ে ওঠেন। 
ফলে সুবাদার ও মুঘল কর্মচারীদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে মুর্শিদকূলী খান স্মাট 
আওরঙ্গজেবের নিকট চাকরি থেকে ইস্তফা পত্র প্রদান করেন। কিন্তু তার প্রতি 
সম্রাটের অনুগ্রহ ও সহানুভূতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ 
আওরঙ্গজেবের শেষ জীবনে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের ফলে বালাই 
অর্থক্লিষ্ট মুঘল রাজপরিবারের একমাত্র ভরসাস্থল। সুতরাং আওরঙ্গজেং 
সংক্রান্ত ব্যাপারে মুর্শিদকুলী খানকে ইস্তফাপত্রের বদলে সম্পূর্ণ | 

মুর sa ll লি রর বাদ বাব ছি 

খানের সাথে তার বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রায় 4 ফ 

তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন । মুর্শিদকুলী ষড়যন্ত্রের বিশদ 

বিবরণ সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন এবং তার দিওয়ানি দফতর 


নিউ ক ৮ দস লা 

দিল্লির সিংহাসনে হন। মুর্শিদকুলী খান নতুন নবাবের প্রতি আনুগত্য 
প্রদর্শন করেন। ফারুক শিয়র পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন বলে মুর্শিদকুলী 
খানকে দিওয়ান ছাড়াও বাংলার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। ১৭১৪ 
খ্রিষ্টাব্দে তাকে উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত করে ‘জাফর খান' উপাধিতে 
ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে ১৭১৭ খিষ্টান্দে মুর্শিদকুলী খানকে বাংলার সুবাদার 
পদে নিযুক্ত করা হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

৩ মুর্শিদকুলী খানের ভূমিকা/কৃতিত 

বাংলার ইতিহাসে মুর্শিদকুলী খান একটি স্মরণীয় নাম। তিনি স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা 

বলে বাংলার দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হন। স্মাটের প্রতি অগাধ আনুগত্যবোধ ছিল তার 

চরিত্রের এক মহৎ গুণ। এতিহাসিক সালিম উল্লাহ তার চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 

“শায়েস্তা খানের পর ভারতের কোনো অংশে মুর্শিদকুলী খানের ন্যায় ধর্ম প্রচারে উৎসাহী, 

নিরপেক্ষ বিচারপতি এবং গুগ্রাহী নবাব জন্মগ্রহণ করেননি ৷" 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩০৫ 


১. “মাল জামিনি' প্রথা প্রবর্তন : রাজস্ব সংস্কার মুর্শিদকুলী খানের এক অনন্য 
কৃতিত্ব । আর এ কারণেই তিনি বাংলার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে রয়েছেন। তার রাজকীয় কর্মকাণ্ডে আগমনের সমকালে বাংলার রাজন্ব 
ব্যবস্থা ছিল চরম নৈরাজ্য ও অবক্ষয়পূর্ণ। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে বাংলার 
রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে 
মুর্শিদকুলী খান দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রথমত, মুঘল কর্মচারীদের 
বুলে আখ জাতে পরি নক এস নর রক 


৩. হিন্দুদের রাজপদে নিয়োগ : মুর্শিদকুলী খানের অধীনে শাসন সংক্রান্ত শিক্ষিত বাঙ্গালি _ 
হিন্দুরা গুরুতৃপূর্ণ রাজপদে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। বাংলায় স্বাধীন রাজবংশের 

ফলে বাংলায় উত্তর ভারতীয় মুসলমান কর্মচারীদের আগমন বন্ধ হয়। 

খান এবং তার পরবর্তী নবাবদের আমলে শিক্ষিত বাঙ্গালি হিন্দুগণ রাষ্ট্রের 

পদগুলো লাভ করেন। হুসেন শাহী রাজবংশের আমলে অবশ্য ফারসি ভাষায় 
শিক্ষিত ও মুসলমান দরবারের আদব-কায়দায় অভিজ্ঞ বাঙ্গালি হিন্দুগণ “দিওয়ানা, 
'কানুনগো' প্রভৃতি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হতেন। মুর্শিদকুলী খানের অধীনে এ সকল ' 
হিন্দু কর্মচারীরা অধিকতর উন্নতি ও পদমর্যাদা লাভ করেন। 


৪. ইসলামের প্রতি : মুর্শিদকুলী খান ছিলেন একজন খাঁটি ঈমানদার 
মুসলমান । ইসলামী ‘আকিদার প্রতি তার ছিল অটল বিশ্বাস। ফজর 
থেকে যোহর পর্যন্ত তিনি পুল 


তামাদ্দুন প্রতিপালন করতেন। তিনি সতত বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তার 
অন্তঃপুরে অপরিচিতা মহিলাদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মূলত সম্রাট 
আওরঙ্গজেবের মতো মুর্শিদকুলী খানও ছিলেন ধর্মভীরু ৷ তিনি বিলাসিতাকে 
অপব্যয়-অপচয় বলে অপছন্দ করতেন। তাই তিনি সত্যিকার অর্থে ছিলেন 
একজন আদর্শবান উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী । নীতিগত ক্ষেত্রে তিনি 
ছিলেন কঠোর প্রকৃতির ৷ ন্যায়ের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন । 


৩০৬ (ন জনতাৰ ফাযিল ঘাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৫. স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা : মুর্শিদকুলী খান বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন ভারতের সর্বত্র বিপ্লব, বিদ্রোহ ও অশান্তি চলছিল, সে 
সময় বাংলাদেশ মুর্শিদকুলী খানের সুদক্ষ পরিচালনাধীনে এ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। 
হন। বাংলার এক ঘোর দুর্দিনে তিনি দিওয়ান পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাই তাকে 
বাংলার স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। ডি 

৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতির মুর্শিদকূলী খান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠাপোষক 
৯১ জিত দত সু 
আমলে পারস্য ছিল শিক্ষা সংস্কৃতির এক অন্যতম পীঠস্থান। পারথ্যু, ঘেবে 
শাযে জাদলক জালের উলামাদণ বাংলায় আগমন করে বাঃ লারা 


শাসনামল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় বাংলায় স্বাধীন নবাবি 
সালতানাত কায়েমের অগ্রপথিক। তার থেকেই এদেশের সুবাদারগণ 
স্বাধীনভাবে রাজত করতে সক্ষম হন। 

জর প্রশ্ন : ১০১ নবাব আলীবরদী খানের শাসনকাল বর্ণনা কর। 

উর লৰাব আলীবলী গালের ্ীব্ী/ও কৃতিতি আলোচনা কর। 

উন ॥ উপস্থাপনা ঈীনৈতিক ইতিহাসে বাংলার নবাব আলীবর্দী খানের 
শাসনকাল একটি মম। আঠারো শতকের মধ্যভাগে তিনি বাংলার 
রাজনীতিতে ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলার সিংহাসনে আরোহণ 
করে অনেক প্রা সির দার বামে ১৭৫৬ টিন পরি আমর কার 
পরিচালনা করেন ।'দ্ীর্ঘ ষোলো বছর নবাব আলীবর্দী খান শুধু একজন ব্যক্তিত সম্পন্ন 
অসাধারণ, অঁমিত-ত্যাজী বীরযোদ্ধাই ছিলেন না; বরং তিনি একজন সুদক্ষ শাসকও 
ছিলেন শাসনে বাংলার জনগণ অনাবিল সুখ-শান্তিতে বসবাস করতো । 
তাই তার ক বাংলার এক গৌরবময় কিতবদন্তীর যুগ বলা যায়। 


৩ নবাব আলীবদী খানের শাসনকাল/জীবনী ও কৃতিত 

বাংলার কিংবদস্তীর নায়ক নবাব আলীবদী খানের জীবনেতিহাস ছিল সত্যিকার অর্থে 

এক অভূতপূর্ব কৃতিতে পরিপূর্ণ । নিম্নে তার শাসনকাল সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো- 

১. আলীবদী খানের পরিচয় : আলীবদী খানের পূর্ব নাম ছিল মীর্জা মুহাম্মদ 
আলী। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি এবং শিয়া মতাবলমী। তার পিতা মীর্জা 


বংশোদ্ভৃত ৷ তিনি মুর্শিদকুলী খানের জামাতা সুজাউদ্দিন খানের আত্তীয়া 
ছিলেন। আজম শাহের ইন্তেকালের পর এ পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। 
তখন তারা উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার সুজাউদ্দিনের আমলে ভাগ্যান্বেষণে গমন 
করেন। সুজাউদ্দিন এ পরিবারের দুই ভাই মীর্জা মুহাম্মদ এবং মীর্জা আহমদকে 
চাকরি দেন। ১৭১৮ খ্রিষ্টাব্দে সুজাউদ্দিন মীর্জা মুহাম্মদ আলীকে রাজমহলের 
ফৌজদার নিযুক্ত করে *আলীবদী খান' উপাধিতে ভূষিত করেন । 


আঃ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩০৭ 


২. নায়েবে নাজিম পদ লাভ : ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে “আলীবদী খান" উপাধি লাভ করেন 
এবং ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খান বিহারের নায়েবে নাজিম নিযুক্ত হন। 
সুবাদার সুজাউদ্দিনের সুপারিশত্রমে সম্রাট তাকে পাচ হাজারী মসনদ প্রদান 
করেন। এ সময় বিহার প্রদেশে অশান্ত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল | 
অবাধ্য জমিদারগণ স্ম্রাটকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তাদের 
অনেকেই লুটতরাজ ও অসহযোগ আন্দোলনে ইন্ধন যোগাতো। শুধু তাই নয়, 
চকাওয়ার ও বানজারামের মতো সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ও এখানকার কোনো 
কোনো এলাকার ব্যবসায়ী ও জনগণের জীবনকে বিভিন্নভাবে করে 
তুলেছিল। আলীবর্দী খান অবাধ্য জমিদারদের কঠোর হস্তে তাদের 
খাজনা দিতে বাধ্য করেন। সনাতন' হিন্দু সম্প্রদায়কে দেশে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এভাবে দিন দিন নের প্রভাব ও 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে । 

৩. বাংলার নবাব আলীবদী খান : নবাব ইণ্তিকালের পর তীর পুত্র 
সরফরাজ খান বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হিসেবে তিনি দুর্বল 
হওয়ায় আলীবর্দী খান ও হাজী আহমদ, ষড়যন্ত্র শুরু করেন। 
সরফরাজ খান এ সংবাদ জানতে ০ কটে পড়েন। যেসব আমীর এ 
বরের বাগে জিত হিল আলীবদী খানের সঙ্গে একটা 
আপস-মীমাংসায় আসার । কিন্তু অন্যরা উভয় পক্ষকে কুমস্ত্রণা 
দিয়ে গৃহ যুদ্ধের দিকে ॥ বাংলার আকাশে বাতাসে তখন হিংস্র 
যুদ্ধের দামামা বেজে ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে সরফরাজ ও আলীবদী খানের 
মধ্যে ‘গিরিয়া' আহারে পুলা রে | যে 
সরফরাজ নিহত হলে আলীবদী খান বীরদর্পে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ 

লার উপবেশন করেন। এখানে উল্লেখ করা যায়, নবাব 


নরুপায় হয়ে সরাসরি বাংলার মসনদ দখল করেননি । 

বিজয় : গিরিয়ার যুদ্ধে সফলতা অর্জনের পর আলীবদী খান বাংলা ও 
একচ্ছত্র অধিপতি হন। তখন উড়িষ"র স্বাধীন রাজা ছিলেন নবাব 

নুজাউদ্দিনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলা খান (রুস্তম জঙ্গ)। যুদ্ধের উদ 

নেশায় এবার আলীবদী খান উড়িষ্যার দিকে মনোলিবেশ কবে দ্বিতীয় 
মুর্শিদকুলীকে দমন করার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ কনেন। ১৭৪১ 
খ্রিষ্টাব্দে ৩ মার্চ উভয় পক্ষের উপবেশন হয়, এ লড়াইয়ে দ্বিঠীয় মুশিনকুলী খান 
পরাজিত ও নিরুপায় হয়ে উড়িষ্যা ত্যাগ করেন । তখন 'আলীবদী খান উড়িষ্যা 
দখল করে শেষ মাসুমকে উড়িষ্যার নায়েবে নাজিম নিযুক্ত করেন। 

৫. মারাঠা আক্রমণ : মসনদে বসার পর আলীবদী খান বেশিদিন ক্ষমতা অধিষ্ঠিত 
থাকতে পারলেন না। কারণ তখন থেকে মারাঠাগণ প্রায় প্রতি বছরই বঙ্গ ও 
উড়িষ্যা প্রদেশে অভিযান চালাতে থাকে । তাদের উৎগীড়ন, লুষ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নি 
সংযোগের মাধ্যমে এখানকার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এতিহাসিক 
সলিমুল্লাহ বলেন, “ধনী সম্মানিত বাক্তিগণ তাদের স্হায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করে 
আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গা নদীর পূর্ববতীরে পাড়ি জমায় ।” ঘারাঠাদের আত্রঘাণের 
ফলে ব্যবসা বাণিজ্যসমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। অবশেষে ১৭৫৯ সালে আলীবদী 
খান মারাঠাদের সঙ্গে এক সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তির শর্ত ছিল নিম্নরূপ 


৩০৮ ___ ঘ্ররালজ্ত্ৰাহ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


ক. উর হরর লালন অধীনে উড়িযার সহকারী সুবাদার থাকবে, কিন্তু এ 
প্রদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব রঘুজী ভোসলাকে দিতে হবে । 
খ. নবাবকে প্রতি বছর এক চতুর্থাংশ বা চৌথা রাজস্ব থেকে ১২ লক্ষ টাকা 
দিতে হবে। 
গ. সুবর্ণরেখা নদী বাংলার সীমানা হিসেবে নির্ধারিত থাকবে এবং মারাঠারা 


৬. আফগান বিদ্রোহ দমন : নবাব আলীবদীর সময়ে আফগানর্র্ববিদ্রোহী হয়ে 
ওঠে । আফগান বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন সেনাপতি মুস্তফান্থীন | নবাব তাকে 
অত্যন্ত আদর ও বিশ্বাস করতেন। কিন্তু সেনাপতি মুস্তফা বিশ্বাসঘাতকতা করে 
আমি খানের নিকট বিহারের দরে নাজিম কলন। তার এ 
অপ্রত্যাশিত দাবি নবাব মেনে নিতে পারেননি । ক্লে উদ্ধত সেনাপতি নবাবের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। তাই ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে নবাবের নির্দেশে বিহারে 
নায়েব নাজিম জয়নুদ্দিন গোলাম মুস্তফাকে ভৌজপুরের সন্নিকটে এক তুমুল 
যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন। 

৭. সুদক্ষ সেনাপতি : নবাব আলীরদ্রী) খান ছিলেন দক্ষ সেনাপতি, বীরযোদ্ধা 
এন পপ রযুীতোলল বালাজী রাও, মীর হবির, মুস্তফা খান 
প্রমুখের বিরুদ্ধে আলীবর্দী খানের বিদ্রোহ দমনে সেনাপতি হিসেবে তার 
কৃতিত্বের স্থাক্ষর চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এতিহাসিক গোলাম হোসাইন 
বলেন, “এ যুগে একমাত্র আসফজা নিজাম-উল মুলক ব্যতীত অপর কেউ তার 
সমতুল্য ছিলেন নান" 

৮. সুযোগ্য শ্রাসক : আলীবদী খান একজন সুযোগ্য শাসক হিসেবে কৃতিতৃ অর্জন 
করেছেন, রহিন্রশক্রর কবল থেকে দেশকে রক্ষা করে অভ্যন্তরীণ শাস্তি শৃঙ্খলা 
স্থাপন তার যোগ্যতার পরিচায়ক ৷ এতিহাসিক গোলাম হোসাইন ও করম আলী 
তার শাসনব্যবস্থার ভূয় প্রশংসা করেছেন । শাসনক্ষেত্রে তিনি দল-মত-ধর্ম- 
বর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ করতেন না। তিনি যোগ্যতার'ভিত্তিতে সবাইকে 
রাজকার্ষে নিয়োগ করতেন। 

৯. জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক : আলীবদী খান শিক্ষিত ছিলেন। তাই শিক্ষার প্রতি তার 
প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বিদ্বান ও জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি তার অপরিসীম লাভ 
করতো । তার সময়ে আজিমাবাদ ফারসি শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে হয়। তার 
রাজদরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মৌলভী নাসির আলী খান, দাউদ আলী খান, 
জাকির হোসেন খান, মীর মোহাম্মদ আমীন প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। 
দানশীল হিসেবেও তার বেশ সুখ্যাতি ছিল। 

উপসংহার : উপরিউক্তি আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মুঘল শাসনামলে বাংলার 
সুবাদার আলীবদী খান ছিলেন অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী । তার কৃতিতৃপূর্ণ 
কার্ধাবলির জন্য তিনি নিঃসন্দেহে বাংলার শাসকদের মধ্যে উচ্চ আসন পাওয়ার 
যোগ্য। কারণ তিনিই স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও দৃরদর্শিতার গুণে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা 
দূরীভূত করে বাংলার ইসলামী সালতানাত কায়েম করেন। তাই বাংলার ইতিহাসে 
আলীবদী খান অনন্য ব্যতিত । 


/ 


আ॥ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩০৯ 


ঘর প্রশ্ন : ১০২ ॥ মারাঠা বিদ্রোহ দমনে নবাব আলীবদী খানের কৃতিতৃ বর্ণনা কর। . 
অথবা, মারাঠাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নবাব আলীবদী খানের অবদান তুলে ধর৷ 
মারাঠাদের আক্রমণের ফলাফল কী হয়েছিল? 
উতর ॥ উপস্থাপনা : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে বিদেশি ভাগ্যানেধীদের 
মধ্যে নবাব আলীবদী খান ছিলেন অন্যতম ৷ তিনি ছিলেন বাংলার ইতিহাসে একজন 
অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি । ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরপরই তিনি অনেক 
বদের সী হন। যা ও কাপ আলী নবী ও 
দূরদর্শিতার বলে এ সকল বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমন করেন/ঃএদের মধ্যে 
মারাঠা বিদ্রোহ অন্যতম । মারাঠা বিদ্রোহ দমন করতে আলীবরদী খানকে” দশ বছর 
সময় অতিবাহিত করতে হয়। 
আলীবঙ্গী খানের পরিচয় : নবাব আলীবর্দী খানের বনেদ্বী, নাম মির্জা মোহাম্মদ 
আলী । তার পিতামহ ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত এবং সুম্াট,জীওরঙ্গজেবের আমলে 
মুঘল মনসবদার ৷ যুবরাজ আযম শাহের অধীনে মির্জা ম্লোহাম্মদ আলী ও তার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা হাজী আহম্মদ দ্রুত উন্নতির সিঁড়িগুলো ডিঙাতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি 
উড়িষ্যায় সুজাউদ্দিন খানের ওপর আধিপত্যএবিস্তার করেন। আর এ দুই ভাইয়ের 
5৮৮ ৭ যচ মজা কাছি বক 
নবাব সুজাউদ্দিন- খান পুরস্কারস্বরূপণ্/মির্জা মুহাম্মদ আলীকে রাজমহলের 
নাশ নিয়োগ দালান রী বানান উপ ছিত ডুবির করেন । 
বাংলার সালতানাত গ্রহণ : নাবাব সুজডিদ্দিনের ইন্তেকালের পর সরফরাজ খান বাংলার 


বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কূটনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আলীবদী খান 
১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে,এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বিহার থেকে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। সিরিয়ার 
রণক্ষেত্রে সরফরাজ খান আলীবদী খানকে বাধা প্রদান করেন। শেষ পর্যন্ত নবাব সরফরাজ 
খান পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর আলীবদী খান বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে 
বাংলার সালতানাত অধিকার করেন। 


ফৌজদার নিযুক্ত করা হয় । মারাঠাদের আক্রমণের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যে চরম 
ধস নেমে আসে । জান, মাল ইজ্জত রক্ষার জন্য দলে দলে লোকেরা ভাগীরঘীর 
পূর্বদিকে পলায়ন করতে থাকে । 
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২. মারাঠা জুলুম থেকে জনগণকে রক্ষা : মারাঠা দস্যুরা বাংলায় এক 
বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করে । ফলে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যে চরম ধস নেমে 
আসে এবং জনসাধারণ জানমাল ইজ্জত রক্ষায় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। 
নারী ধর্ষণ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিচারে গণহত্যা, নগরের পর নগর এবং 


আক্রমণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। নবাব আলীবদী খান মারাঠা বর্বর 
দস্যুদের ওপর দুর্বার আক্রমণ চালালে তারা পরাজিত হয়ে বাংলা থেকে 
পলায়ন করে । ফলে বাংলার জনগণ মারাঠাদের হত্যাকাণ্ড থেকে হাফ. ছেঁডেবাচে। 


কুটনৈৰ্ত্রি ুক্তি সম্পাদন করার আহ্বান জানান। এ সুযোগে আলীবদী 

পণ্ডিত তার ২২ জন বিশ্বস্ত অনুচরকে হত্যা করেন। এ হত্যাকাণ্ডের 
এবি খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চের মধ্যে মারাঠা দস্যুরা বাংলা ত্যাগ করেন। 

আলীরলী, খানের সন্ধি : শেষ পর্যন্ত নবাব আলীবর্দী খান ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে 
ারীঠা, ও নবাব বাহিনীর মধ্যে এক অহিংস ও শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করা হয় । 
নিম্নে এর বিবরণ বিশদ লিপিবদ্ধ করা হলো- 

ক. উড়িষ্যা প্রদেশে রঘুজী ভৌসলের কর্তৃত্ব আলীবদী মেনে নেবেন। 

খ. রঘুজীর অধীনে মীর হবীর উড়িষ্যা শাসন করবেন এবং উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত 
রাজস্ব রঘুজীকে প্রদান করবেন। 

গ. বাংলার আয়ের এক চতুর্থাংশ বা চৌথা বখরা বাবদ আলীবদী খান রঘুজী 
ভৌসলাকে বছরে ১২ লাখ টাকা প্রদান করবে । বিনিময়ে মারাঠারা বাংলা 
আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয় । 

ঘ. সুবর্ণ রেখা নদীর অপর পাড়ে মারাঠা সেনাছাউনি সীমানা আবদ্ধ রাখার 
প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। 

৩ নবাব আলীবদী খানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : নবাব আলীবদী খান ব্যক্তি জীবনে 

উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ঈমান আকীদায় 

বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সর্বদা ধর্মীয় অনুশাসন পুরোপুরি প্রাতিপালন করতেন এবং 
কখনো সুরা পান করতেন না। তিনি নিয়মিত নামায, রোযা, যিকির-আযকার এবং 
পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং ইতিহাস পাঠ করে সময় কাটাতেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র _ ৩১১ 


কেউই আলীবন্দী খানের সমতুল্য ছিল না।” মোদ্দাকথা, বাংলার ইতিহাসে চিরকাল 
তীর কর্মকাণ্ড স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 


পরশু: ১০৩ ৷ সুবাদার আলীবদী খানের অমর কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 
অথবা, নবাব আলীবদী খানের সুবাদার হিসেবে সফলতা বর্ণনা কর। 
অথবা, বাংলার সুবাদার নবাব আলীবদী খানের কৃতিতৃসমূহ আলোচনা কর। 


উত্তন্ ॥ উপস্থাপনা : বাংলার অবিসংবাদিত নবাব আলীবদী খান ছিলেন এককালীন 
একজন ভাগ্য উৎস বৈদেশিক আটপৌরে সাধারণ মানুষ৷ ‘তিনি অসীম সাহসী, 
অমিত তেজী, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। নিঃস্ব অবস্থায় ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় 


৩১২ ধাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


এসে ৪০ বছর বয়ঃক্রমকালে তিনি মাত্র ১০০ টাকা বেতনে রাজস্ব বিভাগে চাকরি 
নেন। অষ্টাদশ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি বাংলার রাজনীতিতে আবির্ভূত হন । ১৭৪০ 
খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দক্ষতার সাথে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ 
পর্যন্ত শাসন করেন । তিনি বাংলার রাজশক্তিকে পতনের মুখ থেকে স্বীয় দক্ষতা ও 
সাহসিকতার বলে রক্ষা করে একটি সুসংহত শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। 

আলীবদী খানের পরিচয়: নবাব আলীবদী খানের সাবেক নাম ছিল মির্জা মুহাম্মদ 
আলী। পিতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আরব এবং মাতার দিক দিয়ে তুকী 


"_ বংশোদ্ভূত। তার পিতা মির্জা মুহাম্মদ মাদানী স্মাট আও য় পুত্র 
শাহজাদা মুহাম্মদ আজমের অধীনে সামান্য বেতনে চাকরি মির্জা 
মুহাম্মদ আলীও শাহজাদা আজমের চাকরি গ্রহণ করেন। ল নিয়ে 


ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আগমন করেন। তিনি সামান্য বেতনে 
চাকরি গ্রহণ করেন। তার বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার পেয়ে সুজাউদ্দিন তাকে 
চিযাররসারেরে সজিব রে দিয়োগ দান কর নাম রাখেন আলীবদী খান। 


আলীবদী খান ছিলেন একজন কিংবন্ত্তিরমায়ক। তিনি জিরো থেকে হিরো হন, 
অর্জন করেন। নিজের নির্ভর করে জীবন যুদ্ধে নেমে জীবনের 
্বর্ণচূড়ায় পৌছেছিলেন। ত প্রেক্ষাপট বিচারে দেখা যায় যে, তার 
সার্বিক জীবন ছিল কৃতিত্ব ? নিযে ভর কৃতিত্বের সংকর তুলে ধরা হলো- 


: গিরিয়ার যুদ্ধে বিজয় লাভের পর আলীবদী খান 


তখন৷আলী য় বান পেৰে শরির নারেরে নাজির .নিরগি করেন 

২. মারাঠা বিদ্রোহ দমন : ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আলীবদী খানকে 
বাংলায় পুনঃপুন মারাঠা বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত থাকতে হয় এবং একই সময় 
তাকে তারই আফগান সেনাপতি গোলাম মুস্তফা খানের বিদ্রোহ দমন করতে 
হয়। ১৭৪২ খ্ৰিষ্টাব্দে ভৌোসলের রঘুজী তার প্রধানমন্ত্রী ভাস্কর পণ্তিতকে 
৪০,০০০ অশ্বারোহীসহ বাংলা আক্রমণে প্রেরণ করেন। মারাঠারা বাংলায় 
প্রবেশ করে বিক্ষিপ্তভাবে লুটতরাজ করে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি 
করে। আলীবর্দী তাদেরকে বিতাড়িত করেন। ১৭৪৩ এবং ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দেও 
তারা বাংলায় আক্রমণ চালায় । মারাঠারা কখনো সামনা সামনি লড়াইয়ে 
অগ্রসর হতো না। আলীবর্দী খান কূটকৌশলে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে ভাস্কর 
পণ্ডিতকে শিবিরে ডেকে এনে তাকে ও তার ২২ জন সেনানায়ককে হত্যা 
করেন। এতে মারাঠারা আতঙ্কিত হয়ে বাংলা ত্যাগ করে। 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩১৩ 


৩. আফগান বিদ্রোহ দমন : ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে আফগান সেনাপতি গোলাম 
মুস্তাফা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মারাঠারাও তাঁর সাথে যোগদান করে। 
জৈনুদ্দিন গোলাম মুস্তফাকে ভোজপুরের নিকট এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
করেন। এরপরও মারাঠারা বারবার বাংলা আক্রমণের পায়তারা চালায়। 
শেষেমেশ অনন্যোপায়ে নবাব আলীবদী খান মারাঠা নেতা রঘুজির সঙ্গে সন্ধির 
প্রস্তাব করেন। 

৪. ধর্মনিরপেক্ষ দক্ষ শাসক : জাতির লনা নি 
দক্ষ শাসক। মারাঠা আক্রমণ ও আফগান বিদ্রোহ দমন করে নি 


রা পা] & অবৈধ নারী সংস্পর্শে যেতেনননা।” 
শিক্ষার প্রতি আলীবদী খানের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তার 
ঠা; সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটেছিল। তিনি 


লাভ, 1 

৮. সুৰ খনে ণতা : নবাব আলীবর্দী খান ছিলেন অত্যন্ত ম্নেহপ্রবণ ৷ 
ন্ত্রী তার অন্তরঙ্গ ভালোবাসা ছিল। কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও 
আত্মীয় স্বজনদের প্রতিও তার অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসা ছিল। বিশেষ করে 
দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার প্রতি স্নেহের সীমা ছিল না। তার আপত্য স্নেহের 
নিদর্শন হিসেবে সিরাজকে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। 

৯. ইংরেজদের প্রতি নমনীয়তা : ইংরেজরা কখনও নবাব আলবদী খানের অবাধ্য 
হতে পারতো না। তাই তিনি ইংরেজদের পরাশক্তির কথা অবগত থাকা সত্তেও 
আমলে আনতেন না। কাজেই তাদের প্রতি নমনীয়তার সুযোগে প্রতিরোধের 
কোনো ব্যবস্থাও নেননি । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, নবাব আলীবদী খান 

একজন দক্ষ সমরকুশলী, জ্ঞানী, ধর্মপরায়ণ, বিচক্ষণ এবং অন্যান্য বহু সতগুণে 

গুণান্বিত ছিলেন। তিনি অনেক কৃতিতৃপূর্ণ কাজ সমাধা করে গেছেন। তীর সুশাসনে 
বাংলা এশ্বর্শালী হয়ে উঠেছিল। বাংলার ইতিহাসে নবাব আলীবদী খান এক 
কিংবদন্তির নায়ক হিসেবে যুগে যুগে অমরত্ব লাভ করে থাকবেন। 


এ ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র ('ততীয় বর্ষ) » ১২ 


৩১৪ ভোল জনতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


প্রশ্ন: ১০৪ ॥ নবাব আলীবদী খানের প্রশাসনিক কৃতিত্‌ বিশ্লেষণ/মূল্যায়ন কর। 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৪, "১৮] 
অথবা, নবাব আলীবদী খানের শাসনকাল পধালোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, শাসক হিসেবে নবাব আলীবদী খানের কৃতিত মূল্যায়ন কর। 
ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, বাংলার নবাব আলীবদী খানের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ আলোচনা কর। 
উত্তর ॥॥ উপস্থাপনা : বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নবাব আলীবদী খানের 
শাসনকাল (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) একটি স্মরণীয় অধ্যায়। 
একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি অতি সামান্য অবস্থা 
থেকে চরম উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে স্বীয় প্রতিভা বলে সাম্রাজ্য 
লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন অসমসাহসী, পুণ সেনাপতি 
এবং কর্মদক্ষ ও দূরদর্শী শাসক । নবাব আলীবদী - রাজশক্তিকে 
ভরাডুবি তথা চরম ধস থেকে রক্ষা এবং সুসংহত ক্র, একটি শক্তিশালী বিশাল 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তীর সুযোগ্য জনগণ শান্তি, স্বস্তি ও 


" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১২ বছরের মধ্যে তিনি সুজাউদ্দিনের 
স্থান দখল করেন এবং আরো ৮ বছর পর ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 
অসামান্য কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার বলে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সর্বময় ক্ষমতার 
অধিকারী হন। এরপর বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করে তিনি বৃদ্ধ বয়সে 
উপনীত হন. এবং ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল অশীতিপ বয়ঃক্রমকালে হৃদরোগে 
আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করে । 

৩ শাসক হিসেবে নবাব আলীবদী খানের কৃতিতৃ/আলীবদী খানের প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব 

নবাব আলীবদী খান ষাট বছর বয়$ক্রমকালে বাংলার সালতানাতে অধিষ্ঠিত হলেও 

তিনি উদ্যম ও কর্মশক্তি নিয়ে রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করেন। নিম্নে তার 
শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি আলোচনা করা হলো-_ 

১. উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন : আলীবদী খান বাংলা ও বিহারের কর্তৃতি লাভ করলে 
সুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গ উড়িষ্যায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সে সময় 
রুস্তম জঙ্গ উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা ছিলেন এবং আলীবর্দী খানের প্রভূত 
মেনে নিতে অস্বীকার করেন । তাকে শায়েস্তা করার জন্য আলীবদী খান ১৭৪০ 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩১৫ 
খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যা অভিমুখে অভিযাত্রা করেন । “সুবর্ণরেখা' নদীর তীরে উভয়ের 
মধ্যে যুদ্ধ বাধে । এ যুদ্ধে রুস্তম জঙ্গ গুরুতর আহত হয়ে দাক্ষিণাত্যে পলায়ণ 
করেন । তখন আলীবদী খান উড়িষ্যা দখল করে সেখানে নিজ জামাতা দৌলত 
জঙ্গলে সহকারী শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত রুরেন। কিন্তু এ সময় রুস্তম জঙ্গের 
জামাতা মির্জা বাকর একদল মারাঠা সৈন্যসহ উড়িষ্যা আক্রমণ করে পুনর্দখল 
করেন। এ অবস্থায় আলীবদী খান পুনরায় উড়িষ্যা অভিযানে অগ্রসর হন এবং 
মির্জা বাকরকে বিতাড়িত করে উড়িষ্যার শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। 

২. মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত : ক্ষমতা দখল করে আলীবদী খান 
বসবাস করতে পারেননি । ১৭৪২-'৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বাংলায় 
জার হর শান এ সত রাকা হয়। এ 
সময় মারাঠারা উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে পশ্চিম বাংলায় লুটতরাজ ও 
হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে । যার ফলে বাংলার তাদের অত্যাচারে 
অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দিল্লির সুলতানগণ গরিলা আক্রমণ প্রতিহত 


শাস্তির ব্যবস্থা করেন । 
৩. নতুন সেনাবাহিনী * AUS ETRE ডি 
পুনরুদ্ধার করার, জে কো নাতি (5০৪৭ বিনে গঠন 


পরিখা খনন : মারাঠাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য 

খানের আমলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কোলকাতার চারদিকে পরিখা খনন 
করেন । এ খালের নাম রাখা হয় মারাঠা খাল বা 11180181010 এ খালের 
পাড়ে তারা দূরপাল্লার কামান স্থাপন করে কোলকাতা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। 
ইংরেজদের কামানের ভয়ে মারাঠারা কোলকাতার সীমানা এড়িয়ে যায়। 

৫. ভাক্কর পণ্ডিতের বাংলা অভিযান : রঘুজীর আদেশে তার সেনাপতি ভাস্কর 
পণ্ডিত ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় মেদিনীপুরের পথে পশ্চিম বাংলায় ঢুকে পড়েন। 
এবার মারাঠারা প্রচণ্ডভাবে লুটতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করে । 
নবাব আলীবর্দী খান হতাশ হয়ে লক্ষ্য করেন যে, পেশবা তার কাছ থেকে 
দিয়েছে । আলীবন্দী খান তার আফগান সেনাপতি মুস্তাফা খানের পরামর্শে 
মারাঠা সেনাপতি ভাক্ষর পণ্তিতকে হত্যার ষড়যন্ত্র কবেন। আপস আলোচনার 
স্থলে তিনি ভাস্কর পপ্তিতকে নিজ শিবিরে ডেকে পাঠান এবং তাকে হত্যা 
করেন। সেনাপতির মৃত্যুর ফলে মারাঠারা হতাশ হয়ে দেশে ফিরে যায় । 


৩১৬ ঠাল জনতাই ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৬. পুনর্বার মারাঠা আক্রমণ : সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার 
জন্য রঘুজী ভোসলে আলীবদীকে উচিত শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে পরের বছর 
১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলীবদী 
খানের আফগান সেনাপতি মুস্তফা খানও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । আলীবরদী খান 
রঘুজী ভৌসলাকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন এবং ১৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মুস্তফা 
খানকেও পরাজিত করেন । কিন্তু আলীবদী খানের এ সাফল্য স্থায়ী হয়নি। 
১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে আফগানরা পুনরায় বিহারে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পাটনা 
অধিকারপূর্বক আলীবদীর জামাতা জৈনুদ্দিন আহমদ এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী 
আহমদকে হত্যা করে । আলীবর্দী খানের কন্যা আমেনা বেগম ও'তার সন্তানদের 
বন্দি করেন। অপরদিকে, মীর হবিরের মারাঠা উড়িষ্যা অধিকার করেন। এরপর 
আলীবদী খান আপ্রাণ চেষ্টায় কালাদিয়ার যুদ্ধে আফগানদের পরাস্ত করে তার 
কন্যাকে মুক্ত করেন। তিনি মেদিনীপুরে শিবির স্থাপন করে উড়িষ্যা থেকে মীর 
হবিরের বাংলায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করার চেষ্টা করেন, 

৭. উড়িষ্যা আক্রমণ : ১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে নবাব আল্লীবর্দী খান উড়িষ্যা আক্রমণ এবং 
বিনা বাধায় তা দখল করেন। এরপর মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 
মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে শিবির স্থাপনজ্রুরেন। কিন্তু তা সত্তেও মীর হবির 
পরবর্তী বছরে বাংলায় শুরু/করেন এবং রাজধানী মুর্শিদাবাদের কাছে 
পৌছেন। নবাব খার্ন এ সংবাদ পেয়ে সেদিকে অগ্রসর হলে মীর 
হবির পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয়ঃনেন। 

৮. মারাঠাদের সাথে সন্ধি স্থাপন : অনেক দেরিতে হলেও নবাব আলীবদী খান 
বুঝতে পারেন যে, দীর্ঘ প্রায় দশ বছর যাবৎ মারাঠা আক্রমণ তার এক প্রকার 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বলা যায়। কারণ, পূর্ববর্তী নবাবের জামাতা রুস্তম জঙ্গের 
নায়েব মীর হুবিরের সাহায্য ও সহযোগিতার ফলেই মারাঠারা নির্বিঘ্নে 
মেদিনিপুরের, ভেতর দিয়ে বাংলায় এসে লুটতরাজ করতো । নবাব আলীবদী 
খান বুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আর মারাঠারাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই শেষ 
পর্যন্ত নবাব আলীবদী খান মারাঠাদের সাথে এক শান্তি চুক্তি ছারা ১৭৫১ 
খ্রিষ্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধি চুক্তি স্থাপিত হয়। 

ক. উড়িষ্যা প্রদেশে রঘুজী ভৌসলের কর্তৃত আলীবদী খান মেনে নেবেন। 

খ. রঘুজীর অধীনে মীর হবির উড়িষ্যা শাসন করবেন এবং উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত 
রাজস্ব রঘুজীকে এক চতুর্থাংশ বা চৌথা বখরা বাবদ নবাব আলীবর্দী বছরে 
১২ লাখ টাকা দিবেন। এর বিনিময়ে মারাঠারা বাংলা আক্রমণ না করার 
প্রতিশ্রুতি দেয়। 

গ. সুবর্ণ রেখানদীর অপর পাড়ে মারাঠা সীমানা আবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। 

৯. বিদেশি বেনিয়া সম্পর্ক : ইউরোপীয় বণিকগণ এ উপমহাদেশে বাণিজ্য 
করতে এসে আলীবর্দী খানের রাজতৃকালে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং স্থানীয় 
রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে । কিন্তু দূরদর্শী আলীবদী খান তাদের 
এ প্রচেষ্টাকে ফরাসি এবং ওলন্দাজ বণিকদের থেকে প্রচুর অর্থ আদায় 
করতেন । কোলকাতা ও চন্দন নগরে ইংরেজ ও ফরাসিগণ দুর্গ নির্মাণ করতে 
শুরু করলে তিনি তা তাৎক্ষণিক ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। আলীবদী খান 
তাদেরকে বাংলার জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩১৭ 


১০. প্রশাসনিক পদক্ষেপ : মারাঠা ও আফগান আক্রমণ প্রতিহত হলে নবাব পশ্চিম বাংলার 
জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পান। তাঁর গৃহীত ব্যবস্থায় কৃষি, শিল্প ও 
ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হয়। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে বাণিজা চুক্তি 
করে দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করেন, যার ফলে বাংলা আবার সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশের 
ক্রান্তিলগ্নে নবাব আলীবদী খান শাসক হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত কাঠোর হস্তে আফগান ও মারাঠাদের বিদ্রোহ দমন করে 
রাজ্যের এঁক্য ও শাস্তি বজায় রেখেছেন। তবে প্রথম জীবনে বাচার সংগ্রামে এবং 
শেষজীবনে বিদ্রোহ দমনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। আজও তাঁর কর্মকাণ্ড বাংলার 
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেরীল:করেন। 

ঘর প্রশ্ন: ১০৫ ॥ বাংলার নবাব আলীবদী খানের নবাবি আমলে মারাঠা দস্যুদের 

চোরাগোপ্তা আক্রমণের কাহিনীর বিশদ বর্ণনা দাও। ৬. 

অথবা, আলীবদী খানের শাসনামলে বাংলায় মারাঠা্ঠদস্যুদের আক্রমণ সম্বন্ধে যা 

জান উল্লেখ কর। সি 

অথবা, নবাব আলীবদী খানের শাসনামল বাংলায় মারাঠা দস্যুদের ধ্বংস 

লুটতরাজের একটি বিবরণ দাও। টি. 


জবরদখলে ক্ষমতাসীন হলেও স্ত্রীয় যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বলে ইতিহাসে স্থায়ী আসন 
লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন |'বাংলার স্বাধীন নবাবদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম 
শ্ৰেষ্ঠ নৃপতি ৷ বাংলার মুঘল শাসন যখন বেপরোয়া অস্তর্ঘন্ব আত্মকলহে নিমজ্জিত ঠিক 
সে মুহূর্তে আলীবদী্খান৷ মারাঠাদের পুনঃপুন আক্রমণ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, থেকে বাংলার সার্বভৌমতৃ রক্ষা করতে সক্ষম হন। তার ষোলো 
বছরের শাসনকালের ১০ বছরই তাকে মারাঠাদের সাথে সংঘর্ষে থাকতে হয়। 

৩ আলীর খানের পরিচয় : আলীবদী খানের পারিবারিক নাম ছিল মির্জা মুহাম্মদ 
আলী 'ৰ্তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি এবং শিয়া মতাবলম্বী। তার পিতা মির্জা মুহাম্মদ 
মাদানী সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় শাহজাদা আজম শাহের অধীনে চাকরি 
করতেন। আলীবদী খানের মাতা ছিলেন খোরাসানের আফগান তুর্কি বংশোদ্ভূত । 
তিনি মুর্শিদকুলী খানের জামাতা সুজাউদ্দিন খানের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। 
আজম শাহের ইন্তেকালের পর এ পরিবারের ভাগ্যবিপর্যয় নেমে আসে । তখন 
তারা উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার সুজাউদ্দিনের নিকট জীবিক নির্বাহের জন্য গমন 
করেন। সুজাউদ্দিন এ পরিবারের দুই ভাই মির্জা মুহাম্মদ আলী এবং মির্জা 
আহমদকে তার অধীনে চাকরি দেন। ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে সুজাউদ্দিন মির্জা মুহাম্মদ 
আলীকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করে 'আলীবদী খান' উপাধিতে ভূষিত 
করেন। ১২ বছরের মধ্যে তিনি সুজাউদ্দিনের সরকারে বিশেষ স্থান দখল করেন 
এবং আরো ৮ বছর পর ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অসামান্য কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার 
বলে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এরপর নানা 
প্রতিকূলতার মাঝে তাকে লড়াই করে দীর্ঘ অশীতিপর বৃদ্ধে উপনীত হন এবং 
১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ১০ এপ্রিল হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলার জনগণকে শোকে 
নিমজ্জিত করে পরপারে চলে যান। 


৩১৮ রোল জ্ত্রাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


মারাঠাদের পরিচয় : ভারতের দাক্ষিণাত্যের মারাঠা প্রদেশের দুর্ধর্ষ সৈন্যদের মারাঠা 
বলা হতো । কিন্তু তারা পেশাগত জলদস্যু বা বগী নামেই সমধিক পরিচিত ৷ বাংলায় 
মারাঠা সৈন্যদের মধ্যে এক শ্রেণির উপাধি ছিল শিলাদার। এরা নিজেদের ঘোড়া ও 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতো । আর যাদের নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া ছিল না, তাদের 
নামছিল বাগী ৷ ‘বগী’ এ বার্গীরেরই অপভ্রংশ ৷ বাংলার মারাঠা বর্গীদের আক্রমণের 
বৈশিষ্ট্য ছিল নারী ধর্ষণ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের নির্বিচারে হত্যা, নগরের পর নগর 
এবং গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ | বগী সৈন্যরা বাংলায় এমন ত্রাসের 
রাজতৃ কায়েম করে যে, তাদের নিয়ে বাংলার মায়েরা ছেলে গেয়ে 
তাদের ঘুমপাড়ায়_ 


“ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো 


বর্গী এলো দেশে, € 


কার্যকর করতে সচেষ্ট হন। বাংলায় মারাঠা 
হী। এটি ছিল মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের একটি 


রাবাদের নিজাম মারাঠা আক্রমণ থেকে ন্বরাজ্য রক্ষার 

পুরের স্বাধীন মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোসলেকে বাংলা আক্রমণে 

পাঁহত করেন। 

দ্বিতীয়ত, আলীবদী খানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রুস্তম জঙ্গের 
পরিবারবর্গ রঘুজীকে বাংলা আক্রমণে প্ররোচিত করে । 
তৃতীয়ত, রঘুজী ভৌসলে সাতারায় স্বীয় প্রভুত বিস্তারে ব্যর্থ হলে বাংলা 
অভিষ্যনে অগ্রসর হন। 

২. প্রথম মারাঠা আক্রমণ : ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে আলীবদী খান যখন উড়িষ্যা অভিযানে 
ব্যস্ত, সে সময় বাংলায় প্রথম মারাঠা আক্রমণ পরিচালিত হয় । মারাঠারা ভাস্কর 
পণ্ডিতের নেতৃত্বে বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে কাটোয়া দখল করে । এরপর 
মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হবার পূর্বেই নবাব আলীবদ্দী খান রাজধানীতে ফিরে 
আসার পূর্বেই তারা মুর্শিদাবাদ শহর ও জগৎশেঠের কোষাগার লুগ্ঠন করে । 
ইতোমধ্যে আলীবদী খান রাজধানীতে ফিরে এলে মারাঠারা কাটোয়ার শিবিরে 
ফিরে যায়। গঙ্গা নদীর পশ্চিম অঞ্চল তাদের হস্তগত হয়। কাটোয়ায় 
মারাঠাদের প্রধান প্রধান শিবির স্থাপিত হয় এবং সেখানে একজন মারাঠা 
ফৌজদারকে নিয়োগ দান করা হয়। 


== ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩১৯ 


৩. দ্বিতীয় মারাঠা আক্রমণ : ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে দুই দল মারাঠা সৈন্য পুনরায় দুদিক 
থেকে বাংলায় অনুপ্রবেশ করে। রঘুজী ভৌসলের অধীনে বগী হানাদাররা 
লুটতরাজ আরম্ভ করে। সম্বাটের অনুমতিক্রমে আরেকটি মারাঠা সৈন্যদল 
পেশোয়া বালাজীরাওয়ের সেনাধ্যক্ষ রঘুজী ভৌোসলের হানাদার বাহিনীর হাত 
থেকে বাংলা রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু লুটতরাজের ব্যাপারে এ রক্ষক 
বাহিনী রঘুজী ভোসলের হানাদারদের পেছনে পড়ে থাকেনি । আলীবর্দা খান 
বুঝতে পারেন যে, তীর ক্রান্ত সৈন্যদের নিয়ে বিরাট মারাঠা বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করলে বলক্ষয় ব্যতীত আর কোনো সুফল বয়ে আনবে 
তিনি পেশোয়া বালাজীরাওয়ের বন্ধত গ্রহণ করা সমীচীন । নবাব 
কূটকৌশলের মাধ্যমে মারাঠাদের রাজশাহকে এক চৌথা দিতে 
স্বীকার করেন এবং পেশোয়াকে তার সৈন্যদের ২২ লক্ষ টাকা 
প্রদান করেন। এর বিনিময়ে বালাজীরাও মারাঠা থেকে বাংলা রক্ষার 
অঙ্গীকার করেন। পেশোয়ার সাথে নবাবের সংবাদে রঘুজী ভোসলে 
ভীত হয়ে তার বর্গা বাহিনী নিয়ে ৷ বালাজীরাও দ্রুত তাকে 
অনুসরণ পূর্বক পরাজিত করে এবং সামগ্রী হস্তগত করে । 

৪. তৃতীয় মারাঠা আক্রমণ : ১৭৪৪ মার্চ মাসে মারাঠা বর্গীরা তৃতীয়বার 
বাংলায় আক্রমণ ভোসলে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে 
একদল সৈন্য প্রেরণ রঘুজী ভোসলের সাথে এক চুক্তি সম্পন্ন 
করে নবাবকে দেয়া থেকে সরে পড়ে । রঘুজীর বগী বাহিনী পশ্চিম 
বাংলার বিভিন্ন ছড়িয়ে পড়ে এবং লুটতরাজ অব্যাহত রাখে। তারা 

অগ্রসর হতো না। এজন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করার 

না। নবাব আলীবদী খান বুঝতে পারেন, শঠতাই 
এবং তাদের মোকাবেলা করতে হলে শঠতা ব্যতীত বিকল্প 

পথ নেই। তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট মূল্যবান উপহার ও 

বাণী প্রেরণ করেন। তীর বন্ধুতে আকৃষ্ট হয়ে ভাস্কর পণ্ডিত ও তার 
২২ জন সেনাপতি চুক্তি সম্পাদনের জন্য নবাবের শিবিরে আসেন । এ সময় 
নবাবের সৈন্যরা হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এ 
শোচনীয় পরিণতির কথা শুনে বগী হানাদাররা দ্রুত স্বদেশে পলায়ন করে । 

৫. চতুর্থ মারাঠা আক্রমণ : ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে রঘুজী ভোসলে ২৪,০০০ মারাঠা 
সৈন্য নিয়ে উড়িষ্যা আক্রমণ এবং নবাবের নবনিযুক্ত নাজিম দুর্লভরামকে বন্দি 
করে। বগী বাহিনী মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূমে লুটপাট ও উপদ্রব করে 
বিহারের দিকে অগ্রসর হয় এবং বিহারে লুটতরাজ করে বিদ্রোহী আফগানদের 
সাথে যোগ দেয়। মারাঠাদের অনুসরণ করে আলীবদী খান বিহারে অগ্রসর হন 
এবং মুজির আলীপুর নামক স্থানে তাদের পরাজিত করেন। নবাবের 
অনুপস্থিতিতে ভৌসলে মুর্শিদাবাদ আক্রমণে অগ্রসর হয় । আলীবর্দী খান তড়িৎ 
গতিতে তাকে অনুসরণ করে যথাসময়ে রাজধানীতে পৌছে রঘুজীর চক্রান্ত 
ব্যর্থ করতে সক্ষম হন। পলায়নপর মারাঠাদের অনুসরণ করে নবাব কাটোয়ার 
নিকটে তাদের পুনরায় পরাজিত করে তাদের লুগ্িত দ্রব্যসামগ্্রী হস্তগত করেন । 


৩২০ _ __ খরা জনতা ফাযিল ন্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৬. মারাঠা বিদ্রোহ দমনে : শারীরিক দুর্বলতা থাকা সত্তেও নবাব আলীবদী খান 
মারাঠা বিদ্রোহ দমনে মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে শিবির স্থাপন করেন। তার চৌকষ 
আগমনে মারাঠা বর্গীরা পালাতে থাকে । তিনি তাদের মেদিনীপুর, বর্ধমান ও 
বীরভূম থেকে বিতাড়িত করেন। অতঃপর কিছুদিন তিনি কাটোয়ায় অবস্থান 
করেন। এ সময় রঘুজী ভোসলে আলীবর্দীর সাথে শাস্তি স্থাপনে উদগ্রীব হন। 


করতে পারেনি । রঘুজী ভৌসলে মীর হবির ও মীর জাফরের মধ্যস্থতায় একটি 
সন্ধির প্রস্তাব করেন। নিজের বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতা, সৈন্যদের ক্লান্তি ও 
সেনাপতিদের কথা বিবেচনা করে এবং মারাঠা দস্যুদের হাত 
০২৪৫১৮১০৯০9 
রঘুজীর সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হন। 
৩ মারাঠাদের আলীবদীর সাথে সন্ধি 
কবীরা রানুর বান ও SE EEE TE 
হয়। নিম্নে শাস্তিচুক্তির বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হলো: ॥ 
ক. উড়িষ্যা প্রদেশে রঘুজী ভোসলের কর্তৃত় নরাব। আলীবদী খান মেনে নেবেন। 
খ. রঘুজীর অধীনে মীর হবির উড়িষ্যা শাস্সন করবেন এবং উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত রাজস্ব 
প্রদান করবেন। 
গ. বাংলা অর্জিত সম্পদের এক চতুর্থাংশ তথা চৌথা বাবদ আলীবদী রঘুজীকে বছরে ১২ 
লাখ টাকা দিবেন । এর বিনিময়ে মীরাঠারা বাংলা আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। 
ঘ. সুবর্ণরেখা নদীর অপর পাড়ে মারাঠা সীমানা আবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। 
উপসংহার : উপরিউক্তি আঝোচনার আলোকে বলা যায়, আঠারো শতকের বাংলার 
ইতিহাসে মারাঠা আক্রমণ ছিল একটি দীর্ঘস্থায়ী অধ্যায় । এর ফলে বাংলার বাণিজ্য, 
শিল্প. ও কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। এ আক্রমণের ফলে ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 
১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দ. পর্যন্ত' মোট দশ বছর সামগ্রিকভাবে বাংলায় কোনো অগ্রগতি সাধিত 
হয়নি। পশ্চিম বাংলার বহু অঞ্চল জনবিরল হয়ে গিয়েছিল এবং অগণিত নর-নারী 
পশ্চিমঃরাংলা' ত্যাগ করে পূর্ব ও উত্তর বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। এভাবে বাংলার 
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মারাঠা আক্রমণ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল 


আ প্রশ্ন : ১০৬ ॥ নবাব আলীবদী খানের সাথে মারাঠাদের সংঘর্ষের উৎপত্তি ও 
পরিসমাপ্তি তুলে ধর। 
অথবা, নবাব আলীবদী খানের মারাঠাদের সাথে সংগ্রামের বিবরণ দাও। কীভাবে 
এর সমাধান ঘটে? আলোচনা কর। 


উতর উপস্থাপনা : বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নবাব আলীবর্দী খানের শাসনকাল 
একটি স্মরণীয় অধ্যায় । তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি । তিনি 
অতি সামান্য অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে স্বীয় প্রতিভাবলে বাংলার সালতানাত 
লাভ করেন। তিনি ছিলেন অসম সাহসী ও রণনিপুণ সেনাপতি এবং কর্মদক্ষ ও দূরদর্শী 
শাসক। নৱাব ভালীবর্দী খান বাংলার অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ, অন্তর্ন্থ এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্পূর্ণ 
মহাকুহেলিকাময় হিংসাত্মক রাজশক্তিকে পতনের নিগঢ় থেকে রক্ষা করেন এবং 
একে সুসংহত সুশৃঙ্খলা শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার সুযোগ্য শাসন 
পরিচালনায় বাংলার জনগণ শান্তি ও সমৃদ্ধিময় জীবনযাপন করতে পেরেছিল । 


গছ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩২১ 


৩ নবাব আলীবদী খানের সাথে মারাঠাদের সংঘর্ষ 

নবাব আলীবদী খানের রাজত্বকালে মারাঠা অপশক্তির বিরুদ্ধে পুনঃপুন সংগ্রাম 
সংঘর্ষ ছিল তৎকালীন বাংলার নিত্য নৈমিত্তিক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় । ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ 
থেকে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর আলীবদী খানকে বাংলায় মারাঠা থাকতে 
হয়। নিম্নে সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-_ 


১, 


মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বুমেরাং : বাংলার মারাঠা আক্রমণ. কোনো 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি ছিল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রকাশমাত্র। ১৭৪২ 
খ্রিষ্টাব্দে আলীবর্দী খান যখন উড়িষ্যা অভিযানে ব্যস্ত, ঠিক সে সম্নয়টরাংলায় 
প্রথম মারাঠা আক্রমণ শুরু হয়। এর পূর্বে বাঙ্গালিরা মারাঠাদেরঞ্তামণ্ড শুনেনি। 
মারাঠাদের খ্যাতনামা সেনাপতি রঘুজী ভোসলে তার প্রধানমন্ত্রী ভাস্কর 
পণ্তিতকে ৪০,০০০ অশ্বারোহী সেনাসহ বাংলা আক্রমণ করতে পাঠান । 
মারাঠারা ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসরহয়ে কাটোয়া দখল 
করে। এরপর তারা মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রষ্র, হতে থাকে এবং নবাব 
আলীবর্দী খানের দিল্লিতে ফিরে আসার পূর্বেইমুর্ণিদাবাদ শহর ও জগৎ শেঠের 
কোষাগার লুণ্ঠন করে সেখানে তাদের ,ষেনা ছাউনি নির্মাণ এবং ফৌজদার 
নিয়োগ করে। পরবর্তীকালে নবাব আলীরদী খান মারাঠাদের বিতাড়িত করার 
জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি মুন্লিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেই কাটোয়ায় মারাঠা 
শিবির আক্রমণ করেন। এসময়, লুটপাটের টাকায় মারাঠারা মহাধুমধামের 
সাথে দুর্গাপূজা উদ্যাপন এরুরছিল। আলীবর্দী খানের আক্রমণে ভীত হয়ে 
ভাস্কর পণ্ডিত এবং তার'দিস্যু”বর্গী বাহিনী কাটোয়া থেকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন 
করে। পলাতক মারা্ঠারাঠউড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হলে ভাস্কর পণ্ডিত ভয় পেয়ে, 
উড়িষ্যা ত্যাগ করেএবং আলীবদী খান কটক পুনরাধিকার করেন। এভাবে 
সাম্রাজ্যের পতনের যুগে পেশোয়া বালাজীরাও ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
যে পরিকল্পনাগ্রহণ করেন তা বুমেরাং হয়ে যায়। 

মারাঠাবগীদের কবল থেকে বাঙ্গালিদের জানমাল হেফাযত : মারাঠাদের 
বর্বরোচিত আক্রমণের ফলে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য লোপ পায় এবং 
বাঙ্গালিদের জানমালের হেফাযতের জন্য দলে দলে ভাগীরঘীর 
পালাতে থাকে । সমসাময়িক ইংরেজ ও বাঙ্গালি লেখকগণ এ নারকীয় 
অত্যাচারের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, তা চিরদিন মারাঠা জাতির 
ইতিহাসে কলঙ্কের বিষয় হয়ে থাকবে । নারী ধর্ষণ, নির্বাচারে 
হত্যা, নগরের পর নগর এবং গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন ও ঘরবাড়ি 
সহায় সম্পদ ও ভঙ্মন্তূপে পরিণত করাই ছিল মারাঠা আক্রমণের একমাত্র 
লক্ষ্য । তাই বাঙ্গালিরা মারাঠা সৈন্যদের ‘বগী’ বলতো। নবাব আলীবদী খান 
মারাঠা বর্গী দস্যুদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে তাদের বীভৎস অত্যাচার 
থেকে বাংলার জনগণকে হেফাযত করেন। 


. নতুন সেনাবাহিনী গঠন : নবাব আলীবদী খান মারাঠা দস্যুদের কবল থেকে 


বাংলাকে পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে নতুন করে সেনাবাহিনী গঠন করেন। তিনি 
মারাঠা শিবির আক্রমণ করেন। পলায়নপর মারাঠা বর্গী দস্যু সেনাদের পিছু 
নিয়ে তিনি কটক পর্যন্ত অগ্রসর হন। মারাঠারা চিন্কা হ্রদের দক্ষিণে এক দুর্গের 
আশ্রয় নেয়। 


৩২২ শাল শ্বাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৪. পরিখা খনন : মারাঠা দস্যুদের কবল থেকে জানমাল হেফাযতের জন্য আলীবদী 
খানের আমলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কলকাতার চারদিকে পরিখা খনন করেন। এ 
পরিখা বা খালের নাম ছিল মারাঠা খাল (48141113707) এ পরিখার পাড়ে 
তারা দূরপাল্লার কামান স্থাপন করে কোলকাতা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। 
ইংরেজদের কামানের ভয়ে মারাঠারা কোলকাতার সীমান্ত এড়িয়ে চলতো । 

৫. কুট কৌশলে রঘুজী ভোসলের বাহিনী পর্যুদন্ত : ২৯৮৫৬ 
সৈন্য দুদিক থেকে বাংলায় প্রবেশ করে। রঘুজী ভৌসলের 


. নস পুত ৮০৮৮৮৮০০৯০০ 
তে থাকে । এরা সম্মুখযুদ্ধে কস্মিনকালেও আসত না বলে এদের সাথে যুদ্ধ 
করার কোনোই উপায় ছিল না। নবাব আলীবর্দী খান বুঝতে পারেন যে, 

শঠতাই মারাঠাদের নীতি এবং তাদের মোকাবেলা করতে হলে শঠতাই উত্তম 
পদ্ধতি । তাই “মুখের কথায় চিড়া ভিজে না" প্রবাদ প্রবচন অবলম্বনে বাংলার 
নবাব আলীবদী খান ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট মূল্যবান উপহার ও বন্ধুতৃপূর্ণ বাণী 
প্রেরণ করেন। তার বন্ধুত়ে আকৃষ্ট হয়ে ভাস্কর পণ্ডিত ও তার ২২ জন 
সেনানায়ক সন্গিচুক্তি সম্পাদনের জন্য নবাবের শিবিরে প্রবেশ করেন । এ সময় 
নবাবের সৈন্যরা আচানক তাদের আক্রমণ করে হত্যা করে। সেনাপতির 
মৃত্যুতে মারাঠারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং বাংলা থেকে পলায়ন করে । 

৭. সেনাপতি হত্যার প্রতিশোধে আক্রমণ : সেনাপতি হত্যার প্রতিশোধ নিমিত্তে 
রঘুজী ভোসলে আলীবদীকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে পরের বছর ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে 
পুনরায় বাংলায় আক্রমণ পরিচালনা করেন। ১৭৪৫-৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 
মারাঠাদের সাথে নবাব আলীব্দীর অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ চলে। এ সময় 
আলীবদীর আফগান সেনাপতি মুস্তফা খানও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । আলীবদী 
রঘুজী ভোসলেকে বাংলা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়ন করেন এবং মুস্তফা 


= ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র ৩২৩ 


খানকেও পরাজিত করেন। কিন্তু আলীবদী খানের এ সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়ান। 
১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে আফগান হঠকারীরা পুনরায় বিহারে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং * 
পাটনা অধিকারপূর্বক আলীবর্দী খানের জামাতা জৈনুদ্দিন আহমদ এবং তার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমদকে হত্যা করে . স্বীয় - কন্যাকে বন্দি করেন। 
অপরদিকে, মীর হবির মারাঠা সেনার সহযোগিতায় উড়িষ্যা অধিকার করেন । 
আলীবদী খান আপ্রাণ চেষ্টার ফলে কালাদিয়ার যুদ্ধে আফগানদের পরাস্ত করে 
তার কন্যাকে মুক্ত করেন । তিনি মেদিনীপুরে শিবির স্থাপন করে উড়িষ্যা থেকে 
মীর হবিরের বাংলায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালান । দ 
খান বুঝতে পেরেছিলেন যে, ১৭৪২-৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বছর 
একাধিকবার মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করা সন্তেও মারাঠা 
আক্রমণ থেকে মুক্ত করতে পারেননি । সুতরাং সন্ধি স্থাপন 
ব্যতীত রাজনৈতিক মীমাংসা সম্ভব নয় । 


খান মেনে নেন। 


৩ সাথে মাঠাদের সংঘর্ষের পরিণতি 
নবাব খানের আমলে বাংলায় মারাঠাদের আক্রমণে বহুবিধ প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ পরিণতি সূচিত হতো । নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-_ 
৯ চির ধনীর গোড়ামি: পশ্চিম বাংলায় মারাঠা দস্যুদের আক্রমণে জনজীবন 
হয়ে পড়ে । কোনো কোনো হিন্দু সম্প্রদায় অতি ভক্তিতে গদগদ হয়ে 
তাদের ধর্মীয় গৌড়ামির দ্বারা মারাঠাদের হিন্দু দেবদেবীর সংরক্ষক বলে 
প্রভাবিত হয়, রঘুজীকে স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার এবং মুসলিম নবাবের শাসন 
রক্ষাকর্তা বলে মনে করে। কিন্তু খুব শিগগিরই মারাঠা বীদের অত্যাচারে 
তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়। কবি গঙ্গরামের মহারাষ্ট্র পুরাণ কাব্যে এর 
পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাব্যে গঙ্গরাম বিস্তৃতভাবে আক্রমণের বিবরণ ও 
জনসাধারণের তজ্জনিত দুর্দশার বিবরণ দিয়েছেন। লুগ্ঠন, নির্যাতন, হত্যা, 
গ্রামগুলোকে অগ্নিদগ্ধ করা, এমন কি হিন্দু বিষ্টুমণ্ডপে অগ্নি প্রভলন, নারী ধর্ষণ 
প্রভৃতি দ্বারা মারাঠা বর্গীরা ত্রাসের রাজ্য কায়েম করে। মারাঠা দস্যুরা তাদের 
নেতা মহাবীর শিবাজীর নিয়ম শৃঙ্খলা অমান্য করে মা বোনদের সম্ত্রহানি 
করতেও বিরত থাকেনি । 


২. দেশত্যাগ : মারাঠা আক্রমণ অব্যাহত গতিতে চলতে"থাকলে দলে দলে গ্রাম 
বাংলার জনগণ পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ববাংলায় আশ্রয়ের জন্য চলে আসে এবং 
বসবাস শুরু করে । ফলে পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে । 

৩. অর্থনৈতিক ধস : মারাঠা হামাঙ্গার ফলে বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক 
ক্ষতি সাধিত হয় । ফলে জনজীবনে নেমে আসে বিরাট অর্থনৈতিক ধস। 

৪. পোড়ামাটির সৌদা গন্ধ : মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বীরভূম ও বর্ধমান মারাঠা 
আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্গীরা সাধারণ কৃষকদের ওপর অমানুষিক 
চালায়। এখনও মেদিনীপুর হাওড়া অঞ্চলের মাটি খুঁড়লে ৫ 
গন্ধ পাওয়া যায়। 

৫. উড়িষ্যা সুবা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন 
ক সা সন মার 
বিচ্ছিন্ন হয়ে মারাঠাদের হাতে চলে যায়। 

৬. ইংরেজ বেনিয়া : মারাঠা আক্রমণের ফলে সে 


৩২৪ ্ (শাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৭. আফগান খাটি নির্মাণ : মারাঠা বিহারে আফগান বিদ্রোহের 
খাটি নির্মিত হয়। নবাব আলবর্দী দমনে ব্যস্ত থাকলে সে সুযোগের 
সছ্যবহার করে বাংলার পরাশক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ঘাটি 
নির্মাণ করে। 

বাংলায় মারাঠা সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত ট্সবাব আলীবর্দী খান বাংলার নবাবি সালতানাতে 

উপবেশনের পর ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মারাঠারা বাংলায় অব্যাহত গতিতে আক্রমণ 

চালিয়ে ধ্বংসলীলায় বি লযসামতিক সৱে ও আরাদি লিগার এ 


৫ ব্রংসযজ্ঞের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বাংলায় নবাব 
[শা্যসন বারবার মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ ও অমানুষিক নির্যাতন 
স্রতৈ-গিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় দেশের পরিস্থিতি 
ট পর্যায়ে পৌছে। এ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিহত করতে আলীবদী 
রাঠাদের ওপর বারবার হামলা চালালে তার বাংলা থেকে পলায়ন করে। 
১৭৫১ রাজ পাতি রাত রচনা লারা “চলত আবেদ গন 
কৌশলে উভয়ের মধ্যকার সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটাতে সচেষ্ট হন। এজন্য প্রথমে 
তিনি কুটকৌশলে মারাঠা নেতা ভাস্কর পণ্ডিতকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ করে ২২ জন 
সেনাপতিসহ তাকে হত্যা করেন। এতে মারাঠারা নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে এবং বাংলা 
থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, নবাব আলীবদী খানসহ 
দীর্ঘ ১৯ বছরকাল মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ থেকে বাংলা ও বাংলার জনসাধারণের 
রক্ষার জন্য সব সময় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এ সময় মারাঠারা বাংলায় 
যথেষ্ট পরিমাণ লুটপাট ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালায় । অবশেষে বৃদ্ধ ও দূরদর্শী 
আলীবদী খান মারাঠাদের সাথে সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটাতে কূটকৌশলের আশ্রয় 
নেন। এ সুত্র ধরে তিনি মারাঠাদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাদের 
আক্রমণের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করেছেন এবং দীর্ঘদিনের সংঘর্ষের 
যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন । 
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+: ১০৭ ন নৰাৰ আলীবদী খানের সহিত মারা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কেম্পিনির 

নির্ণয় কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
উতর ॥ উপস্থাপনা : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে বিদেশি ভাগ্যানেষীদের মধ্যে 
নবাব আলীবদী খান ছিলেন অন্যতম । তিনি ছিলেন বাংলার ইতিহাসে একজন অসাধারণ 
প্রতিভাসম্পনন ব্যক্তি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরপরই তিনি অনেক বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। 
কিন্তু বীরযোদ্ধা ও রণকুশলী আলীবদী খান স্বীয় দক্ষতা ও দুরদর্শিতার বলে এ সকল বিদ্রোহ 
বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমন করেন। এদের মধ্যে মারাঠা বিদ্রোহ অন্যতম । মারাঠা বিদ্রোহ 


দমন করতে আলীবদী খানকে দশ বছর সময় অতিবাহিত করতে হয়। 
আলীবদী খানের পরিচয় : নবাব আলীবর্দী খানের বনেদী নাম মির্জা মোহাম্মদ 
আলী তীর পিতামহ ছিলেন আরব বংশোডূত এবং সম্রাট অ ব 

মুঘল মনসবদার | যুবরাজ আযম শাহের অধীনে মির্জা মোহাক্ম 
ভ্রাতা হাজী আহম্মদ দ্রুত উন্নতির সিঁড়িগুলো ডিঙ 


মহামারী সার ছিলেন বাংলার ইতিহাসে এরজন শে কালারপরারগ পাদ 

মারাঠারা রাজ্যে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতো। তাই মারাঠাদের বিরুদ্ধে কঠোর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিয়ে মারাঠাদের, বিরুদ্ধে আলীবদী খানের গৃহীত 
পদক্ষেপগুলো আলোচনা করা হলো। 

১. মারাঠাদের দমন বিদ্রোহ : ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে আলীবদী খান যখন উড়িষ্যা অভিযানে 
সবিশেষ ব্যস্ত সে সময়ে মারাঠাগণ বাংলায় প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করে। মারাঠারা 
ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে কাটোয়া দখল করে। এরপর 
মুর্শিদাবাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে আলীবদী খানের রাজধানীতে ফিরে আসার পূর্বেই 
তারা মুর্শিদাবাদ শহর ও জগৎশেঠের কোষাগার লুণ্ঠন করে। গঙ্গা নদীর পশ্চিম অঞ্চল 
তাদের করতলগত হয়। কাটোয়ায় মারাঠাদের প্রধান সেনা ছাউনি গড়ে ওঠে এবং 
সেখানে এক মারাঠা ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। মারাঠাদের আক্রমণের ফলে ব্যবসা 
বাণিজ্যে চরম ধস নেমে আসে। জান, মাল ইজ্জত রক্ষার জন্য দলে দলে লোকেরা 
ভাগীরথীর পূর্বদিকে পলায়ন করতে থাকে। 


৩২৬ __ শাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ » 


২. মারাঠা জুলুম থেকে জনগণকে রক্ষা : মারাঠা দস্যুরা বাংলায় এক 
বিশৃজন পরিবেশের 


সৃষ্টি করে। ফলে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যে চরম ধস নেমে 
আসে এবং জনসাধারণ জানমাল ইজ্জত রক্ষায় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নারী 
ধর্ষণ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিচারে গণহত্যা, নগরের পর নগর এবং গ্রামের পর 
গ্রাম লুষ্ঠ ও অগ্নিসংযোগে ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করে মারাঠা আক্রমণের কেন্দ্র 
বিন্দুতে পরিণত হয়। নবাব আলীবদী খান মারাঠা বর্বর দস্যুদের ওপর দুর্বার 
আক্রমণ চালালে তারা পরাজিত হয়ে বাংলা থেকে পলায়ন করে। ফলে বাংলার 
৯ 


৩, মারাঠা 85551 লাগাতার আক্রমণ প্রতিহত : নবাব খান 
. আক্রমণ করার জন্য লাগাতার প্রস্তুতি হিং | তিনি 
প্রথমে মুর্শিদাবাদ থেকে অগ্রসর হয়ে কাটোয়ায় আক্রমণ 
করেন। ভাক্কর পণ্ডিত মহা ধুমধামের সাথে ী 
আক্রমণে ভীতসস্্স্ত হয়ে তিনি কাটোয়া থেকে পর্লায়ন করেন । তীর হানাদার 


বাহিনীও পলায়ন করে। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে A ৰ দল মারাঠা সৈন্য দু'দিক 
হতে বাংলার অনুপ্রবেশ করে ন্মআাটের 


সেন্যদল পেশোয়ারা বাল সেনাধ্যক্ষ রঘুজী ভোসলের হানাদার 
বাহিনী থেকে বাংলা রক্ষার জন্য হয়। নবাব আলীবর্দী খান 
অবলম্বনে মারাঠাদের রাজা চতুর্থাংশ বখরা দিতে স্বীকার করেন ও 
পেশওয়ারকে তার জন্য ২২ লক্ষ টাকা দেন। 

৪. মারাঠাদের সাথে 88 খ্ৰিষ্টাব্দে তৃতীয় বারের মতো মারাঠা বর্গীরা 
বাংলায় আক্রমণ কৃর্বে॥। ৰবাব আলীবদী খান রঘুজী ভোসলের সেনাপতি ভাস্কর 
পণ্ডিত ও বগী সদস্যদের অনেক উপহার প্রদানের প্রলোভনে তার 
সঙ্গে সম্পাদন করার আহ্বান জানান। এ সুযোগে আলীবদী 
খান তার ২২ জন বিশ্বস্ত অনুচরকে হত্যা করেন। এ হত্যাকাণ্ডের 


৭88 খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চের মধ্যে মারাঠা দস্যুরা বাংলা ত্যাগ করেন। 

৫. খানের সন্ধি : শেষ পর্যন্ত নবাব আলীবদী খান ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে 

| ও নবাব বাহিনীর মধ্যে এক অহিংস ও শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। 
নিয়ে এর বিবরণ বিশদ লিপিবদ্ধ করা হলো- 

ক. উড়িষ্যা প্রদেশে রঘুজী ভোসলের কর্তৃত্ব আলীবদী মেনে নেবেন। 

খ. রঘুজীর অধীনে মীর হবীর উড়িষ্যা শাসন করবেন এবং উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত 
রাজস্ব রঘুজীকে প্রদান করবেন । 

গ. বাংলার আয়ের এক চতুর্থাংশ বা চৌথা বখরা বাবদ আলীবদী খান রঘুজী 
ভোসলাকে বছরে ১২ লাখ টাকা প্রদান করবে । বিনিময়ে মারাঠারা বাংলা 
আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। 

ঘ. সুবর্ণ রেখা নদীর অপর পাড়ে মারাঠা সেনাছাউনি সীমানা আবদ্ধ রাখার 
প্রতিশ্রতি দেয়া হয়! 

5 আলীবদী খানের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক : আলীবদী খান 
একজন দয়ালু ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন । তিনি সবসময় ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক 
নি রই জে বির গালিব মামার হরে সনি মলা 
রাখতে পারেনি । 
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>. 


বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভূতের সূচনা : নবাব আলীবদাঁ খানের শাসনামলে 
(১৭৪০-৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) ইংরেজরা বাংলাদেশে তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর 
হয়ে ওঠে । আলীবদা খান ইংরেজদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম 
হলেও সমুদ্রে তাদের প্রবল প্রাধান্য তাকে মহাউদ্দিয্নের মধ্যে ফেলে ছিল। 
আলীবর্দী খা ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করলেও ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদ নীতির ফলে তার বংশধরদের সাথে সম্পর্কের অবনতি 
ঘটে। এই সময় তার সেনাপতিরা ইহরেজদেরকে বিতাড়িত পরামর্শ 
করলে তিনি বলেছিলেন 91100, the sea be in flames 0 put 
them out? 

সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজ : ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব দৌহিত্র 
সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আরোহণের 


রমাণে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। মীর জাফরের নিকট 
এবং চব্বিশ পরগনার জমিদারি লাভ করে । অপরাপর 
নিগুলো তাদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে । বিশেষ করে 
গ্রতিদ্বন্্বী ফরাসিদের বাণিজ্যিক ও সামরিক অস্তিত্ব পলাশীর 
বাংলাদেশে প্রায় গুটিয়ে যায়। 

নবাব পরিবর্তনের চালিকাশক্তি : ইংরেজদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর এতই বৃদ্ধি 
পায় যে, তারা পলাশীর যুদ্ধের মাত্র তিন বছরের মধ্যে মীর জাফরকে সরিয়ে 


_ তার জামাতা মীর কাসিমকে মসনদে বসায়। মীর কাসিমের নিকট থেকেও 


তারা প্রচুর অর্থ এবং চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের জমিদারি আদায় করে নেয়। 
পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরাই হয় বাংলার নবাব পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। 
বাংলার নবাব ইংরেজদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন । 

মীর কাসিমের সাথে বিরোধ : অচিরেই নীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের নানা 
কারণে বিরোধ দেখা দেয় । তারা মীর কাসিমকে ক্ষমতাচ্যুত বলে ঘোষণা করে 
এবং পুনরায় মীর জাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদে গদীনশীন করে। মীর 
কাসিমকে তারা একে একে কাটোয়া, বশ লা 
৪ কাপ সি 1১ নবাব 
সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন । মীর কাসিম, নবাব সুজাউদ্দৌলা ও 
সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম একটি মৈত্রীজোট গঠন করেব । 


৩২৮ উল জনত্যহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঞ 


৬. বক্সারের যুদ্ধ : এ মৈত্রীজোট ইংরেজ বাহিনীর সেনানায়ক মেজর মনরোর 
নিকট বক্সারের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এরপর মীর কাসিম 
অনন্যোপায় হয়ে পলায়ন করে নিরুদ্দেশ হন। নবাব সুজাউদ্দৌলা ও বাদশাহ 
শাহ আলম ইংরেজদের সাথে সন্ধি করেন । বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ শক্তির 
অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
এ ব্যাপার প্রায় সকল এঁতিহাসিকই একমত পোষণ করেন। বক্সারের যুদ্ধে 
উত্তর ভারতের তিনটি প্রধান মুসলমান শক্তিকে পরাজিত করে ইংরেজরা বাংলা 
তথা উত্তর ভারতের অপ্রতিদ্বন্দী রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে গরিণত হয়। 

উপসংহার : কোনো সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণকারীর সাথে সুসম্পর্ক রাখা যায় না। 

তাই দেখা যায়, আলীবদী খান ও তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার, সাথে ইংরেজদের 

যুদ্ধ শুরু হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা দখল করে পরবর্তী ১৯০ বছর শাসন ও 

শোষণ করে। ) 

প্রশ্ন: ১০৮ ॥ ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোগীয়দের আগমন সম্পর্কে যা জান লেখ৷ 

অথবা, ভারত বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন, সম্পর্কে যা জান বর্ণনা কর। 

অথবা, ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোগীয়। বণিকদের আগমনের নাতিদীর্ঘ 
এঁতিহাসিক পটভূমি লেখ। 

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : অতি প্রচীনুকাল থেকে ভারতবর্ষ তথা বাংলা ছিল প্রাকৃতিক 

সম্পদে ভরপুর। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সম্পদের মোহে যুগ যুগ ধরে বহু 

বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসক এদেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। অনেকে 
আবার সফলও হয়েছে? বিভিন্ন সময় ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব জাতি গোষ্ঠী 
আধিপত্য বিস্তার করতে এসেছিল, তন্মধ্যে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন 
বিশেষভাবে(উল্লেযোগ্য। ইতিহাসের গতানুগতিক পথ ধরে ইউরোপীয়রা এদেশে 

আগমন করৈ। y 

৩ ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন ও কর্মকাণ্ড 

ইউরোপের অনেক জাতি ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেছিল । নতুন জলপথ 

আবিষ্কার এবং অজানাকে জানার জন্যই সর্বপ্রথম ইউরোপীয়রা ষোড়শ শতাব্দীর 

গোড়ার দিকে এদেশে আগমন করে। নিম্নে ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের 
আগমন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলো- 

ক. পর্তুগিজদের আগমন ও কর্মকাণ্ড : ভারতীয় উপমহাদেশে পর্তুগিজদের আগমন 

ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হলো- 

১. ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক নতুন পথের সন্ধান : প্রখ্যাত পর্তুগিজ নাবিক 
বার্তলোমিউ দিয়াজ ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ 
প্রদক্ষিণ করে ভারতে আগমন করেন। তারই প্রদর্শিত পথ ধরে পর্তুগিজ 
নাবিক ভাসক্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতবর্ষের 
পশ্চিম উপকূল কালিকট বন্দরে নোঙর করেন। এ নতুন পথ আবিষ্কারের ফলে 
ইউগ্োপীয়রা ভারতবর্ষে আগমনের সুযোগ লাভ করে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র _ ৩২৯ 


২. আলবুকার্ক নীতি ও শক্তি বৃদ্ধি : আলবুকার্কের সময়ে বঙ্গদেশে 
পর্তুগিজদের ক্ষমতা সীমায় উপনীত হয়। এখানে উপনিবেশ স্থাপন 
করাই ছিল পর্তৃগীজদের প্রধান লক্ষ্য। তবে এর জন্য যথেষ্ট জনশক্তি পাওয়া 
সম্ভব ছিল না। আলবুকার্ক মিশ্র বিবাহ নীতি অনুসরণ করার জন্য উৎসাহ দেন। 
তিনি মালাবারে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন নীতি গ্রহণ না করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 
ঘাঁটি ও উপনিবেশ স্থাপন করার নীতি গ্রহণ করেন। এ নীতির ফলে মালাবারে 
পর্তৃগিজদের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, যা তাদেরকে ক্ষমতা হস্তগত করতে 
উৎসাহিত করে। 

৩. গোয়া জয়া : আলবুকার্ক যেমন ছিলেন সমরকুশলী, তেমনি ছিলেন দক্ষ 
প্রশাসক। তাকেই ভারতীয় পর্তুগিজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি 
বিজাপুরের সুলতানকে ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে গোয়া বন্দর হৃস্তান্তরে বাধ্য করেন। 
অতঃপর গোয়া প্রাচ্যদেশে পর্তুগিজ শক্তির প্রধান একেন্দ্রে পরিণত হয়। 
আলবুকার্ক গোয়ার বিখ্যাত আগয়ার্দি দুর্গ নির্মাণের, কাজে হস্তক্ষেপ করেন। 
ফলে গোয়া একটি উন্নত বন্দর ও নৌঘাটিতে প্ররিগত হয়। 

৪. ভারতে পর্তুগিজ শাসন : আলবুকার্কের্প্রদর্শিত পথ ধরে পরবর্তী পর্তুগিজ 
শাসনকর্তারা পশ্চিম উপকূলে পলসেটটবেসিন, দমন ও দিউ অধিকার করে 
৮৬৪:৩৫৯ ৯৭৭ জা ০ 
পর্তৃগিজদের ভারতীয় উপন্লিবেশীগুলোর রাজধানী স্থাপিত হয়। এসব 
কার্যাবলির মধ্য দিয়ে ভার্তৌপর্তুগিজ শাসন পাকাপোক্ত হওয়ার ব্যবস্থা হয়। 

খ. ডাচদের আগমন ও কর্মকাণ্ড : ভারতীয় উপমহাদেশে ডাচ বা ওলন্দাজদের 

আগমন ও কর্মকাণ্ড ছিলানিয্নরূপ- 

১, ৯ ৯ ইংল্যান্ডের অধিবাসীদেরকে ওলন্দাজ বা ডাচ বলা হয়। 

ডাচরা পর্তুগিজঢদর প্রদর্শিত পথ ধরে প্রাচ্যদেশে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার 
সংকল্প (গ্রহণ, করে। ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ৪টি ডাচ জাহাজ উত্তমাশা 
অন্তন্বীপের পথে ভারতে আসে । ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
গঠিত হয়। ডাচ বণিকরা প্রথম থেকেই মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য স্থাপনের 
প্রচেষ্টা চালায়। 

২. ভারতে ডাচ উপনিবেশ কুঠি স্থাপন : ডাচ বণিকরা ভারতে তাদের বাণিজ্য 
কুঠি স্থাপনের জন্য পর্তৃগিজদের হটিয়ে মালাবার উপকূলে কুইলন কানানোর ও 
কোচিন অধিকার করে । প্রাচ্যদেশে ডাচ বাণিজ্যিক স্থার্থরক্ষার প্রয়োজনে ডাচ 
সরকার জেন পিটার কোহেন নামে এক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে ডাচ উপনিবেশের 
শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করে। সুরাট, চুঁচুড়া, কাসিমবাজার ও বিহারের 
পাটনায় ডাচ কুঠি স্থাপিত হয়। 

৩. ডাচ শক্তির পতন : আঠারো শতাব্দীর সূচনা থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে 
বেনিয়া ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা উত্তরোত্তর এপ 
নৌবহরের তুলনায় ডাচ নৌবহর ছিল খুবই দুর্বল। এজন্য 
লি সরে হর রিল নরেন মাৰ ঘা 
নৌবহরকে বিধ্বস্ত করলে ডাচ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সকল আশা প্রত্যাশা 
স্বপ্নসাধ ধূলিসাৎ হয়। 


৩৩০ ধরাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


গ. ইংরেজদের আগমন ও কর্মকাণ্ড : ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুঘল আমলে 
ভারতে বেনিয়া ইংরেজদের প্রথম আগমন ঘটে । নিম্নে বঙ্গদেশে ইংরেজদের আগমন 
ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. বোম্বাইকে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণতকরণ : রাজা দ্বিতীয় চার্লস বোম্বাই 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বার্ষিক ১০ পাউন্ড াজনায় ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাই 
নগরীকে বন্দোবস্ত দেন। কোম্পানির অধীনে বোম্বাই বন্দরের দ্রুত উন্নতি 
সাধিত হয়। বোম্বাইয়ের বাণিজ্য এতই বৃদ্ধি পায় যে, নিকটবর্তী মুঘল বন্দর 
পান ররর পা 


ব্রিটিশ পরাশক্তি ও বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে। 
২. মাদ্রাজে দুর্গ নির্মাণ : ইংরেজ কোম্পানির ফ্রান্সিস ডে কাছ 
থেকে ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজ নগরী লিজ নেন। দক্ষিণ 


ভারতে ইংরেজদের প্রধান ঘাটি ও বাণিজ্যকেন্দ্রে হয়। ইংরেজ 
কোম্পানি মাদ্রাজে ফোর্ট সেন্ট জর্জ দুর্গ নির্মাণ করে এ সুরক্ষিত করে। 
চ্দুগিরির রাজার ফরমান অনুযায়ী কোম্পানি খুঁটে নিজস্ব মুদ্রা ছাপার 


অধিকারও লাভ করে। &দ 
৩. ম্‌ উপত্যকায় হরিহরপুর, 
ন রজ কুঠি স্থাপিত হয়। কোম্পানি 
নি'করতো। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার 
কুঠিগুলোকে ১৬৫৮ জর শাসনাধীনে আনা হয়। এর মধ্য দিয়ে 
পত্য বিস্তারের পথ সুগম হয় । 

৪. ফোর্ট উইলিয়াম কোলকাতার জমিদার সুবর্ণ চৌধুরীর 
পরিবারকে ১২০০ মুঘল সরকারের অনুমোদনক্রমে ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে 
কালিকট ( সূ ও গোবিন্দপুর নামে ৩টি গ্রামের জমিদারি 
স্ব খরিদ । কোম্পানি তাদের কোলকাতার কুঠিকে সুরক্ষিত করার 
জন্য ১৭০ গোবিন্দপুরে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে 
ফোর্ট দুৰ্গ নির্মাণ করে । 


আগমন ও কর্মকাণ্ড : ভারতীয় উপমহাদেশে আগত ইউরোপীয় 
মধ্যে ফরাসিরাই সর্বশেষ ভারতের মাটিতে পা রাখে । তাদের 


কার্যকলাপ নিম্নে আলোচনা করা হলো- 
১. খরচের ও চন্দরলগরে সুতি ছাপ: ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাসোয়া মার্টিন 
বলিপুগুপরমের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ফরাসিরা কুঠি স্থাপন করে । পরে এ কুঠিকে 


উত্থানে ফ্রাসোয়া মার্টিনের অবদান ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। অতঃপর বাংলার 
নদীর তীরে চন্দননগরে ১৬৯০-'৯২ খ্রিষ্টাব্দে একটি কুঠি স্থাপন করে। 

২. ফরাসি কোম্পানির ক্ষমতা সম্প্রসারণ : ফরাসিদের ভারতীয় উপনিবেশগুলোর 
প্রধান শাসনকেন্দ্র পণ্ডিচেরীতে স্থাপিত হয়। পণ্তিচেরীতে ফরাসি কোম্পানি 
একটি দুর্গ নির্মাণ করে । এ দুর্গকে ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি শক্তির আক্রমণ 
থেকে ফরাসিদের আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়। যোসেফ ডুপ্লে ১৭৪২ 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং ভারতে ফরাসি 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেয় । 


অধিকার করে । রিসউইকের “সন্ধি দ্বারা ডাচরা পণ্ডিচেরী ফরাসিদের হস্তান্তর 
করে । ফ্রাসোয়া মার্টিনের চেষ্টায় পণ্ডিচেরী তার সাময়িক ক্ষতিকে অল্প সময়ের 
কুঠিগুলোর বাণিজ্যে উন্নতি না হওয়ায় সুরাট ও মসলিপট্টম থেকে ফরাসি কুঠি 
অবলুপ্ত করা হয়। 

ভ. দিনেমার ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের আগমন : ওলন্দাজ ও ইতুরেজদের 


অনুকরণে দিনেমাররা ভারতে বাণিজ্যের জন্য এসে ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। দক্ষিণ ভারতের ট্রাংকুবারে ১৬১ এবং 
কোলকাতার কাছে শ্রীরামপুরে ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে দিনেমাররা স্থাপন 
করে। ১৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে সুইডেনে একটি সুইডিশ ইস্ট ইন্ডিয়া নি এবং ১৭৫৫ 


খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ায় একটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হু 


জজ প্রশু: ১০৯ ॥ বাংলাদেশ 

একটি বিবরণ দাও। 

অথবা, ভারতবষে ইত অভ্যুদয় সম্পর্কে যা জান ব্ণনাকর। 
উতর ॥ ত ও ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ পরাশক্তির 
অভ্যুদয় একটি গুরুতৃপূর্ণ ও এতিহাসিক ঘটনা । এ অভ্যুদয়ের পশ্চাতে ছিল 
দীর্ঘদিনের ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয় বাংলাদেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশের 

কখনো একই সময়ে ঘটেছে, আবার কখনো পর্যায়ক্রমে ঘটেছে। 
তবে এ উপমহাদেশের যেখানেই ইংরেজ পরাশক্তি ক্রমোন্নতির উচ্চমার্গে 
বৃদ্ধি পেয়েছে তা সামগ্রিকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে! 

৩ বাংলাদেশে ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয় 

১. ইংরেজদের আগমন : ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পরিব্রাজক ভাক্ষো-ডা-গামা (৬৪১০০- 
04-08116) ভারতে আগমনের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমন 
শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে পর্তুগীজ, ডাচ ও ওলন্দাজগণ এ উপমহাদেশে বাণিজ্য ও 
রাজনৈতিক আগ্রাসন চালায় । অবশেষে ওলন্দাজদেরকে হটিয়ে ইংরেজরা এ 
উপমহাদেশে একক বাণিজ্য উপনিবেশ স্থাপন করে । 

২. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন : ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রানি এলিজাবেথ 'ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি নামক এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে পনেরো বছরের জন্য ভারতে 
একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার প্রদান করেন। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ বছরই 
ক্যাপ্টেন হকিন্স (মণwkin5) ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস এর সুপারিশ পত্র 


নি ৬রাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 


নিয়ে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আগমন করেন। জাহাঙ্গীর হকিন্সকে 
সরাতে বাণিজ্য ও হালের অতি শান করেন। কিছু সুরার তীর 

পর্তুগিজদের বিরোধিতার ফলে ইংরেজদেরকে প্রদত্ত বাণিজ্য সুবিধা 
re RET 


ইংরেজদের হয়। ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত হরিপুর 
ও বালাসোরে ইংরেজদের এ স্থাপিত হয়। ১৬৫১ শতাব্দীর পাটনা ও 


কাসিম বাজারেও দুটি স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ খিষ্টাব্দের শুক্ল থেকে 
ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। বাণিজ্যের)অতিরিক্ত 
সুবিধার জন্য এবং কোলকাতার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো ক্রয় রুরীর জন্য ১৭১৫ 
খ্রিষ্টাব্দে জন সুরম্যান (1010) 9007181)-কে সম্রাট ফররুখ॥/শিয়রের দরবারে 
প্রেরণ করা হয়। ফররুখ শিয়র বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজ 
কোম্পানিকে বিনা শুন্কে বাণিজ্য করার অনুমতি পায়। 

* বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভুতের সূচনা : নবারটআলীবদী খানের শাসনামলে 
(১৭৪০-৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) ইংরেজরা বাংলাদেশে তাদের প্রতুত প্রতিষ্ঠায় তৎপর 
হয়ে ওঠে। আলীবর্দী খান ইংরেজদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম 
হলেও সমুদ্রে তাদের প্রবল প্রাধান্য তাঁকে মহাউদ্বিগ্নের মধ্যে পড়েছিল। এই 
সময় তার সেনাপতিরা ইংরেজনেরকে বিতাড়িত করার পরামর্শ করলে তিনি 
বলেছিলেন- 97901, the sea bein flames who could put them out? 

A ও ইংরেজ ২১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব খানের দৌহিত্র 
সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের 
পর সিরাজের স্নাথে৷, ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে নবাব 
সিরাজউদ্দৌলা এইধরেজদেরকে প্রদত্ত বাণিজ্য সুবিধা হাসের পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেন। অরশেষে নবাবের অনুমতি ছাড়াই ইংরেজরা কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণ 
শুরু করলে তরুণ নবাব সিরাজ তাদেরকে কোলকাতা থেকে বহিষ্কার করেন। 
এভারে ইংরেজদের সাথে নবাবের মতদ্বৈততা ও যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। 

. পলাশীর যুদ্ধ : পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের ফলেই বাংলাদেশে ইংরেজ 
শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। মনে হয় পলাশীর যুদ্ধে তারা নবাব 
পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছিল মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের মনোনীত ব্যক্তি 
মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসিয়ে নিজেদের বাণিজ্যিক অধিকার এবং 
,সামরিক শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। মীর জাফরের নিকট 
থেকে তারা প্রচুর টাকা এবং চব্বিশ পরগনার জমিদারি লাভ করে । অপরাপর 
ইউরোপীয় লো তাদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে । বিশেষ করে 
তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্্বী ফরাসিদের বাণিজ্যিক ও সামরিক অস্তিত্ব পলাশীর 
যুদ্ধের পর বাংলাদেশে প্রায় গুটিয়ে যায়। 

. নবাব পরিবর্তনের চালিকাশক্তি : ইংরেজদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর এতই বৃদ্ধি 
পায় যে, তারা পলাশীর যুদ্ধের মাত্র তিন বছরের মধ্যে মীর জাফরকে সরিয়ে 
তার জামাতা মীর কাসিমকে মসনদে বসায়। মীর কাসিমের নিকট থেকেও 
তারা প্রচুর অর্থ এবং চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের জমিদারি আদায় করে নেয়। 
পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরাই হয় বাংলার নবাব পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। 
বাংলার নবাব ইংরেজদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় প্র __ ৩৩৩ 


৮. 


১০. 


১১. 


মীর কাসিমের সাথে বিরোধ : অচিরেই রীর কাসিয়ের সারে হংলেজনের নানা 
কারণে বিরোধ দেখা দেয়। তারা মীর কাসিমকে ক্ষমতাচ্যুত বলে ঘোষণা করে 
এবং পুনরায় মীর জাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদে গদীনশীন্‌ করে। মীর 
কাসিমকে তারা একে একে কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে 
পরাজিত করে। ভাগ্যবিড়ম্বিত মীর কাসিম শেষ পর্যন্ত অযোধ্যার নবাব 
সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। মীর কাসিম, নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল 
সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম একটি মৈত্রীজোট গঠন করেন। 

বক্সারের যুদ্ধ : এ মৈত্রীজোট ইংরেজ বাহিনীর সেনানায়ক মেজর উ্রনরোর 
নিকট বক্সারের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এরপর৫ শ্নীর কাসিম 
অনন্যোপায় হয়ে পলায়ন করে নিরুদ্দেশ হন। নবাব সুজাউদ্দৌলা ও বাদশাহ: 
শাহ আলম ইংরেজদের সাথে সন্ধি করেন। বাংলা তথাএভারতৈ ব্রিটিশ শক্তির 
অস্যুদয়ের ক্ষেত্রে পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ যেঅধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
এ ব্যাপার প্রায় সকল এঁতিহাসিকই একমত পোষণ করেন। বক্সারের যুদ্ধে 
তথা উত্তর ভারতের অপ্রতিদ্বন্দী রাজনৈতিরু ও সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। 

দেওয়ানি লাভ : অযোধ্যার নবাবের নিকটঃথেকে তারা ৫০ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদ 
ও কোরা জেলা দুটি লাভ করে। সম্রাট্‌কে,এ জেলা দুটি ছেড়ে দিয়ে এর বার্ষিক ২৬ 
লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে' তার নিকট থেকে তারা বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। মোদ্দাকথা, তখন 
রা হু জো 

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যারু কর্তৃতি লাভ : ইতোমধ্যে মীর জাফর মৃত্যুবরণ করেন এবং 
তদস্থলে তার পুত্র মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। 
নাজিমউদ্দৌলার!সাথে ইংরেজদের একটি সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তানুযায়ী বাংলার সম্পূর্ণ 
শাসনক্ষমতা একজন নায়েব নাজিমের হাতে ন্যস্ত হয় এবং এ নায়েব নাজিমের 
মনোনয়ন দেয়ার অধিকার থাকে ইংরেজদের হাতে । সুতরাং দেওয়ানি লাভের পর 
থেকে ইংরেজরাই হয় কার্যত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। 


জার ইদ্যাহারেশে নিক জারতের কটালে হাসার দর 


দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চলে ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয় ঘটে মূলত তিনটি রক্তক্ষয়ী 


যুদ্ধের মাধ্যমে । এ যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল বলে এগুলোকে প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করা হয়। 


১. 


প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ : প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ হায়দরাবাদ ও কর্ণাটের উত্তরাধিকারকে 
কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। যেহেতু ইউরোপে এ সময় অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার 
সংক্রান্ত যুদ্ধ চলছিল এবং সেই যুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রাঙ্গ পরস্পর বিরোধী শিবিরে 
অবস্থান নিয়েছিল। যেহেতু ইউরোপের অনুকরণে হায়দরাবাদ এবং কর্ণাটেও 
ইংরেজ ও ফরাসিরা পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে । তখন থেকেই 
ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে ইংরেজ ও ফরাসি দুই পরাশক্তি জড়িত 
হয়ে পড়ে। ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দের আই-ল্যা-স্যাপলের সন্ধি দ্বারা ইউরোপের যুদ্ধের 
অবসান হলে ভারতেও ইংরেজ এবং ফরাসিদের মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হয়। তারা 
সন্ধির শর্তানুযায়ী পরস্পরের বিজিত অঞ্চল ও বন্দি বিনিময় করে নেয়। এ 
যুদ্ধে ভারতে ফরাসিদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 


৩৩৪ উ্রাল জদতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয়া বর্ষ জজ 


২. দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ : ১৭৫৪-৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এ'যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম কর্ণাট 
যুদ্ধের ন্যায় এ যুদ্ধের পশ্চাতে ইউরোপীয় কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক 
ঘটনার প্রভাব ছিল না। এটি ছিল নেহায়েতই একটি স্থানীয় যুদ্ধ ৷ পণ্ডিচেরীর 
গভর্নর ডুপ্রের উচ্চাকাজ্ফার জন্যই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ইংরেজ ও 
ফরাসিদের মধ্যে কোনো পক্ষই জয়লাভ করতে পারেনি । 

৩. তৃতীয় কর্ণ যুদ্ধ : তৃতীয় কর্ণ যুদ্ধ ছিল ইউরোপের সপ্তবর্ষের যুদ্ধের প্রতিধ্বনি । 
আমেরিকা ও হী গার নয রর ও হুদ সারের হয়। 
এ যুদ্ধে ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনেই বিজয়ী হয়। 


বিজয় কর্ণাট যুদ্ধেও প্রভাব বিস্তার করে । বস্তুত ১৭৬০ খিষ্টান্দর ম 
দক্ষিণ ভারতে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হয়। ১৭ 
সন্ধি দ্বারা সাত বছরব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয়। ভারুতেওঁ 


উভয় পথেই চলতো । কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উপমহাদেশের সাথে বাণিজ্য 
আরব বণিকদের একচেটিয়া হয়ে যায়। তখন থেকে প্রাচ্য দেশীয় বাণিজ্যসম্ভার 
ইউরোপের বাজারে রপ্তানি হতো মূলত আরব বণিকদের মাধ্যমে ৷ ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে 
কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপে রেনেসা বা নবজাগরণের জোয়ার আসে। 
তখন থেকে ইউরোপের অনুসরণে মানুষের মনোজগতে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত 
হয়। অজানাকে জানার এবং অজেয়কে জয় করার এক দুর্বার নেশায় মানুষ মেতে 
ওঠে । শুরু হয় বিভিন্ন ভৌগোলিক আবিষ্কার । এ ভৌগোলিক'আবিষ্কার কার্যক্রমের 
এক পর্যায়ে, পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ নাগাদ, পর্তুগীজ নাবিক ভাক্ষো-ডা- 
গামা আফ্রিকা মহাদেশের একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে 
ভারতীয় উপমহাদেশে আসার নতুন জলপথ আবিষ্কার করেন। তখন থেকে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকগণ এ নতুন জলপথ ধরে প্রাচ্যের সাথে, বিশেষ 
করে ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে আগমন করতে 
থাকে । সর্বপ্রথম আসে পর্তুগীজ বণিকগণ । তারপর একে একে ওলন্দাজ, দিনেমার, 
ইংরেজ ও ফরাসিগণ আসে । 


আজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র__ ্ ৩৩৫ 


৩ ব্ৰিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন 
১. স্থান, কাল ও উদ্দেশ্য : পর্তুগীজদের দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে আসার নতুন 
জলপথ আবিষ্কারের প্রায় একশ বছর পর, ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষে 
একদল ইংরেজ বণিক লন্ডনে যৌথ মালিকানায় একটি কোম্পানি গঠন করে । 
১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকজন ইংরেজ বণিক যৌথভাবে প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য 
করার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথের নিকট একটি সনদ প্রার্থনা 
করে। তখন এ কোম্পানির নাম ছিল The Governor and C 
Merchants of London Trading into the East Indiese 


ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ এ র সাথে 
বাণিজ্য করার অধিকার দান করেন। এ কে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানি' নামে পরিচিত । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইন্ডিয়া কোম্পানি 
ছিল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এর একমাত্র ছল ইউরোপের অন্যান্য 
জাতির ন্যায় প্রাচ্যের সাথে লাভজনক । এ কোম্পানি গঠনের 
সময় এর কোনো সামরিক, রাজনৈতিক ছিল না। 

২. বঙ্গদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া প্রসার : ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির ক্যাপটেন হকিন্স ইং প্রথম জেমস্-এর সুপারিশপত্রসহ 
১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল দরবারে উপস্থিত হন। জাহাঙ্গীর 


হকিন্গকে উপযুক্ত সম্মান এবং ইংরেজদেরকে সুরাটে বাণিজ্য করার 
অনুমতি প্রদানের ইচ্ছা করেন। কিন্তু পর্তুগীজ ও স্থানীয় বণিকদের 
বিরোধিতার ৬ সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করতে পারেনি । 
১৬১৩ জাহাঙ্গীর একটি ‘ফরমান’ দ্বারা ইংরেজদেরকে সুরাটে 
নর অনুমতি দেন। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম জেম্‌স্‌ স্যার টমাস 
0745 Re) নামক একজন বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে জাহাঙ্গীরের 
হিসেবে পাঠান। টমাস রো-র দূতালি কাজ হয় । ইংরেজগণ আগ্রা, 
, ব্রোচ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অধিকার লাভ করে । 
ইংল্যান্ডের রাজা চার্লস পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারিনকে বিয়ে করে যৌতুক 
হিসেবে বোম্বাই লাভ করেন। তিনি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে বোম্বাই 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করেন । কালক্রমে বোম্বাই ইংরেজদের 
শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট 
থেকে ফ্রান্সিস ডে নামক জনৈক ইংরেজ মাদ্রাজে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের 
অনুমতি লাভ করেন ৷ এখানে ইংরেজগণ “ফোর্ট সেন্ট জর্জ' নামে একটি দুর্গ 
নির্মাণ করে একে সুরক্ষিত করে। উপমহাদেশের সাথে ইংরেজদের বাণিজ্য 
বেশ লাভজনক ছিল । তাদের বাণিজ্যিক পণ্য ছিল রেশম, সুতী কাপড়, চিনি, 
৩. বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্য কৃঠি স্থাপন : বাংলায় ইংরেজরা প্রথম বাণিজ্য- 
কুঠি স্থাপন করে সম্রাট শাহজাহানের আমলে ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে । এ সময় তারা 
একটি কুঠি স্থাপন করে মহানন্দার মোহনায় হরিপুর এবং অপরটি বালেশ্বরে । 
এরপর ক্রমান্বয়ে তারা হুগলী. পাটনা, কাশিমবাজার, ঢাকা, রাজমহল, মালদহ 
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প্রৃতি স্থানে কুচি স্থাপন করে। বাংলার সুবাদার শাহ সুজা ১৬৫১ খাবে 
একটি ‘নিশান’ জারী করে ইংরেজ কোম্পানিকে বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা 
নির্ধারিত শুন্কের বিনিময়ে বাণিজ্য করার অধিকার দেন। সুজার পরবর্তী, 
সুবাদারগণ এ নিশানের প্রতি মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। তাই কোম্পানির 
সাথে মুঘল কর্মচারীদের মতবিরোধ ঘটে । সুবাদার শায়েস্তা খান ১৬৭২ 
খ্রিষ্টাব্দে এক 'সনদ' দ্বারা ইংরেজ কোম্পানিকে বিনাশুক্কে বাণিজ্য করার 
অনুমতি দেন! ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব এক 'ফরমান' 

দেন যে, ইংরেজগণ শতকরা দুই টাকা হারে বাণিজ্য কর এবং গেড়ে 
টাকা হারে জিযিয়া করের বিনিময়ে বাণিজ্য করতে ৬০ খ্রিষ্টাব্দে 
স্মাটের সাথে ইংরেজদের আর একটি চুক্তিসম্পন্ন হয়) 

১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে জব চাৰ্নক সুতানটিতে একটি কুঠি স্থাগ্জন 


'সনদ' দেন। এ সনদ মোতাবেক ইঘরেড ী্ষিক তিন হাজার টাকা কর 
চরার,অধ্রিকাঁর লাভ করে । ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে 
পুর এ তিনখানি গ্রামের জমিদারি 


ইঘরেজগণ সুতানটি, কোলকাতা ও গ্রিন 


বণিকদের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে । বাংলায় ইংরেজদের 

অন্যান্য বাণিজ্য উইলিয়াম দুর্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। 

১৭১৭ ফররুখ শিয়র ইংরেজদের উদ্দেশ্যে একটি “ফরমান' 

জারী বলা হয়_ 

১. র্ষিক তিন হাজার টাকা কর প্রদান করে বিনাশুন্কে বাংলা, 

ও উড়িষ্যায় ব্যবসায় করতে পারবে । 

৫ মালামাল চলাচলে কোনো প্রকার বাধা প্রদান করা হবে না। 

৩. কোম্পানির মালামাল চুরি গেলে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। 

৪. কোলকাতার চারপাশে কোম্পানি ৩৮টি গ্রাম কিনে নিতে পারবে । 

৫. মুর্শিদাবাদের টাকশালে তারা টাকা তৈরি করতে পারবে। রি 

ফররুখ শিয়রের এ ফরমান ইংরেজ কোম্পানির জন্য ছিল “ম্যাগনাকার্টা' । 

ক্রমশ তারা বাণিজ্যে উন্নতি সাধন করতে থাকে । ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা 

দিনেমারদের বাণিজ্য কুঠি শ্রীরামপুর কিনে নেয়। ইতোমধ্যে মুঘল শাসন 

ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে । ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ঘটে নাদির শাহের আক্রমণ । 

ঘটে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান । ইংরেজরা ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে 

আগ্রহী হয়ে ওঠে। 

. নতুন কোম্পানি গঠন : ইংল্যান্ডের রাজা যথাক্রমে দ্বিতীয় চার্লস ও জেমসের 
আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্তরোত্তর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কোম্পানির 

শক্ররা কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু 

করে। ফলে ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন করে একটি 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র__ _ ৩৩৭ 


নুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। এই নতুন কোম্পানি প্রাচ্য বাপজ্যাধিকার লা 

করায় তা পূর্বতন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রবল প্রতিদ্ন্দ্ী হয়ে ওঠে। এই 

নতুন কোম্পানির দূত হিসেবে স্যার উইলিয়াম নরিস (Sir William Norris) 

ভারতে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্য বাদশাহ আওরঙ্জজেবের দরবারে 

আগমন করেন। কিন্তু নরিস ব্যর্থ হন। অবশেষে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার চাপে 

পুরাতন ও নতুন কোম্পানি দুটি একীভূত করে নামকরণ করা হয়_ The 

United Company of Merchants of England 01 to oie East 

Indies. ফলে উভয় প্রতিদ্বন্দিতার 

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ সংযুক্ত কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারু ৬ থাকে 
৫. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুকূল অবস্থা : অন্যান্য 

বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর তুলনায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া (ক্লাম্পানির 

অনেক বেশি অনুকূল। এটা ছিল এক স্বাধীন সংস্থা এরং 

মুক্ত। ফরাসি ও ওলন্দাজ কোম্পানিসমূহের ইংরেজ কোম্পানির 


সংগঠন ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মান ছিল । অর্থ সম্পদের দিক 
দিয়েও অন্যান্য প্রতিদ্বন্থী ইউরোপীয় তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ 
এবং প্রয়োজনে কোম্পানি খণ দিয়ে সাহায্য করতো। 
প্রকৃতপক্ষে কতকগুলো বি সুবিধার ফলেই ইংরেজ কোম্পানি 
ভারতে শেষ পর্যন্ত সাফল্য র। এঁতিহাসিক তারা চাদের ভাষায় The 
inherent superiority of 4h nglish Company triumphed in the end 


উপসংহার : ? জনৈক চহ সি র মতে_ Fortune of Bengal was one of the 


গ। বাংলার ধনসম্পদ ও রূপ এখ্র্যের কথা যুগে যুগে 
(৷ বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অন্যান্য বিদেশিদের ন্যায় 
ব্লিজরাও ভারত তথা বাংলায় আগমন করেছিল । তারা এ দেশে ব্যবসায়- 
জ্যুর উ আগমন করলেও কালক্রমে এ দেশের পরিস্থিতি তাদেরকে 
রাজনৈতিক কর্তৃত স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এভাবেই একদিন ব্রিটিশ বণিকদের 
মানদণ্ড এদেশে রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। 


প্রশ্ন : ১১১1 ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলায় আধিপত্য বিস্তারের 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর। 

অথবা, ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিকাশের ইতিহাস আলোচনা কর। 
উতর ॥ উপস্থাপনা : ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে ইংরেজরা সর্বপ্রথম বাংলায় 
আগমন না করলেও তারাই একমাত্র জাতি যারা বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় 
উপমহাদেশে উপনিবেশ গঠন করে অকল্পনীয় সফলতা অর্জন করে। তারা 
প্রতিদ্বন্দ্িতায় অন্যান্য বণিকদের হারিয়ে শুধু টিকেই থাকেনি; বরং বাংলার শাসকে 
পরিণত হয়। তারা কুটকৌশলে ব্যবসার নামে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে 
বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অন্তমিত করে বাংলার ইতিহাসে কলঙ্কের ছাপ লেপন 
করেছে। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয় মন্তব্যটি যথার্থই । 


৩৩৮ ৬য়ালজ্তান্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


রন নর নাতির রা রা 
ইংরেজরা ভারতবর্ষে আগমন করে তৃতীয় পর্যায়ে । নিয়ে প্রথম পর্যায়ে পর্তুগীজ ও 
পরবর্তীতে ওলন্দাজগণের ভারতবর্ষে আগমনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হলো- 

ক. ইউরোপে রেনেসা আন্দোলন : ইউরোপের মধ্যযুগের ক্রান্তিলগ্নে ইংল্যান্ডের 
উদীয়মান বণিক সমাজ অজ্ঞাতনামা টিউটর বংশের সামাজিক ভিত্তি স্থাপিত 
হওয়ায় ইতালিতে রেনেসা এবং ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনও দৃঢ়মূল ভিত্তির 
ওপর স্থাপিত হয়। এতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। 


যথাযথ স্থান গ্রহণের জন্য ভৌগোলিক আবিষ্কার দ্রুতগতিতে করে 
এবং ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক বিকাশ তৃরাৰিত হয়। 

খ. লিসবন-ইংল্যান্ড বাণিজ্য বাধা : ১৫৮০ খিষ্টাব্দে ড্রেক, বিশ্বপরিক্রমা 
সম্পন্ন করে। এ বছরই পর্তুগাল দখল করে স্পেন। ইউরোপীয় 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর লিসবনে ইংরেজ প্রবেশের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এ সময়ে লিসবনে ওপর নিষেধাজ্ঞা 
তাদের প্রচণ্ডভাবে বহির্মুখী হতে বাধা ১৫৯১-১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাই 
তারা মালয় উপদ্বীপ ও ভারতবর্ষে বাণিজ্যের নানাবিধ অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করে। 


উদীয়মান বণিক সমাজ বুঝতে পারে যে, দেশের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া 
বৈদেশিক ব ফলতা অর্জন করা অসম্ভব। তাই প্রাচ্য বাণিজ্যে 
যোগদানের বি টশ পার্লামেন্টে বারবার উত্থাপিত হলে রানি এলিজাবেথ 


১৬০০ খ্রিষ্টান র ১৫ বছরের জন্য প্রাচ্য বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার 

টি সনদপত্র দান করেন। নবগঠিত কোম্পানির প্রথম ও দ্বিতীয় 

য় জগতে মসলা বাণিজ্যে পরিচালিত হয়। 

এ কোম্পানিই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে পরিচিত। জাভা দ্বীপের 
বানাতামে ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এ অঞ্চলে পশমী বস্ত্রের 
কোনো বাজার না থাকায় ভারতীয় বস্তু ক্রয় করে তার বিনিময়ে মসলা সংগ্রহ 
করার কথা ভাবেন । এ জন্যই তারা ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্যিক সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠায় নজর দেন। 

২. কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকার : তাদের তৃতীয় বাণিজ্য অভিযান ১৬০৬- 
১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে লোহিত সাগরের এডেন বন্দর এবং পশ্চিম ভারতীয় উপকূল 
সুরাতে বাণিজ্যমুক্ত করে বানাতামে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৬০৮ 
খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের কথা ভেবে হকিংকে 
জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করেন। জাহাঙ্গীর তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে 
সুরাতে ইংরেজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। 
কিন্তু পর্তুগীজ ও স্থানীয় বণিকদের তীব্র বিরোধিতার মুখে এ সময় অনুমতি দান 
করেননি । ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে সুরাতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণে স্থায়ী ফরমান লাভ করে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৩৯ 


৩. টমাস রো-র নেতৃতে মিশন : পুনরায় একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে 
রাজা প্রথম জেমসের রাষ্ট্রদূত সুভাষী, বিজ্ঞ ও কুটকৌশলী টমাস রোকে ১৬১৫ 
খ্রিষ্টাব্দে আগ্রার শাহী দরবারে প্রেরণ করা হয়! ইংরেজদের কাঙ্জিকত বাণিজ্য 
চুক্তি সম্পাদিত না হলেও তারা ভারত ত্যাগ করার প্রাক্কালে সুরাত ছাড়াও 
আগ্রা, তাজমহল ও ক্রুচে বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করে । ইংরেজ 
রাজা দ্বিতীয় চার্লস ও তীর পত্রী উপহার হিসেবে প্রান্ত বোম্বাই শহরটি ১০ 
পাউন্ড খাজনার বিনিময়ে কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করে। তারপর থেকে 
সুরাতের নিয়ন্ত্রণ অধিকার বোম্বাই কুঠিতে হস্তান্তর করা হয়। 


৪. গোলকুগা সুলতানদের ফরমান : ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে গোলকুত্তা 
রাজ্যের বিখ্যাত বন্দর মসলিপষ্টমে বাণিজ্য কৃঠি পাওয়া 
গেলেও সেখানে বাণিজ্যের গতি ছিল মন্থর। ১৬ গোলকুণ্তা 
সুলতানের নিকট থেকে সুবর্ণ ফরমান পাওয়া গে প্রতিকূল 
অবস্থার পরিসমাপ্তি হয়নি। মাদরাজে সেন্ট ‘নির্মিত হলে তার ওপর 
দাক্ষিণাত্যসহ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার কুঠির নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ 


করা হয়। 
৫. কোলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা : ১৬৯০ চার্নক ভাগিরথী নদীর তীরে 
গ্রাম খরিদ করে কোলকাতা 


, মাদরাজ ও বোম্বাই ইংরেজদের 


গ্রহণ : ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ॥ ডাইরেক্টর 

যা চাইল্ড বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভারতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন ও তা 

রথ সমাগমের স্থায়ী ব্যবস্থা করার নীতি গ্রহণ করেন। ইংরেজ বণিক 
জাশিয়া চাইন্ডের ভ্রাতা জন চাইন্ডের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ধন্দরটি দখল করার 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাদের গুঁদ্ধত্যের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আ ১রজজেব 
বোম্বাই শহর আক্রমণ করলে জন চাইন্ড সম্রাটের নিকট ক্ষমা এ্রার্থনা করে 
১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। 

৮. অবাধ বাণিজ্য চুক্তি : বাংলায় বাৎসরিক ৩০০০ টাকা ওল্ত প্রদানের বিনিময়ে 
ইংরেজ বণিকগণ অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করে । ১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে 
শায়েস্তা খান ইংরেজদের বিনা শুক্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করেন। 
১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব একটা ফরমান দ্বারা ইংরেজদের পণ্য দ্রবোর ২% 
টাকা এবং জিযিয়া কর হিসেবে আধা ভাগ টাকা দেয়ার শর্তে মুঘল সাম্রাজ্যের 
সর্বত্র তাদের ব্যবসা করার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে চুক্তি ভঙ্গ করলে 
নবাব শায়েস্তা খান তাদের হুগলী থেকে বিতাড়িত কবেন। 

৯. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা : রিতার hee 
বৃদ্ধির জন্য তারা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে ইং! 
বাংলায় তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলে । 


৩৪০ রোল জনতা ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জু 


১০. সমন্বিত কোম্পানি স্থাপন : এ সময় বাণিজ্য উপলক্ষে আরেকটি বণিক সংস্থা 
বাণিজ্য সনদ নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করে। দুটো বণিক সংঘের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা শুরু হলে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে উভয় কোম্পানি United East India 
Company নামধারণ করে তাদের কোম্পানিসমূহের সমন্বয় সাধন করে। এ 
সম্মিলিত কোম্পানি বহুদিন যাবৎ ব্যবসায়-বাণিজ্য করে । 

১১. মুৰ্শিদকুলী খান ও ইংরেজগণ : সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর মুর্শিদ 
কুলী খান বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজতৃ করতে থাকেন। সে সময় নবাব এবং 
তার কর্মচারীরা ইংরেজ বণিকদের নিকট নানাভাবে অর্থ আদায় করতে থাকে। 


ফলে তাদের মধ্যে বিবাদ বাধলেও পুনরায় তা মিটে যেত। কুলী খান 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি 

১২. পলাশীর যুদ্ধ ও ইংরেজগণ : নবাব আলীবদী খান বলতে সামনে 
কোনো বাধা হয়ে দীড়াননি। কিন্তু তার দৌহিত্র -উদ-দৌলার সাথে 
ইংরেজদের সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না। সিরাজের কয়েকবার যুদ্ধ 
হয়। এ সময় দেশীয় অমাত্যরা ইংরেজদের নবাবের পতনের জন্য 
ষড়যন্ত্র করতে থাকে । এ ষড়যন্ত্র ও হং! কাছে বাংলার নবাব 


ইংরেজদের সাথে যে চুক্তি করেন তার শর্তানুযায়ী 


বাংলায় সামরিক শক্তি ইংরেজদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকল । 

হস্তান্তর : সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে Company কে 

হল বত্বিহার ও উড়িষ্য র দেওয়ান নিযুক্ত করে ফরমান জারি করেন। সিদ্ধান্ত 

যে, প্রতি বছর আদ য়া রাজস্ব থেকে দিল্লির সম্রাট ও বাংলার নবাব বার্ষিক 

ছির্জারিত বৃত্রি পাবেন, অবশিষ্ট অর্থ ইংরেজদের ইচ্ছেমতো ব্যয় করবেন। 

মুণিদাবাদে একজন নামমাত্র বৃত্তিভোগী নবাব থাকবেন এবং সামরিক শক্তি, 
ধন-সম্পদ সবই থাকবে ইংরেজদের হাতে । 

১৫. রবার্ট কাইভ-এর সনদ লাভ : ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ বাংলার গভর্নর হয়ে 
আসার পরই দিল্লির সম্রাটের নিকট হতে পূর্বোক্ত দেওয়ানি লাভ করেন। দ্বিতীয়বার 
কার্যক্ষমতা গ্রহণ করে ক্লাইভ বাংলার শাসন ক্ষমতাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। 
দিল্লির সম্রাটের বৃত্তি ২৬ লক্ষ টাকা কয়েকদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। মূলত বেনিয়া 
ইংরেজরাই এদেশের সর্বময় কর্তৃতের অধিকারী হয়ে ওঠে ৷ 

উপসংহার : ইংরেজদের বাংলায় আগমন ও তাদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা 

লাভ বাংলার ইতিহাসে গুরুতৃপূর্ণ ঘটনা । ব্যবসা করতে এসে কুটকৌশলে ক্ষমতার 

দণ্ড হাতে নেয়ার ফলে তারা অদ্বিতীয় শক্তি হিসেবে বাংলার রাজনীতিতে 

হলো। সবদিক বিবেচনা করে বলা যায়, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল 


- মার্কেন্টাইল ইংল্যান্ডের জাতীয় আশা-আকাঙ্কার রাজনৈতিক স্বার্থের দলীল । 


=, ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৪১ 


জজ প্রশ্ন : ১১২ ॥ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পটভূমি ও গুরুত্ব 
ব্যাখ্যা কর। 

অথবা, কোন পরিস্থিতিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ালি লাভ 
করেছিল? এ দেওয়ানি লাভের গুরুত ব্যাখ্যা কর। | 

তউঁভরন || উপস্থাপনা : ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ বেনিয়াদের 
বিজয় তাদেরকে এদেশের সার্বিক ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত করে। অতঃপর ১৭৬৪ 
খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ! এরই 
প্রেক্ষিতে তারা ক্ষয়িষ্ণু মুঘল শক্তির নিকট থেকে বাংলা, বিহার, 


দেওয়ানি লাভের চেষ্টা করে । ১৭৬৫ খিষ্টাব্দে তারা এতদঞ্চলের করে। 

5 ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ধেক্ষাপট/পটভূম্মি 

১. মুঘল আমলে ইংরেজদের আগমন : মুঘল অ বাণিজ্যের সূত্র ধরে 
ইংরেজরা প্রথমে ভারতে আসে এবং ধীরে বীর জ্য বিস্তার লাভ করে। 
ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে হরিহ একটি কুঠি স্থাপন করে। 
পরে হুগলি, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি_স্থানেও বাণিজ্য কুঠি গড়ে তোলে। 


সময়ে ইংরেজ বণিকগণ মাত্র তিন 
বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার 
ল্ঞমামলে সুবাদার শায়েস্তা খান ইংরেজ 
গিজ্য করার অধিকার দেন। ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে 
দ্রব্যের ওপর শতকরা দুর্টাকা এবং জিযিয়া 


নামক দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ইংরেজ কর্মচারী মুঘল সম্রাটের 

সুতানটি নামক স্থানে ফিরে আসেন। এক বছর পর ক্যাপ্টেন 
উইলিয়াম হিথ নৌবহরসহ ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসে চট্টগ্রাম আক্রমণ 
করলে ইন্গ-মুঘল সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষে হিথ পরাজিত হয় । ফলে 
ইংরেজদের সাথে মুঘলদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে । অবশেষে বোম্বাইয়ের 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাথে আওরঙ্গজেবের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । এ চুক্তির ফলে 
ইংরেজরা আবার বাণিজ্য করার অধিকার পায়। 

৩. ইংরেজদের জমিদারি লাভ : ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা সুতানটিতে যে কুঠি 
নির্মাণ করেন তা সুরক্ষিত করার অধিকার লাভ করে। ১৬৯৮ খিষ্টাব্দে 
ইংরেজরা বাৎসরিক বারো*শ টাকা খাজনা দেয়ার শর্তে কোলকাতা, সুতানটি ও 
গোবিন্দপুরের জমিদারি লাভ করে! এ জমিদারি লাভ বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার 
কষেত্রকে প্রশস্ত করেছিল । ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা কোলকাতায় একটি দুর্গ 
নির্মাণ করে ইংল্যান্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুসারে এর 
নাম রাখেন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ । 


x 


৩৪২ সোল জ্রতাহ্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৪. ফররুখ শিয়রের ফরমান লাভ : ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বাহাদুর 
শাহের পৌত্র ফররুখ শিয়র দিল্লির মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭১৪ 
খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতা থেকে জন সারমান নামে জনৈক ইংরেজ দূত বাণিজ্যিক 
সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য মুঘল স্মাট ফররুখ শিয়রের সাথে সাক্ষাৎ 
করেন। ইংরেজদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট ফররুখ ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে এক 
ফরমান দ্বারা বাংলা, রাজ ও বোরিহিযা বিনা শুস্ক বাণিজ্য অধিকার প্রসার 
করেন। ইংরেজরা বাৎসরিক তিন হাজার টাকা খাজনা প্রদানের 


গস এ ফরমানকে কোম্পানির মহাসনদ বলে বর্না কারেছে 
৫. মুর্শিদকূলী খানের নীতি : লট ফররেখ প্রেরন রনী খান 

বাংলার সুবাদার ছিলেন। তিনি নিজ রাজ্যে বি গুদ র্ধপী ধান 

না। তার আমলে ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্চার 


এ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ফলে সমাজের 
প্রাধান্য স্থাপিত হয়। 

: নবাব আলীবদী খানের মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব 
| কিন্তু সিরাজ-এর নবাবি লাভ করাকে তার আত্মীয় স্বজনদের 
মেনে নিতে পারেননি । নবাবের খালা ঘসেটি বেগম ও শওকত জঙ্গ 
তাকে সিংহাসনচ্যুত করার নীলনকশা প্রণয়ন করেন। এদিকে নতুন নবাব 
সিরাজউদ্দৌলাকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য 
প্রতিনিধি দল উপঢৌকন পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ইংরেজরা না 
করে ভুল করেন, উপরস্তু নবাবের আদেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করতে 
থাকেন। এ সময় নবাব ঘোষণা করেন, তার অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো স্থানে 
দুর্গ নির্মাণ করতে পারবে না। কিন্তু ইংরেজরা তা মোটেই তোয়াক্কা করেনি । 
অন্যদিকে নবাবের অমাত্যদের মধ্যে রাজ বল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস প্রচুর 
ধনরত্রসহ কোলকাতায় পলুয়ন করলে ইংরেজরা তাকে আশ্রয় প্রদান করে। 
এসব ঘটনা থেকে নবাব উপলব্ধি করেন যে, এদেরকে সোজা আঙ্গুলে ঘি 
উঠবে না। তাই কাশিমবাজার বাণিজ্য কৃঠি আক্রমণ করে দখল করে নেন। 
ফলে কোম্পানিও এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাল্টা কোলকাতা পুনরুদ্ধার করে । 
নবাব কোলকাতার পরাজয়ের গ্লানি থেকে দূরে থাকার জন্য আলীনগরের সন্ধি 
করেন। কিন্তু ইংরেজরা নবাবকে ষড়যন্ত্র করে পদচ্যুত করার জন্য 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র__ ৩৪৩ 


ওয়াত্যদেররে উন্বানিযোগায়।কলো১৭৫5/সালে তারা দলের পাতাল 

যুদ্ধের মাধ্যমে নবাবকে পরাজিত করে বাংলায় কোম্পানি শাসনের পথে যে 

বাধা ছিল তা দূর করেন। ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের পথ সহজ হয়। 
৮. বক্সারের যুদ্ধ : পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার নবাব হন জাতীয় বেঈমান মীর 

জাক কিছু মীর জাকরও কোম্পানির অর্থ চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। এক 

পর্যায়ে কোম্পানি মীর জাফরকে অপসারণ করে তার জামাতা মীর কাসিমকে 

নবাবি প্রদান করেন । মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা নবাব । তিনি কোম্পানির 

প্রাধান্য খর্ব করার চেষ্টা কবেন। তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ 

স্থানান্তরিত করেন। সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করার জন্য ৫ 


সাহায্য নেন। মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের মতের, হওয়ায় 
ইংরেজরা পুনরায় শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। ফলে সর্বোচ্চ শক্তি 
দিয়ে চেষ্টা করেও কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন। বে অযোধ্যার নবাব 


সুজাউন্দৌলা ও দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের সাহাঘ্যপ্রাথ 
খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপক্ষীয় সম্মিলিত শক্তি কোম্পানিরিকাছে পরাজিত হয়। ফলে 
পাটা .. ত হয়। 


জনৈতিকভ রাডার রং রিতার রর! রবার্ট ক্লাইভ দিল্লিতে 

উপস্থিত হয়ে সু সয্াটকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। অর্থ 
কষ্টে নিপতিত সম্রাট ক্লাইভের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তীর প্রস্তাবে রাজি হন। ক্লাইভ 
প্রস্তাব দেন যে, মুঘল সম্রাট বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা বাংলা সুবা হতে রাজস্ব হিসেবে: 
লাভ করবেন। এ অর্থ প্রাপ্তির গ্যারান্টি থাকবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে । এর 
পরিবর্তে কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করবেন 
মুঘল সম্রাট । দ্বিতীয় শাহ আলম এ প্রস্তাবে রাজি হন এবং কোম্পানির পক্ষে 
ক্লাইভের সাথে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ আগস্ট এলাহাবাদে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এভাবে 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল স্ম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করে। 


সুপ 

১. কোম্পানি রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে মর্যাদা লাভ : পূর্বে কোম্পানি ছিল 
একটি বাণিজ্য পিন নে সাগরে এর জলা কি 
দেওয়ানি লাভ করার পর কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব 


আদায়কারীর মর্যাদা লাভ করে। 


৩৪৪ শাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


২. কোম্পানির বিচার ক্ষমতা : কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করার ফলে দেওয়ানের 
কর্তব্য কার্ষের মধ্যে রাজস্ব আদায় ছাড়াও দেওয়ানি মামলার বিচারের দায়িতৃ 
ন্যস্ত ছিল। ফলে কোম্পানি সারা বাংলার বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 

৩. নবাব পুর্তলিকা সর্বস্ব : দেওয়ানি লাভের পর বাংলার নবাব কোম্পানির 
পুত্তলিকায় পরিণত হয়, কারণ নবাবের নিজস্ব কোনো সৈন্য নেই। কোম্পানি 
নবাবের শাসন পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ দেবে এর অতিরিক্ত কোনো 
আয় নবাবের থাকবে না। 

৪. কোম্পানির আর্থিক সমস্যার সমাধান : দেওয়ানি লাভের বাংলার 


রাজস্বের ওপর কোম্পানি ভাগ বসাবার ফলে ইংরেজদের সমস্যা 
অনেকটা সমাধান হয়েছিল। কারণ ইংল্যান্ড তখন যুদ্ধ দরুন যে 
অর্থের টানাপোড়নে ছিল তার ফলে স্বদেশ থেকে অর্থ করে এদেশে 
কোম্পানির পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালানো সম্ভব । দেওয়ানি লাভ 
করার ফলে এ সমস্যার সমাধান হয় । ক 
উপসংহার : উপরিউক্ত প্রেক্ষাপট আলোচনায় , মুঘল আমলে ইংরেজ 
বণিকরা বাণিজ্য করার জন্য বাংলায় আসে । ৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের 
মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সৃষ্টি করে। অবশেষে ১৭৬৪ 
খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 


করে ভারতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ 
এদেশে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে তা 


চূড়ান্ত শাসকের ভূমিকা লাভ, 
প্রশ্ন : ১১৩ ॥ ১৭৬৫ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানি হস্তান্তরের 
ফলে বাংলার অর্থনীতি শাসনব্যবস্থার ওপর কী প্রভাব পড়েছিল? 


কোম্পানির হাতে দেওয়ানি ক্ষমতা পাওয়ার পর বাংলার 
ক্ষেত্রে কী কী অসুবিধা দেখা দেয়? 

উপস্থাপনা : এতিহাসিকভাবে বাংলা ছিল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ। বাংলার 
[দে আকৃষ্ট হয়ে অনেক বিদেশি ভারতবর্ষে আগমন করেছিল । এক্ষেত্রে কারো 
উদ্দেশ্য ছল ধনসম্পদ লুষ্ঠন, কারো উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণ । এ 
নিয়মে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন 
করে এবং ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দ বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর 
করে কৌশলে শাসন ক্ষমতায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস 
হলো বাংলার দেওয়ানি ক্ষমতা লাভ। এ দেওয়ানি লাভের ফলে ইংরেজরা বস্তুত 
এদেশের জনগণের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়।. এদেশের অর্থনীতি ও 
শাসন ক্ষমতা তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় । রাজনীতি-অর্থনীতি তাদের আবর্তে ঘুরতে 
শুরু করে। 

৩ বাংলার অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার ওপর প্রভাব 

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সাথে চুক্তির মাধ্যমে 
বাংলার দেওয়ানি ক্ষমতা লাভ করেন। নিম্নে দেওয়ানি লাভ. করার ফলে বাংলার 
অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার ওপর কী প্রভাব পড়েছিল তা আলোচনা করা হলো- 


= ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র. ৩৪৫ 


ক. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব : বস্তুত অর্থনৈতিক কারণেই ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির আবির্ভাব ঘটে ভারতে । ১৬০০ থেকে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব 
পর্যন্ত তারা রাজস্ব দিয়ে এসেছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি । ১৭৬৫ 
খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে সে আশা পূরণ হয় । 


১, 


রাজস্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ : পূর্বে রাজস্বকার্য নিয়ন্ত্রণ করতেন স্বয়ং নবাব । ১৭৬৫ 
খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভ করার পর কোম্পানি দিল্লির মুঘল সম্রাট শাহ আলমকে 
বাৎসরিক ২৬.লক্ষ টাকা এবং অযোধ্যার নবাবকে ৫৩ লক্ষ টাকা প্রদানের 
শর্তে সমস্ত রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। এতে রাজস্ব 
আয়ের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে কোম্পানির পূর্বের 


দূরীভূত হয়। ৬ ৯ 
কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায় : ইস্ট ইন্ডিয়া বাণিজ্যিক 


প্রতিষ্ঠান হিসেবে তীর মূল স্বার্থ ছিল কোম্পানির করা। তাই 
দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে পূর্বে তাঁদের যে অসুবিধা ছিল 
তা দূরীভূত হয়। তাদের বাণিজ্য নীতির বণিক সম্প্রদায়ের 
স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় । ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ একচেটিয়া আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

. বাংলার সম্পদ বিদেশে পাচার : কোম্পানির পূর্বের কাজ ছিল 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে আধিপত্য মুনাফা অর্জন করা। এ উদ্দেশ্য সাধন 
করার জন্য তারা আপ্রাণ ৷ ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানি 


হাতে থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না বিধায় তারা অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা 
পাকাপোক্ত করতে পারবে। 


. নবাবের বৃত্তি ভ্রাস : কোম্পানির দেওয়ানি ক্ষমতা পাওয়ার সময় কৃত চুক্তি 


বেশিদিন বজায় ছিল না। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ মুঘল সম্রাট শাহ 
আলমকে প্রতিশ্রুত ২৬ লক্ষ টাকা পরবর্তীতে হ্রাস করে। এছাড়া কোম্পানি 
অযোধ্যার নবাবকে ৫৩ লক্ষ টাকা দেয়ার শর্তে সন্ধি সম্পাদন করেছিল । কিন্তু 
রবার্ট ক্লাইভ এ শর্ত পালন করেনি। কিছুদিন যেতে না যেতেই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ 
করে নবাব ও সম্রাটের বৃত্তিহ্রাস করে। 


, ১৭৬৯ - ৭০ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ : ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দেওয়ানি লাভের 


পর যে নীতি চালু করেন তা ছিল আড়ালে থেকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাতে রাখা । 
এ নীতি চালুর ফলে বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিকে 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যদিকে কৃষকদের অর্থসম্পদ না থাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। 
এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়ায় ফসলের উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেয়। 


টা ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৯ ১৩ 


৩৪৬ ঠাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ জ্চ 


একথা কোম্পানি জানতে পেরে তারা তাদের কর্মচারীদের জন্য মজুতদারি 
নীতি গ্রহণ করে। এ মজুতদারি নীতির ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষের পটভূমি 
হাতছানি দেয় । 


খ. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রভাব : নিম্নে ইংরেজ বেনিয়াদের ষড়যন্ত্রমূলক সন্ধির 
শর্তসমূহ আলোচনা করা হলো- 


১, 


দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন : নারে নীহ বলিনের সে নিশান 
অযোধ্যারনবার সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট শাহ আলম পর জততহ 
পরাজয়ের পর শাহ আলমের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থ 
দেখা দেয়। এ সময় রবার্ট ক্লাইভ কৌশল প্রয়োগ করে হ্‌ 
সাহায্যের প্রস্তাব দেন। এতে শর্ত ছিল যে, পানিকে রাঃ 
উড়িধ্যার দেওয়ানি প্রদান করছে হবে। বিনিময়ে কাম্পানি/সম্রাটবে 
নিশ্চয়তা দেবে। ফলে সম্রাট শাহ আলমকে বাৎসরিক ৪৬ লক্ষ টাকা প্রদানের 


Ee Sa DONTE Ten en 


. মুঘল সম্ম্ট ও নবাবের ক্ষমতা খর্ব : ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে 


ইংরেজরা মুঘল সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে পুতুল 
সরকারে পরিণত করে। কেননা তারা কোম্পানির সাথে চুক্তির মাধ্যমে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা কোম্পানিকে দিয়ে দেন। ফলে অর্থের জন্য তাদেরকে 
কোম্পানির ওপর নির্ভর করতে হতো! সামরিক দিক থেকে নবাবের কোনো 
ক্ষমতা ছিল না। সকল ক্ষমতাই ছিল কোম্পানির হাতে । 


. প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি : ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে 


প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করেন। কারণ ইতঃপূর্বে সম্রাট ছিলেন 
সর্বেসর্বা। কিন্তু কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করলে সম্রাট দেওয়ানিৰ হাতের 
পুতুলে পরিণত হয়। কেননা কোম্পানির হাতেই অর্থ ও দেশ রক্ষা ক্ষমতা 
ছিল। ফলে প্রশাসন ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। তাই এখন বাংলার 
নবাব কোম্পানি না অন্য কেউ এ প্রশ্নের সমাধান হয়নি। 


জজ ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র_ ৩৪৭ 


৬. বিনা দুদ : দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে কোম্পানি অন্যায়ভাবে 
স্বীকৃতি লাভ করেন। তারা নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য 
১১৮ hs Ellas ott dans chet! 
যায়। ফলে একদিকে দেশীয় জনসাধারণের দুর্ভোগ অন্যদিকে কোম্পানির 
অত্যাচার শোষণ স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয় । 

৭. আঁইন-শৃঙ্খলার অবনতি : ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের 
মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। আইন শৃঙ্খলার অবনতিতে 
প্রেরণা যোগায় কোম্পানি। কেননা এক্ষেত্রে কোম্পানির স্বার্থ ছিঃ আইন 
শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে দেশীয় শাসকদের প্রতি জনসাধারণ হবে। 
ফলে জনমত ইংরেজদের অনুকূলে যাবে । সুতরাং, এ তারা 
দেওয়ানি লাভ করার পর কৌশলে এ কাজ করতে থাবে 

উপসংহার : নর পারার আলোকে নালা খু 


হাতে পায়। ফলে বণিকের মানদণ্ড বু নট পরিণত হয়। আর এটাই ইতিহাসের 
চরম সত্য । তাই অচিরেই ইতিহা্র টিরন্তন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। 
পরব: 52 et 
অথবা, এ্যাংলো-মুঘল যোগ ফ্লাসন বলতে কী বুঝ? সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
অথবা, বাংলার ব এ্যংলো-মুঘল যৌথ শাসনের পটভূমি ও ফলাফল 
ব্যাখ্যা কর। _ beth 2০ ট্রিট কারি হা 
উন ॥ : ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া 
হয় বাংলার রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে । বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে 
যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তা পুরোপুরিভাবে দূর হয় । ইংরেজদের আধিপত্য 
বিস্তারের পথ সহজ হলেও স্বার্থণত কারণে তারা প্রত্যক্ষভাবে ভারতের রাজনীতিতে 
জড়িয়ে পড়েনি। এক্ষেত্রে তারা অভিনব পদ্ধতি নেতিবাচক কৌশলাবলম্বন করেন । 
এ কৌশল অবলম্বন করার মাধ্যমেই ইংরেজ শাসনের অবকাঠামো স্থায়িত্ব লাভ 
করেছিল। এক্ষেত্রে কোম্পানি যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তা হলো “ধরি মাছ না ছুঁই 
পানি' প্রক্রিয়া। এটাই ছিল ইতিহাসে এ্যাংলো-মুঘল যৌথ শাসনব্যবস্থা । 
এ্যাংলো-মুঘল যৌথ শাসন : পলাশীর যুদ্ধ ছিল একটি ষড়যন্ত্রমূলক পাতানো 
খেলা । পরে মুঙ্গের ও পাটনার চূড়ান্ত লড়াইয়ে মীর কাসিমকে তারা পরাজিত করে । 
পরের বছর ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লির 
বাদশাহ শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্মুদস্ত করে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি প্রমাণ করে যে. ভারতের রাজনীতিতে কোম্পানি একটি অদ্বিতীয় 
অপরাজেয় শক্তি । রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সরাসরি ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা 
করা ছিল কোম্পানির পক্ষে সময়ের ব্যাপার মাত্র । তবে কোম্পানি ক্ষমতা সরাসরি 
হাতে না নিয়ে তা মুঘল সরকারের সাথে শেয়ার করার কৌশল অবলম্বন করে । এর 
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কারণ ক্ষমতা গ্রহণে ব্রিটিশ সরকারের অনিচ্ছা ও কোম্পানির অপারগতা । সরাসরি 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে জনশক্তির প্রয়োজন তা কোম্পানির ছিল না। 
তাছাড়া কোম্পানির চার্টারে রাজতৃ স্থাপনের কোনো বিধান ছিল না। এছাড়া সরাসরি 
রাজতৃ স্থাপন করলে এদেশে বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সাথে সম্পর্কের 
অবনতি ঘটার আশঙ্কা ছিল। বাস্তব অসুবিধার আলোকে কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয়, 
মুঘল সরকারের সাথে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যেন সরাসরি ক্ষমতা 
গ্রহণ ছাড়াই রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করা যায় এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা 
যায়। এ নীতিই হলো এ্যাংলো-মুঘল যৌথ শাসন নীতি । 


৩ গ্যাংলো-মুঘল যৌথ শাসনের পটভূমি 
১. ৯০১ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও) খ্ৰিষ্টাব্দ থেকে 
ভারতবর্ষে বাণিজ্য করলেও ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে 
এ যুদ্ধ ছিল তাদের 
যে বীজ বপন করে, 
শক্তিকে ভারতে 


মনেক ,স্বাধী চিন্তা চেতনা কু করা হয়। এক পর্যায়ে 
ম জাফরের মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে কোম্পানি মীর 

ঘি)সন্দেহপ্রবণ হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তার জামাতা মীর 

বাংলার নবাবি প্রদান করে। কোম্পানির ধর্ম ছিল তাদের স্বার্থে 

ঘাত তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত । 

মীরু কাসিম ও বক্সারের যুদ্ধ : মীর কাসিম ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি । 

তিনি' নবাবি লাভ করার পর উপলব্ধি করেন যে, একদিন না একদিন 
কোম্পানির সাথে তার নিরোধ ঘটবে । তাই তিনি কৌশল অবলম্বন করে 
ইংরেজদের পাস কাটিয়ে নিজ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি 
সেনাবাহিনীকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য অপর পরাশক্তি ফরাসিদের 
সাহায্য নেয়ার চেষ্টা করেন। ফলে কোম্পানির সাথে মীর কাসিমের বিরোধ 
দেখা দেয়। এক পৰ্যায়ে মুঙ্গের, পাটনা, গিরিয়া, উদয় নালার যুদ্ধে মীর কাসিম 
কোম্পানির শক্তির কাছে পরাজিত হন। অতঃপর তিনি অযোধ্যায় নবাব 
সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সাথে সম্মিলিতভাবে কোম্পানির 
শক্তিকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্মিলিত বাহিনী কোম্পানির 
শক্তির কাছে পরাজিত হয়। এমনি নানা প্রকার ঘটনার ফলে উত্তরোত্তর 
ইংরেজদের, ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। 

৪. দেওয়ানি লাভ ও যৌথ শাসন : বজ্সারের যুদ্ধে কোম্পানি সফল হওয়ার পর 
তারা ভারতের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। কিন্তু 
কোম্পানি কৌশলগত কারণে তা করেননি । কারণ কোম্পানি বুঝতে পারে যে, 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৪৯ 


ভারতে রাজতৃ প্রতিষ্ঠা করা ছিল চার্টার বহির্ভত। তাই তারা এমন 
শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল যাতে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্ষে জড়িত না থেকেও 
ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে 
ক্লাইভ কৌশলে দিল্লির মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সাথে সন্ধির মাধ্যমে বাংলা, 
বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। ফলে ভারতের রাজনীতিতে 


এ্যাহলো-মুঘল যৌথ শাসনের সূত্রপাত ঘটে । 

৩ খ্যাংলো-মুঘল যৌথ শাসন 

SO UTE ULE সৈয়দ 
মুহাম্মদ রেজা খানকে. নায়েবে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। নবাব 
নাজিমউদ্দৌলার অভিভাবক হিসেবে নেজামত শাসনের ভার খানের 
ওপর ৷ কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে রেজা খানের ওপর রাজস্গ 
শাসন পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। তবে যথেষ্ট ক্রম সড়েও তিনি 
পুরোপুরি স্বাধীন ছিলেন না। নেজামত শাসনের বেলায় এবং দেওয়ানি 


শাসনের বেলায় প্রত্যক্ষভাবে তিনি কোম্পানি কর্তু 
এ ব্যবস্থা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত ৷ দ্বৈত শ্বাস বলা হয় এজন্য যে, শাসন এখন 
কোম্পানির ও রেজা খানের মধ্যে দ্বিধা 22 


যু্বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির উন্নতিতে সাহায্য সহযোগিতা করা । 
ও সংগ্রহের ব্যাপারে স্থানীয় প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখা। 
বাঁ খানের মৃত্যুর পর থেকে ধীরে ধীরে মুঘল শাসন কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে 
থাকে । পলাশীর পর শাসন বলতে বোঝায় দুঃশাসন ও অরাজকতাকেই। রেজ 
খানের লক্ষ্য ছিল আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে প্রাক-পলাশী যুগের শাসন পদ্ধতি 
ফিরিয়ে পাওয়া এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন প্রবাহ ফিরিয়ে আনা 
কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দুটি অন্যতম বাধা ছিল। বাধা দুটি হলো 
১. দেওয়ানি থেকে অধিকতর মুনাফা লাভের জন্য তার ওপর কোম্পানির অব্যাহত চাপ। . 
২. কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি নিপীড়নমূলক আচরণ একচেটিয়াভাবে প্রয়োজন ৷ 
১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রতি জেলায় একজন করে ইংরেজ সুপারভাইজার 
নিয়োগ করা হয়। তবে সুপারভাইজারদের কোনো প্রশাসনিক দায়িতৃ দেয়া হয়নি। 
প্রশাসনিক দায়িতৃ তখনও রেজা খানের হাতে অর্পিত ছিল। সুপারভাইজারদের 
দায়িত ছিল মূলত দুটি_ 
১. রেজা খানের পক্ষ হয়ে দেখা_ কোম্পানির কর্মচারীরা অন্যায়ভাবে সরকারি 
আইন ভঙ্গ করে কিনা বা কোনো অত্যাচারে লিপ্ত হয় কিনা। 
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২. কোম্পানির পক্ষ হয়ে দেখা- সরকারি আমলা অন্যায়ভাবে কোম্পানির ব্যবসায় 
বাধা প্রদান করছে কিনা। তবে সুপার ভাইজারদের কোনো কার্যকর ক্ষমতা 
দেয়া হয়নি ৷ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কাউন্সিলকে তথা দিয়ে সহায়তা করাই ছিল 
অন্যতম কাজ। 

ভিজিডি সী স্পা 

প্রতিরক্ষা কোম্পানির সেনাবাহিনী এবং রাজ্যের রাজনৈতিক প্রভূত কোম্পানির 
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে চলে যায়। বৈদেশিক নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ শাস্তি- 
শৃঙ্খলার জন্য নবাবকে কোম্পানির সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল থাকতে 


৩ গ্যাংলো-মুঘল যৌথ শাসনের ফলাফল 
১. আইন- অবনতি : এ্যাংলো-মুঘল যৌথ নেজামত 
অবস্থায় নবাবের ওপর অর্পণ এবং দে শাসন দায়িতৃহীন 


শাসকদের সাথে, চি, আলোচনা জারি কিনু ১৭৬৫ বিমানের 
কোম্পানি বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করে ইংল্যান্ডে পাচার 
বাংলার সম্পদ শূন্যের কোঠায় চলে যায়। 

: ইতপ্পূর্বে রাজস্ব আদায় করার ব্যাপারে বন্দোবস্ত করা 


না। তাদের লক্ষ্য ছিল যতদূর সম্ভব রাজস্ব আদায় পূর্বক কোম্পানি- 
বাহাদুরকে সন্তুষ্ট রাখা । কারণ এর ওপরই তাদের চাকরির স্থায়িতু নির্ভর 
করতো । ফলে কৃষকদের ওপর রাজস্ব আদায়ের জন্য শুন্ধ দিতে বাধ্য করা 
হয়। গভর্নর ভেলরেস্ট আমলাদের দুনীতি বন্ধ করার জন্য সুপারভাইজার 
নিয়োগ করেন । 

৪. কোম্পানির কর্মচারীদের প্রাইভেট ব্যবসা বৃদ্ধি ; যৌথ শাসনব্যবস্থার ফলে 
কোম্পানির প্রায় সকল কর্মকর্তা কর্মচারীই ব্যবসার লোভে কোম্পানির 
স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়। এছাড়া কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন কম থাকায় তারা 
প্রাইভেট ব্যবসায় লিপ্ত হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এহেন প্রতিযোগিতা 
বিরাট প্রভাব ফেলে ৷ এতে দেশীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা প্রবল পনাক্রমে হেরে যায়। 

৫. কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা : ব্যবসায় বাণিজা ক্ষেত্রে কোম্পানি যে নীতি 
গ্রহণ করে তাতে দেশীয় বণিকদের সর্বস্বান্ত করা হয়। ইংরেজরা এ সুযোগ 
গ্রহণ করে ব্যবসায় বাণিজ্যে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৫১ 


৬. ১৭৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ : এযাংলো-মুঘল যৌথ শাসন ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ 
ফল ১৭৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ। বাংলার প্রকৃতি নির্ভর কৃষিভিত্তিক 
অর্থনীতিতে দুর্ভিক্ষ বিরল নয়। কিন্তু ১৭৬৯-৭০ খিষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ এত দীর্ঘস্থায়ী 
ও ভয়ংকর ছিল যে, এর বীভৎসতা পূর্বে বা পরে কোনো দুর্ভিক্ষের সাথে তুলনা 
করা চলে না। দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় এক কোটি মানুষ অর্থাৎ তৎকালীন মোট 
সা 


ব্যব বোলার শালিভ্রিক চিনা দেখাঁ দেৱা 


ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বৈত শাসনের নাতিদীর্ঘ বিবরণ তুলে ধর। 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন 
ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও ভারতীয় 
উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভসহ দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করে। 
বাংলায় তথা ভারতীয় উপমহাদেশে তখন থেকেই তারা প্রত্যক্ষভাবে শাসন পদ্ধতি 
চালু করে। 

৩ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলায় দ্বৈত শাসনের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট 

বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ কণা এতিহাসিক 

সত্য । কিন্তু এটা একদিনে বা আকস্মিকভাবে হয়নি । দীর্ঘদিনের বাণিজ্যের সিঁড়ি 
বেয়ে তারা এদেশে আধিপত্য বিস্তার করে এদেশ শাসন করে। 

১. রবার্ট ক্লাইভের পুনরাগমন : বাংলায় ইংরেজদের কর্তৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করার 
সুযোগ করে দেয় রবার্ট ক্লাইভ । তারপর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। 
প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে কোম্পানির কর্মচারীরা দু্নীতিপ্রবণ হলে তিনি 
১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বারের মতো বাংলার গভর্নর হয়ে এদেশে আসেন। 
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বা পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। এ পটভূমির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশ 

নিম্নে বর্ণনা করা হলো- 

১. আলীবদী খানের আমলে রাজনীতির ধারা : ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল নবাব 
আলীবদী খান ইন্তেকাল করেন। তীর কোনো পুত্রসন্তান. না থাকায় মৃত্যুর 
পূর্বেই তিনি তার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। 
মনোনয়ন অনুসারে সিরাজ মসনদে বসেন। কিন্তু বাংলা তথা ভারতীয় 
উপমহাদেশের রাজনীতির ধারা তখন ছিল জটিলতা ও কৃটিলতায়_ভরপুর। 
সন্দেহ ও ষড়যন্ত্রের বিষবাম্পে তখন চতুর্দিক আচ্ছাদিত। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে 
নাদির শাহের আক্রমণের ফলে কেন্দ্রীয় মুঘল শাসন তখন প্রায় 'অপসৃত। 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ প্রায় সকলেই কার্যত ছিলেন স্বাধীন । নবাব আলীবদী 
খানও ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে প্রভুপুত্র সরফরাজ খানকে হত্যা করেই বাংলার মসনদে 
বসেছিলেন। তরুণ নবাব সিরাজও সিংহাসনে বসার সাথে সাথে চতুর্দিকে 
প্রাসাদ ষড়যন্ত্র দেখতে পেলেন। 

২. ঘসেটি বেগম ও শওকত জং-এর বিরোধিতা নবাব সিরাজের বড় খালা 
মেহেরুন্নেসা ওরফে ঘসেটি বেগম এবং 'মেজ খালার পুত্র শওকত জঙ্গ 
সিরাজের মসনদ প্রাপ্তির. বিরোধিতা, করেন। তরুণ নবাব খালাকে নিজের 
প্রাসাদে নিয়ে এসে নিষ্ক্রিয় করেন এবংটউ্পওকত জঙ্গকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
করেন। তবুও নবাব বিপদমুক্ত হলেন না। কারণ ষড়যন্ত্র তখন অন্য খাতে 
প্রবাহিত হলো। / 

৩. কৃষ্ণদাসকে কোলকাতায় প্রেরণ : ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্পভের 
পুত্র ঢাকা থেকে বহু ধনরত্র নিয়ে কোলকাতায় পড়ি জমালে শর্ত মোতাবেক 
ইংরেজরা তাকেআশ্রয় দেয়। নবাব কৃষ্ণদাসকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ দিলে 
ইংরেজরা গ্নেউআদেশ উপেক্ষা করে। ফলে সংগত কারণেই নবাব ইংরেজদের 
ওপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। 

৪. ইংরেজদের সপ্তবর্ষ যুদ্ধ ও ফোর্ট উইলিয়াম সংস্কার : ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 
ইউরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজ ও ফরাসিগণ এ যুদ্ধে পরস্পরের 
বিরুদ্ধে শিবিরে অবস্থান নেয়। এ যুদ্ধের ঢেউ বাংলা তথা ভারতীয় 
উপমহাদেশেও এসে লাগে । বাংলায় ইংরেজ ও ফরাসিরা যুদ্ধের প্রস্তুতি 
হিসেবে যথাক্রমে কোলকাতা ও চন্দননগরে দুর্গ ও সংস্কার সম্প্রসারণ শুর" 
করে । সিরাজ উভয় পক্ষকে নিষেধ করে পাঠালেন । নবাবের আদেশে ফরাসিরা . 
নিরস্ত হলেও ইংরেজরা তার আদেশ অগ্রাহ্য করে। এতে সিরাজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। 

৫. সিরাজের কাসিমবাজার ও কোলকাতা দখল : সিরাজ অবাধ্য ইংরেজদেরকে 
শাস্তি দেয়ার জন্য অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে ইংরেজদের কুঠি কাসিমবাজার ও 
পরে কোলকাতা দখল করে । কোলকাতার গভর্নর ড্রেক ইংরেজদের নিয়ে 
জাহাজে ফলতা পলায়ন করেন সেখানে আশ্রয় নেন। 

৬. অন্ধকূপ হত্যার কল্প কাহিনী : ফোর্ট উইলিয়াম দখল প্রসঙ্গে অন্ধকূপ হত্যার 
বানোয়াট কাহিনী রচিত হয়। হলওয়েল নামক জনৈক ইংরেজ ছিল এ কল্প 
কাহিনীর রচয়িতা। হলওয়েলের কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, ১৮ ফুট % ১৪ 
ফুট বিশিষ্ট একটি নিশ্ছিদ্র কক্ষে ১৪৬ জন বন্দিকে রাখা হয়! এদের মধ্যে 
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২. অযোধ্যার নবাবের সাথে সন্ধি : বক্সারের যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব 
সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট শাহ আলম পরাজিত হলে উভয়েই কোম্পানির 
কর্তৃতাধীন হয়ে পড়েন ৷ ক্লাইভ ইচ্ছা করলেই অযোধ্যা ও দিল্লি দখল করে 
নিতে পারতেন। কিন্তু তৎকালীন প্রেক্ষিত বিচারে আপাতত বাংলা, বিহার 
ও উড়িষ্যা তিনটি প্রদেশের মধ্যেই কোম্পানির অধিকার সীমাবদ্ধ রাখতে 
যতুবান হন। অতএব তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সাথে সন্ধি 

- করেন । "নবাব যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং কারা ও 


এলাহাবাদ কোম্পানিকে প্রদান করতে স্বীকৃত হন এবং সাথে 
আত্মরক্ষামূলক মিত্রতা স্থাপন করেন । 

৩. শাহ আলমের সাথে সন্ধি : বক্সারের যুদ্ধে মুঘল শাহ আলমের 
অংশগ্রহণ এবং তার পরাজয় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠা এক এতিহাসিক 
মাইল ফলক ৷ এ যুদ্ধের পর যে পরিস্থিতির কোম্পানি তা 
oni sist Ha ১১৯১৭ ও অর্থনৈতিক কারণে 


কোম্পানি । 

ঘ. কোম্পানি সর্বোতভাবে সম্রাটকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। 
ডর ১৯০ রবার্ট ক্লাইভের অনুসৃত শাসননীতি ছিল 

অত্যন্ত ভাৎ । তিনি প্রথমত কোম্পানির ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রসারিত না 
করে বাংলা, EE EEG Et SV 
তাছাড়া ক্লাইভ এলাহাবাদের চুক্তি মোতাবেক অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে 
কারা এবং এলাহাবাদ জেলাদ্বয় ফিরিয়ে দেন। এর জন্য তাকে ৫০ লাখ টাকা 
ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল । ক্লাইভ পুনরায় ২৬ লাখ টাকা কর প্রদানের শর্তে 
১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাসে দেওয়ানি লাভ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । 

৬. দেওয়ানি লাভের ফলাফল : দেওয়ানি লাভের ফলে ক্রীড়নক নবাব 
নাজিমউন্দৌলাকে কোম্পানির নিকট হতে বছরে ৫৩ লাখ টাকা ভাতা প্রদানের 
ব্যবস্থা হয় এবং বাংলার রাজস্ব আদায়ের সমগ্র দায়িতু কোম্পানি গ্রহণ করে। 
তাই দেওয়ানি প্রান্তিকে বাংলায় অর্থনৈতিক ও এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সনদ বলা যায়। কারণ দেওয়ানি লাভের ফলে এদেশে 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৬৩ 


তান সার রয়ে সারা বার । কির আযুনিক ধরেরলা রাত: 
কাহিনীকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। এত ক্ষুদ্ধ কক্ষে ১৪৬ জন লোককে 
কিছুতেই রাখা সম্ভব নয়। আ্যানি বেসান্ট বলেছেন_ Geometry 0750109৬108 
arithmetic gave lie to the story. 

৭. কোলকাতা পুনর্দখল ও আলীনগরের সন্ধি : সিরাজ কোলকাতা দখল করে 
মাতামহের নামানুসারে এর নাম রেখেছিলেন আলীনগর। কোলকাতা পতনের 
খবর মাদরাজ পৌছলে সেখানকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কোলকাতা পুনরুদ্ধারের 
জন্য আযডমিরাল ওয়াটসন ও রবার্ট ক্লাইভকে একটি নৌব্হরু/(ও একদল 
সৈন্যসহ পাঠান। ইংরেজরা অনায়াসেই কোলকাতা পুনর্দখল করেন। ১৭৫৭ 
সনের ৯ ফেব্রুয়ারি ইংরেজদের সাথে নবাবের একটি সন্ধি চুক্তি হয়। এটি 
আলীনগরের সন্ধি নামে খ্যাত। এ সন্ধির শর্তানসুারে/ইংরেজরা বেশ কিছু 
সুবিধা লাভ করে । তাদেরকে বিনা শুল্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা 
ও দুর্গ সংস্কারের অধিকার দেয়া হয়। ইংরেজগণ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভবিষ্যতে 
তারা নবাবের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করবে না। 

৮. আলীনগরের সন্ধি ভঙ্গ ও নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা : ইংরেজরা নবাবের 
সাথে সন্ধি চুক্তি করলেও তারা কখনও টকানো প্রকার সহযোগিতা করেনি। 
উপরন্তু তারা আলীনগরের সন্ধির শার্ত লঙ্ঘন করে ফরাসিদের চন্দননগর. 
আক্রমণ করে। নবাব তাদের: বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গের অভিযোগ আনলে তারা 
নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষগাকরে। 

৯. নবাবের বিরুদ্ধে প্রাসাদ সড়যন্ত্রে ইংরেজদের ইন্ধন : এ সময় নবাবের 
কয়েকজন কুচক্রী অমাত্য তার বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ 
ষড়যন্ত্রকারীদেরজ্জধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন মীর জাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ, 

রাজবল্লুভ, জগংশেঠ ও উর্মিচাদ। তারা সিরাজকে সরিয়ে মীরজাফরকে নবাব 

রতি এর বোনে 

পলাশী যুদ্ধের ঘটনা : এসব কারণে নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে 
ওঠে ।উ৪$৭ সনের ২৩ জুন বৃহস্পতিবার পলাশী প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
নবাবের ছিল প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য ও ৫০টি কামান। পক্ষান্তরে, ইংরেজদের ছিল 
মাত্র ১১০০ ইউরোপীয়, ২৩০০ দেশি সিপাহী এবং অল্প কয়েকটি হান্কা কামান। 
কিন্তু ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা অনুসারে মীর জাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ প্রমুখ 
সেনানায়ক অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকেন। শুধু মীরমদন, 
মোহনলাল ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রে যুদ্ধ করেন। মীর জাফরের মিথ্যা আশ্বাসে 
বিশ্বাস স্থাপন করে নবাব যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিলে তিনি পরাজিত হন। 

৩ ইংরেজদের সফলতার কারণ/নবাবের পরাজয়ের কারণ 

ইংরেজরা অধিকতর বীরতৃ কিংবা উন্নততর রণকৌশলের জন্য পলাশীর যুদ্ধে সফলতা লাভ 

করেনি । মূলত নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে তারা এ যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে_ | 

১. সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র : নবাবের প্রধান প্রধান অমাত্যরা তার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করে এটাই নবাবের পরাজয় এবং ইংরেজদের সফলতার মূল কারণ । 
ষড়যন্ত্রের কারণে নবাবের অধিকাংশ সৈন্য ছিল নিক্কিয়। তদুপরি মীর জাফরের 
মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করে সিরাজ যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেন। এ সময় 


জর ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র __ ৩৫৩ 
ইংরেজরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তারের সুযোগ পায়। 
সামগ্রিকভাবে বাংলার নবাব শুধু নামে মাত্র নবাব ছিলেন প্রকৃতপক্ষে তার 
কোনো ক্ষমতাই ছিল না। ক্লাইভ নিজেই মন্তব্য করেন_ Revolutions are no 
longer to be apprehended the means of effecting will in future be 
wanting to ambitions of Muslim. 


৩ দ্বৈত শাসন প্রবর্তন 

বাংলায় সর্বপ্রথম দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন রবার্ট ক্লাইভ । ' বিচার ও 
শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। নিরাপত্তা ও রাজস্ব ছিল 
কোম্পানির ওপর ৷ এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, প যুদ্ধে 


জয়লাভে কোম্পানি সমগ্র রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়নি । অর সত্যি যে, 


রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলা ও বিহারের ডেপুটি নায়েঝুহিঢঃ 
রায়কে নিযুক্ত করা হয়। তারা যদিও মুর্শিদাবাদের ব্বরাবের 


চিরে RA Cree SU Ret MATT SRO Sf 
এবং চরম দুর্ভিক্ষ মহামারি কবলিত হয় । 'ছিয়ান্তরের মন্বস্তর' নামে পরিচিত এ 
দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ জনসাধারণ অকালে মৃত্যুবরণ করে। 

২. দ্বৈত শাসনব্যবস্থার জটিলতা : দ্বৈত শাসনব্যবস্থার ফলে দেশের শাসনকার্যে 
জটিলতা দেখা দেয়। এ ব্যবস্থায় নবাবের দায়িত্ব ছিল খুবই সীমাবদ্ধ অর্থের 
জন্য তাকে কোম্পানির কাছে ধন্না ধরতে হতো । প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি সময় 
মতো পেতেন না। ফলে রাজ্যের শাসনকার্যে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টি হতো । 

৩. প্রজাসাধারণের দুর্ভোগ বৃদ্ধি : দ্বৈত শাসনব্যবস্থার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব 

কোম্পানির হাতে ন্যস্ত থাকায় কোম্পানি ইচ্ছেমতো ঢিমে তালে রাজস্ব আদায় 

করতো । ফলে জনসাধারণের দুঃখকষ্টের সীমা ছিল না। দুঃখ-দুর্দশা তাদের 
নিত্য সঙ্গী হয়ে থাকতো । এ সম্পর্কে রামসে মুর-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য_ 

“দ্বৈত শাসনের এ দোটানায় পড়ে জনসাধারণের কষ্টের সীমা রইল না।” 


৩৬৪ উর জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ জর 


মীরমদনের মৃত্যু স্তেও মোহনলাল যুদ্ধের গতি অনেকটা নবাবের অনুকূলে 
বির এসেছিলেন নি বাং যুদ্ধ রহ জাদেলে রনারের নৈনরাতিবিল 
হয়ে পড়ে এবং ইংরেজদের জয় অবধারিত হয়। 

২. ইংরেজদের সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন : ক্লাইভ ইংরেজ সৈন্যদের জন্য 
পলাশীর আমবাগানে সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করেছিলেন। তারা গাছের 
আড়ালে থেকে যুদ্ধ করেছে। সুতরাং নবাবের কামানের গোলা তাদের তেমন 
কোনো ক্ষতি করতে পারেনি । 

৩. কর্দমাক্ত ও সংকীর্ণ যুদ্ধের ময়দান : পলাশীর ময়দান কীর্ণ ও 
কর্দমাক্ত ছিল যে, নবাবের বিশাল সৈন্যবাহিনী সেখানে মোতায়েন 


খুলে গিয়েছিল বিটিশ বেনিয়া ইংরেজ শাসনের ছ্বার। পরবর্তীকালে উপমহাদেশের 
প্রায় দুই শতাব্দীর পরাধীনতা, ব্রিটিশ শাসনের সম্প্রসারণ, শোষণ এবং পাশ্চাত্য 
সভ্যতার বিকাশ সবই সম্ভব হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের ফলে। 
সেজন্য ইতিহাসের চিন্তাশীল পাঠকের নিকট পলাশীর যুদ্ধ এত বেশি অর্থবহ। 


ভারতীয় 
বা পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। এ পটভূমির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশ 
নিম্নে বর্ণনা করা হলো- 


৩৫৪ ধরাল জ্াত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 


৪. অবৈধ ব্যবসায় সম্প্রসারণ : দ্বৈত শাসনব্যবস্থার ফলে বাংলায় অবৈধ ব্যবসার 
প্রসার ঘটে । কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীরাই এ অপকর্মটি বেশি করতো। 
নিজেদের হাতে ক্ষমতা থাকায় তারা এ কাজ করতে উৎসাহবোধ করে । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 

পারি যে, রবার্ট ক্লাইভের দেওয়ানি ও দ্বৈত শাসন সার্বিকভাবেই দেশের জন্য ছিল 
এক বিরাট অভিশাপ । ফলে একদিকে যেমন অরাজকতার সৃষ্টি হয় অন্যদিকে 
তেমনি দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে । জনসাধারণের 
দুর্দশার অন্ত থাকে না। প্রবল সম্ভাবনাময় বহু আদম সন্তান অকালে 


অথবা, রর রায়না লাকি বালে ও 


প্রতিযোগিতায় নামে ঞএব:জাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর হয় । ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া 
স্থানে বাণিজ্য কেন্দ্র তথা কুঠি বাড়ি গড়ে তোলে । অপরদিকে 


কোম্পানির জান এক রা সংঘের সি করে। দুটি বুজে ফ্রাসিরা জয় লাভ 
করলেও তৃতীয় যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানি জয় লাভ করে ফরাসিদেরকে এদেশ থেকে 
বিতাড়িত করে আধিপত্য বিস্তার করে। 

৩ ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের কারণ : নিয়ে ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষের কারণসমূহ আলোচনা 


করা হলো- ৮ 
১. মুঘল সম্তরটদের দুর্বলতা : ইঙগ-ফরাসি দ্বন্দের প্রধান কারণ হলো এদেশে মুঘল 
শাসকদের দুর্বলতা! ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজজেবের ইন্তেকালের পর 


উপমহাদেশে বাণিজ্যিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজগণ ফরাসিদের ওপর 
আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে । ইংরেজরা ফরাসিদের বাণিজ্য কুঠি পপ্ডিচেরী 
আক্রমণ করে। 

২. ডুপ্লের উচ্চাকাজ্কা : ফরাসি রাজপ্রতিনিধি ডুপ্লে ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের 
শাসন প্রতিষ্ঠা হবে এ উচ্চাকাজ্্া পোষণ করেন । ডুপ্রের এ আগ্রাসী মনোভাব 
ছিল ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের মূল কারণ ! 
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১. 


আলীব খানের আমলে রাজনীতির ধারা: এ STH» এল 

আলীবরঁ খান ইন্তেকাল করেন। তার কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় মৃত্যুর 
পূর্বেই তিনি তার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। 
মনোনয়ন অনুসারে সিরাজ মসনদে বসেন। কিন্তু বাংলা তথা ভারতীয় 
উপমহাদেশের রাজনীতির ধারা তখন ছিল জটিলতা ও কুটিলতায় ভরপুর । 
সন্দেহ ও ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্পে তখন চতুর্দিক আচ্ছাদিত। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে 
নাদির শাহের আক্রমণের ফলে কেন্দ্রীয় মুঘল শাসন তখন প্রায়, 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ প্রায় সকলেই কার্যত ছিলেন স্বাধীন । নূরাব উআলীব 
খানও ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে প্রভুপুত্র সরফরাজ খানকে হত্যা করেই “বাংলার 


প্রাসাদ ষড়যন্ত্র দেখতে পেলেন। 
ঘসেটি বেগম ও শওকত জং-এর বিরোধিতা বড় খালা 
মেহেরুন্নেসা ওরফে ঘসেটি বেগম এবং খালার পুত্র শওকত জঙ্গ 
সিরাজের মসনদ প্রাপ্তির বিরোধিতা নবাব খালাকে নিজের 
প্রাসাদে নিয়ে এসে নিষ্ক্রিয় করেন এবং জঙ্গকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
করেন। তবুও নবাব বিপদমুক্ত । কারণ ষড়যন্ত্র তখন অন্য খাতে 


ইংরেজরা তাকে আশ্রয় দেয় । নবাব কৃষ্ণদাসকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ দিলে 
ইংরেজরা সে করে । ফলে সংগত কারণেই নবাব ইংরেজদের 
ওপর অত্যন্ত হন। 

্টজদের, সপ্তবর্ষ যুদ্ধ ও ফোর্ট উইলিয়াম সংস্কার : ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 
রা বর্ষের যুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজ ও ফরাসিগণ এ যুদ্ধে পরস্পরের 

দ্ধ) শিবিরে অবস্থান নেয়। এ যুদ্ধের ঢেউ বাংলা তথা ভারতীয় 
পয়হাদেশেও এসে লাগে। বাংলায় ইংরেজ ও ফরাসিরা যুদ্ধের প্রস্তুতি 
হিসেবে যথাক্রমে কোলকাতা ও চন্দননগরে দুর্গ ও সংস্কার সম্প্রসারণ শুরু 
করে । সিরাজ উভয় পক্ষকে নিষেধ করে পাঠালেন । নবাবের আদেশে ফরাসিরা 
নিরস্ত হলেও ইংরেজরা তার আদেশ অগ্রাহ্য করে । এতে সিরাজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে । 


, সিরাজের কাসিমবাজার ও কোলকাতা দখল : সিরাজ অবাধ্য ইংরেজদেরকে 


শান্তি দেয়ার জন্য অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে ইংরেজদের কৃঠি কাসিমবাজার ও 
পরে কোলকাতা দখল করে । কোলকাতার গভর্নর ড্রেক ইংরেজদের নিয়ে 
জাহাজে ফলতা পলায়ন করেন সেখানে আশ্রয় নেন। 


. অন্ধকূপ হত্যার কল্প কাহিনী : ফোর্ট উইলিয়াম দখল প্রসঙ্গে অন্ধকূপ হত্যার 


বানোয়াট কাহিনী রচিত হয়। হলওয়েল নামক জনৈক ইংরেজ ছিল এ কল্প 
কাহিনীর রচয়িতা। হলওয়েলের কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, ১৮ ফুট % ১৪ 
ফুট বিশিষ্ট একটি নিশ্ছিদ্র কক্ষে ১৪৬ জন বন্দিকে রাখা হয়। এদের মধ্যে 
১২৩ জন শ্বাসরদদ্ধ হয়ে মারা যায়। কিন্তু আধুনিক গবেষণা অতিরঞ্জিত এ 
কাহিনীকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। এত ক্ষুদ্র কক্ষে ১৪৬ জন লোককে 
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৩. অস্ট্রিয়ায় উত্তরাধিকার যুদ্ধ : ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপে অস্ট্রিয়ায় উত্তরাধিকার 
সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফরাসিরা দু'পক্ষে যোগদান করে । 
ফলে তাদের এ প্রাধান্য বিস্তারের ছন্দ ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়ে। 

৪. ইংরেজদের যুদ্ধনীতি গ্রহণ : ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণের 
প্রধান স্যার জোশিয়া চাইন্ড বলপ্রয়োগে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন ও এদেশ 
থেকে অর্থাগমের স্থায়ী ব্যবস্থা করার নীতি গ্রহণ করেন। তাদের এ নীতি 
বাস্তবায়িত করার জন্য ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে । 

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ : ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে ছা 

ও ফরাসিদের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ বাধে। তার প্রতিক্রিয়া ডন 

উপমহাদেশে ইংরেজ ও ফরাসি সম্পর্ক খুবই জটিল আকার ধ 

ইংরেজরা ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরী আক্রমণের হুমকি 

ডুপ্লে কর্ণাটের বা আনোয়ার উদ্দিনের শরণাপন্ন হন। আ 

মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করে দেয়। অতঃপর ডুপ্লে আনো দ্দনকে 

মাদরাজ নগরী হস্তান্তরের আশা প্রদান করে মি অধিকারে নিয়ে আসেন। 


ফরাসি দ্বন্দের অবসান হয়। ফরাসির রজদের হাতে মাদরাজ ছেড়ে দেন। 


কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ : ১৭৪৮/্রিষ্টাব্দে হায়দরাবাদের নিযামের মৃত্যুর পর সিংহাসন 

তার দ্বিতীয় এবং পত্র মুজাফফর জঙ্গের মধ্যে বিবাদ শুরু 
পদ নিয়ে আনোয়ার উদ্দিন এবং ভূতপূর্ব নবাবের 
বিরোধ বাধে । এভাবে দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ শুরু হয়। 


ইংরেজদের আশ্রয় নেন। ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে নাসির জঙ্গ নিহত 
জঙ্গ হায়দরাবাদের নিযাম পদে অধিষ্ঠিত হন। কিছুদিন পর 
মৃত্যু হলে নিযামের তৃতীয় পুত্র সালাবৎ জঙ্গকে ফরাসিগণ 
সিংহাসনে বসায়। এদিকে চাদ সাহেব ইংরেজদের সমর্থনপ্রাপ্ত মুহাম্মদ আলীকে 
ত্রিচিনাপল্লীতে অবরোধ করে রাখে । এভাবে ফরাসিদের যখন দিন দিন প্রাধান্য 
বিস্তার ঘটে তখন ইংরেজদের পক্ষে রবার্ট ক্লাইভ নামে এক যুবকের আগমনে 
ঘটনাপ্রোত একেবারে বদলে যায়। রবার্ট ক্লাইভ ফরাসিদেরকে পরাজিত করে আক্ট 
ও ব্রিচিনাপন্লী দখল করেন এবং মুহাম্মদ আলীকে উদ্ধার করে সিংহাসনে বসান। 
পরবর্তীতে এদেশে ফরাসি প্রভাব লোপ পেতে থাকে । 

কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ : ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে একটি 
দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের সূচনা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশেও এ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয়। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ফরাসিদের দুর্গ চন্দননগর দখল করেন, নবাগত 
ফরাসি সেনাপতি লালি মাদরাজে ইংরেজ দুর্গ সেন্ট ডেভিড দখল করেন। এরপর 
১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা মসলিপট্টম জয় করেন। ফরাসি সেনাপতি লালি 
ইংরেজদের হাতে বন্দি হলে ইংরেজরা ফরাসি দখলকৃত অনেক দুর্গ ছিনিয়ে নেয়। 
১৭৬৩; খিষ্টান্দে ইংরেজ ও'ফরাসিদের মধ্যে প্যারিসের "সন্ধির ফলশতিতে যুদ্ধের 
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কিছুতেই রাখা সম্ভব নয়। আযানি বেসান্ট বলেছেন_ Geometry disproving 
arithmetic gave lie to the story. 

৭. কোলকাতা পুনর্দখল ও আলীনগরের সন্ধি : সিরাজ কোলকাতা দখল করে 
মাতামহের নামানুসারে এর নাম রেখেছিলেন আলীনগর । কোলকাতা পতনের 
খবর মাদরাজ পৌছলে সেখানকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কোলকাতা পুনরুদ্ধারের 
জন্য আযাডমিরাল ওয়াটসন ও রবার্ট ক্লাইভকে একটি নৌবহর ও একদল 
সৈন্যসহ পাঠান। ইংরেজরা অনায়াসেই কোলকাতা পুনর্দখল করেন। ১৭৫৭ 
সনের ৯ ফেব্রুয়ারি ইংরেজদের সাথে নবাবের একটি সন্ধি চুক্তিহয়। এটি 
আলীনগরের সন্ধি নামে খ্যাত। এ সন্ধির শর্তানসারে ইংরেজরা বৈশ কিছু 
সুবিধা লাভ করে । তাদেরকে বিনা শুক্কে আমদানি ও রপ্তানি'বাগিজ্য পরিচালনা 
ও দুর্গ সংস্কারের অধিকার দেয়া হয়। ইংরেজগণ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভবিষ্যতে 
তারা নবাবের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করবে না। 

৮. আলীনগরের সন্ধি ভঙ্গ ও নবাবের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ,ঘোষণা : ইংরেজরা নবাবের 
সাথে সন্ধি চুক্তি করলেও তারা কখনও কোনো,প্রকার সহযোগিতা করেনি । 
উপরস্তু তারা আলীনগরের সন্ধির শর্তলজ্ন করে ফরাসিদের চন্দননগর 
আক্রমণ করে। নবাব তাদের বিরুদ্ধে্সদ্ধি ভঙ্গের অভিযোগ আনলে তারা 
নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । 

৯. নবাবের বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের ইন্ধন : এ সময় নবাবের 
কয়েকজন কুচক্রী অমাত্যটতীর বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ 
ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন মীর জাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ, 
রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও উর্মিটাদ। তারা সিরাজকে সরিয়ে মীরজাফরকে নবাব 
টি ০৬৮৭ ৬ ES 

ঘুটনা।: এসব কারণে নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে 
গর সনের ২৩ জুন বৃহস্পতিবার পলাশী প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
নবাবের-ছিল প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য ও ৫০টি কামান। পক্ষান্তরে, ইংরেজদের ছিল 
মাত্র ১১৪০, ইউরোপীয়, ২৩০০ দেশি সিপাহী এবং অল্প কয়েকটি হান্কা কামান। 
কিন্তু ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা অনুসারে মীর জাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ প্রমুখ 
সেনানায়ক অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে, নিগ্রিয় থাকেন। শুধু মীরমদন, 
মোহনলাল ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রে যুদ্ধ করেন। মীর জাফরের মিথ্যা আশ্বাসে 
বিশ্বাস স্থাপন করে নবাব যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিলে তিনি পরাজিত হন। 

৩ পলাশী 

হারার রুট ৩৪ নলা ও মুর রা বা 

সুদূরপ্রসারী । নিম্নে পলাশী যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো- 

১. ইসলামী সালতানাতের অবসান : পলাশীর যুদ্ধ একটি খণ্ডযুদ্ধ হলেও এ যুদ্ধের 
গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । কারণ এর ফলে বাংলা, বিহার উড়িষ্যা তথা 
ভারতবর্ষের অবসান হয়ে উড়ুক্কু বেনিয়া ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়। 

২. মীর জাফরের ক্ষমতা লাভ : পলাশী যুদ্ধ বাংলার স্বাধীন নবাবের মসনদে পরিবর্তন 
আনয়ন করে। দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও নিহতের পর তাবেদার 
বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে । 
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অবসান ঘটে এবং ফরাসি ঘাটিগুলো ফিরে পায়। কিন্তু তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 

লালিত সুখস্বপ্ন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। 

৩ ফরাসিদের পরাজয় ও ইংরেজদের জয়ের কার। 

নিয়ে ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদন্িতায় ফরাসি ও ইংরেজদের সফলতা-বার্থতার কারণসমূহ তুলে ধরা হলো- 

১. ইংরেজদের আর্থিক সচ্ছলতা : ফরাসিদের অর্থাভাবই তাদের ব্যর্থতার 
অন্যতম কারণ: ছিল। যুদ্ধের সময় ইংরেজদের অর্থের অভাব ছিল না। 
কস সন জাল ইস পৰব 
করতে সমর্থ হয়। এ 


৯. ডুপ্লের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : ডুপ্লে ছিলেন ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় 
ফরাসিদেরকে টিকিয়ে রাখার মতো এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি । ডুপ্লেকে ক্ষমতাচ্যুত করে 
স্বদেশে নিয়ে ফরাসিরা প্রকৃতপক্ষে ই ভুল করেছে। আয়ার কুট, ক্লাইভ, কোর্ট 
প্রমুখ সেনানায়কের সাথে লড়ার মতো যোগ্যতা ও দক্ষতা তার ছিল। 


উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে এক তাপর্যপূর্ণ ঘটনা। মধ্যযুগে ভাগ, 
ইংল্যান্ড পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও তৎসঙ্গে সাম্রাজ্য 
স্থাপনের সুযোগ নেয় । ভারতেও তারা প্রাধান্য বিস্তারের জন্য কর্ণাটের ১ম, ২য় ও 
ওয় যুদ্ধে প্রাধান্য লাভের জন্য অবতীর্ণ হয়। ফলে ফরাসিদের ক্ষমতা লোপ আর 
ইংরেজদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা সুদীর্ঘ প্রায় দু'শতাব্দিকাল শাসন চালায় । 
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৩. কোম্পানির অর্থ বাণিজ্য : পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। তারা নতুন নবাবের নিকট থেকে 
নগদ এক কোটি টাকা ও চব্বিশ পরগনার জমিদারি লাভ করে। ফলে 
কোম্পানি অর্থনৈতিকভাবে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 

৪. কোম্পানির মর্ধাদা বৃদ্ধি : এ যুদ্ধের পর কোম্পানির মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি 
পায়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় কোম্পানির প্রভাব প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে। 
কোম্পানি স্বার্থের অনুকূলে ইচ্ছামতো যে কোনো ব্যক্তিকে কুশ পুত্রুলিকাবৎ 
নবাবের আসনে বসানো ও পদচ্যুত করার অধিকার ভোগ করে। এ 

৫. কোম্পানির বৈষয়িক উন্নতি লাভ : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পলাশীঃমুদ্ধের গুরুত্ব 
ছিল অপরিসীম । এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংরেজদের একচেটিয়া 
আধিপত্য বিস্তার এবং দেশীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যে চরমবস নামে । 

৬. পাক-ভারত বিজয়ের পথ প্রশস্ত : পলাশীর যুদ্ধে বিজয় কালক্রমে ইংরেজদের 
পাক-ভারত বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়। এংমুদ্ধেএজয়লাভ করে ইংরেজ 
আগ্রাসনবাদ ও পরাশক্তি ভারতীয় উপমহাদেশ্শেটতাঁদের একক কর্তৃত স্থাপনে 
সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। . 

৭. ইংরেজদের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা) পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় 
ইংরেজদের মধ্যে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং তারা বাংলার সম্পদে 
সম্পদশালী হয়ে ফরাসিদের বিতাড়িভারুরে ভারতবর্ষের ওপর একক আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। 

৮. যুগের পরিবর্তন : পলাশীটযুদ্ধের ফলে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে 
মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং ইউরোপীয়দের উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির ছোয়ায় 
এ অঞ্চলে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পলাশীর যুদ্ধ নিঃসন্দেহে 
বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বাধিক হৃদয়বিদারক ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা । এ যুদ্ধেঃনরাব সিরাজউদ্দৌলার. পরাজয়ের ফলে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য প্রায় 
দুশো বছরের)জন্য অন্তমিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক আধিপত্য ও 
পরাশক্তিতে, রূপান্তরিত হয় এবং বাংলা ব্রিটিশ প্রভুত্বের সূত্রপাত ঘটে । পলাশীর 
যুদ্ধই ভারতে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে অনেক চড়াই উত্রাই পেরিয়ে আধুনিক 
যুগের সূচনা করে। 
চ প্রশ্ন : ১২০ ॥ পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি বিশ্লেষণ কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে পলাশী যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল এক চূড়ান্ত ও 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। 
উজ্ভন্র॥ উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের সাথে নবাব 
সিরাজউদ্দৌলার ব্যবসায়িক কারণে সংঘর্ষের ইতিহাস এক যুগান্তকারী ঘটনা । 
ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানি এদেশে আগমন করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই 
তারা পলাশীর পটভূমি রচনা করতে সক্ষম হয় এবং বাংলার সমাজ বিকাশে এক 
নতুন ধারার দিক নির্দেশ করে। ফলশ্র্তিতে সমগ্র বাঙালি মুসলিম চিত্তাচেতনায় 
নেমে আসে দারুণ হতাশা । এর মধ্যেই খুঁজে পায় তারা তাদের মুক্তিসংামের 
প্রেরণার উৎস। ম্যালসনের ভাষায়_ The Battle of Palassy may be truly sai to 
have decided the fade of India. - 


= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৫৭ 


জ প্রশ্ন: ১১৭ ৷ পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।!ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, পলাশী যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। |ফা. স্নাতক প. ২০১০, '১২] 
অথবা, পলাশী যুদ্ধের এতিহাসিক পটভূমি, কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। _ 
উভন্॥| উপস্থাপনা : পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সবসথায়ী যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম 
হচ্ছে পলাশীর যুদ্ধ। নবাব আলীবদী খানের ইন্তেকালের পর ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব 
হিসেবে সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সালতানাতে আরোহণ করেন: এক 
সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে ইংরেজ- ইস্ট ইন্ডিয়া 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে সাথে রাজনৈতিকভাবে এ উপমহাদেশে 
কায়েমের প্রচেষ্টা চলায়। সিরাজউদ্দৌলার সালতানাতে অ 


বাহিনীর মধ্যে নবাবের বিরুদ্ধে বিরোধ বীধিয়ে দেয়। তার যুদ্ধের পূর্বে 
বিভিন্নভাবে ক্ষমতা দখল করে নেয়। আর নবাব তা 


জন্য ইচ্ছা পোষণ করে ব্রিটিশ রাজের কাছে আবেদন করলে ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে 
প্রথম রানি এলিজাবেথ তাদের অনুমতি প্রদান করে । ইংরেজ বেনিয়ারা রানির 
অনুমতি পেয়ে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে । ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম 
ভারতে এসে সুরাট রাজ্যে কুঠি নির্মাণ করে। ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে যখন বাংলায় 
ব্যবসা করতে শুরু করে তখন তাদের বিনিয়োগ ছিল ৭ হাজার পাউন্ড । ১৭৮০ 
খ্রিষ্টাব্দে তা দাড়ায় ১ লক্ষ পাউন্ডে (প্রায়)। | 
২. বিনাশুক্ষে বাণিজ্য : ইংরেজদের আগমনকালে দিগ্লির সুলতান ছিলেন সযাট 
জাহাঙ্গীর । তিনি ইংরেজদেরকে বাণিজ্য করার সুযোগ দিলেন। তারপর তার 
পুত্র সম্রাট শাহজাহান ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি, 
ভিতর না জায় নিনাদে রনির কা রর ভিতর 
কোম্পানি বিনিময়ে তাকে ৩০০০ টাকা রাজস্ব প্রদান করতেন। এরপর 
ইংরেজরা সুকৌশলে বাংলায় এসে বাংলার নবাব শাহ সুজাকে বলেন, সম্রাট 
শাহজাহান আমাদেরকে বাণিজ্য করতে অনুমতি দিয়েছেন, আপনিও আমাদের 
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৩ পলাশী যুদ্ধের পটভূমি/প্রেক্ষাপট 
পলাশী যুদ্ধের প্রেক্ষাপটের অনেক কারণ রয়েছে। নিয়ে এসব কারণ লিপিবদ্ধ 
করা হলো- 


১. 


রাজনৈতিক কারণ : নবাব আলীবদী খানের ইন্তেকালের পর ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 
নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে নবাব শওকত জঙ্গ, 
ঢাকার নবাবের বিধবা পত্নী ও নবাব সিরাজের খালা দুর্গ নির্মাণ করে ঘসেটি 
বেগম এবং তার দেওয়ান রাজবল্লভ নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার হীন ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হয়। এদিকে ইংরেজরাও এই ইন্ধন যুগিয়ে নবাবে বিরুদ্ধে মেতে ওঠে। 


, অর্থনৈতিক কারণ : ইংরেজরা বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সকল: সুযোগ-সুবিধা 


পেয়েছিল তার অপব্যবহারে নবাবের অর্থনৈতিক ক্ষতি (সাধিত হয়। এই 
অর্থনৈতিক বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড সিরাজকে ইংরেজ-বিদ্বেষী করে, তোলে । 


. কৃষ্ণদাসকে কোলকাতায় আশ্রয় দান : রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ষড়যন্ত্রমূলক 


নবাবের কর্মকাণে হে করার অভিগরাযে চট সম্পদ নিয়ে পালিয়ে 
কোলকাতায় ইংরেজদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ ক্ররে । কিন্তু সিরাজ 
প্রত্যাবর্তন দাবি করলে ইংরেজরা এতে কর্ণপ্রাত না করায় সিরাজের & ফটো 


. দুর্গ নির্মাণ : ইংরেজ ও ফরাসি বগিকরা যুদ্ধের অজুহাতে বাংলায় দুর্গ নির্মাণ 


শুরু করলে সিরাজ তাদেরকে নিরস্ত্র হ্থতে আদেশ দেন। কিন্তু ইংরেজ বণিকরা 
তার আদেশ অমান্য করে দুর্গ-নির্মাণ করে । ফলে সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে 
সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে ৯ 


. সিরাজের কোলকাতা দখল* নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোলকাতা আক্রমণ করলে 


ইংরেজ গভর্নর ও/তার অনুচরগণ ভীত হয়ে ফলতা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ 


" করে। ১৭৫৬ খ্ৰিষ্টাব্দে ২০ জুন তিনি ফোর্ট ইউলিয়াম দুর্গ দখল করেন। 
& রা গোপন শঠ! রবার্ট ক্লাইভ মীর জাফরকে 
প্রলোভন দেখিয়ে সিরাজউদ্দৌলাকে 


সিংহাসনচ্যুত করার জন্য 
৭ dec opel ma tty ০৬ 
ঘোষণা করেন । এ কারণগুলোর প্রেক্ষিতে সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজদের মাঝে 
পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 


* ইংরেজদের কোলকাতা পুনরুদ্ধার : কোলকাতা পতনের সংবাদ মাদরাজ 


পৌছলে তা পুনরুদ্ধারের জন্য ইংরেজ বাহিনী ক্লাইভের নেতৃত্বে কোলকাতার 
দিকে অগ্রসর হয় এবং কোলকাতা পুনরুদ্ধার করে । ফলে নবাব ও ইংরেজদের 
মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। 


, ইংরেজদের উপঢৌকন প্রেরণে অনীহা : নবাব সিংহাসনে বসার পর ইংরেজ 


বণিকরা তার প্রতি কোনো প্রকার আনুগত্য ও সৌজন্যের নমুনাস্বরূপ কোনো 
উপঢৌকন প্রেরণ করেনি। তাঁদের গুদ্ধত্যপূর্ণ এ আচরণ থেকে এদেশের 
রাজনীতিতে তাদের হস্তক্ষেপ করার বাসনা প্রমাণিত হয়। 

দন্তকের অপব্যবহার : ইংরেজ বণিকরা দস্তকের অপব্যবহার করে অন্যায়ভাবে 
হরর পর ররর টিরারারারো বির ব্রা 
অপব্যবহারে ক্রুদ্ধ হন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। 
এতে ইংরেজ স্বার্থে আঘাত হানে এবং তারা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মত্ত হয়। . 
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বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। শাহ সুজাও তাদেরকে ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে বিনা শুন্ধে 
বাণিজ্য করার অনুমতি দিলে তাকেও ৩০০০ টাকা প্রদান করে ইংরেজ কোম্পানি। 

৩. ইংরেজদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি : একদিকে ইংরেজদের বাণিজ্য করতে 
কোনো শুল্ক দিতে হয় না, তাতে তারা অনেক লাভবান হয়ে অর্থনৈতিকভাবে 
সমৃদ্ধি লাভ করে। অন্যদিকে এদেশীয় ব্যবসায়িগণ শুল্ক দিয়ে ব্যবসা করে 
তেমন কোনো লাভবান হচ্ছে না এবং শুষ্ক বাড়লে তাদের টিকে থাকাও অসাধ্য 
হয়, ফলে' তারা বিলীন হয়ে যায়। 

৪. দুর্গ নির্মাণে অনুমতি : ইংরেজরা অর্থনৈতিকভাবে যখন ক্ষমতার শীর্ষে চলে 
আসে তখন" তাদের নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণের অনুমতি ,চায়। ১৬৯৬ 
খ্রিষ্টাব্দে ইবরাহীম খা কোম্পানিকে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি, দিলেন। এতে 
তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়ে গেল। এ নিরাপত্তার, অজুহাতে তারা 
পরবর্তীতে ইংল্যান্ড থেকে অস্ত্র আমদানি শুরু করে। (এভাবে শক্তি সঞ্চারিত 
হওয়ার পর তাদের ভিতরে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা দেখাদেয়। 

৫. জমিদারি করার সুযোগ : এক সময় ইংরেজরা, এদেশের রাজাদের সামনে 
কথা বলার সুযোগ স্বপ্নেও কল্পনা করেনি কিন্তু তারা এদেশের জমিদারির 
"সুযোগ পেয়ে এ এলাকায় সকল ক্ষমতাউএ) দেশের নবাবের মতো চালাতে 
শুরু করে। ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আজিম-উশ' শান ইংরেজদেরকে কোলকাতা, 
সুতানটি ও গোবিন্দপুর এ. তিনটি এলাকার জমিদারি দান করেন। এ 
এলাকাগুলোর যাবতীয় কর তারা আদায় করতো এবং নবাবকে তারা একটা 
অংশ প্রদান করতো । ৬.৯ 

৬. মুদ্রা প্রকাশের অনুমতি :ঃএকটা দেশে একজন শাসক থাকে এবং একটা মুদ্রা 
বা টাকা প্রচলিত(থাক্লে। অথচ ইংরেজরা এদেশে ব্যবসা করতে এদেশের 
শাসকের মতো তাদের নিজেদের মুদ্রা প্রচলনের সুযোগ পায়। ১৭১৭ সালে 
সম্রাট ফররুখংশিয়র মুর্শিদাবাদ টাকশাল থেকে তাদেরকে টাকা বা মুদ্রা তৈরির 

_ অনুমতি, দেন॥ তারা মুদ্রা প্রচলনের অনুমতি পাওয়ায় তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ 


৩ পলাশীর যুদ্ধের কারণ 
পলাশীর যুদ্ধের কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো- 
১. নবাবকে অবমাননা : ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা 


সিংহাসনে আরোহণের পর নতুন নবাব হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক তার 
নিকট আনুগত্যের নিদর্শনসূচক নবাবকে বিভিন্ন উপঢৌকন প্রেরণ করে 
অন্যান্য কোম্পানি, কিন্তু ইংরেজরা নবাবকে কোনো উপঢৌকন প্রেরণ 
করেনি । মূলত তারা নবাবের নবাবিতৃ মেনে নেয়নি; বরং তারা প্রভূত 
বিস্তারের অপেক্ষায় ছিল। 

২. সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র : নবাব আলীবদীঁ খানের ইন্তেকালের পর 
তার দুই কন্যাও মসনদে বসার আশা পোষণ করেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌর 
সিংহাসনে বসাটা তারা ভালো চোখে দেখেনি । তাই তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করে তাকে ক্ষমতা থেকে হঠানোর নীলনকশা তৈরি করে । আর ইংরেজরা 
এতে সর্বোতভাবে ইন্ধন যোগায় । 
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১০. প্রাসাদ ষড়যন্ত্র : নবাব সিরাজউদ্দৌলা মসনদে আরোহণের সাথে সাথে 
ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েন'। ঘসেটি বেগম, শওকত জঙ্গ, মীর জাফর 
আলী খান, রাজবল্লুভ প্রমুখ পারিষদ ও স্বজনেরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে 


তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করে । 

১১. প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের অংশগ্রহণ : সুযোগ সন্ধানী কুচক্রী ইংরেজ . 
বণিকরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এদেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সাথে হাত 
মিলিয়ে ষড়যন্ত্রের হোলিখেলায় মেতে ওঠে। তু 


১২. নবাবের দূতের সাথে দুর্ব্যবহার : কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণ এবং 
কৃষ্ণদাসকে ফেরত চেয়ে নবাব ইংরেজদের নিকট দূত পাঠান কিন্তু নবাবের 
মুতের সাথে 'তারা দুর্ব্যবহার করে এবং-নরারকে পরা করে। 
এতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ক্রুদ্ধ হন । 

১৩. ইংরেজদের কোলকাতার পুনর্দখল ও আলীনগর সন্ধি $ কোলকাতার পতনের 
খবর মাদরাজে পৌছলে রবার্ট ক্লাইভকে বাংলায় উপ্ররণ করা হয়। ক্লাইভ 
বাংলায় এসে কোলকাতার দুর্গ পুনর্দখল করের/িবং কাসিমবাজারের দিকে 
অগ্রসর হন। নবাব এ সংবাদ পেয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং 
শেষ পর্যন্ত আলীনগর সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ হয়। এরপর থেকে ইংরেজরা 
নঘাব সিরাজউদ্দৌলার পতন্রে জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। 

১৪. অন্ধকূপ হত্যার কল্পকাহিনী,.:উ্বাবের কোলকাতা দখলের পর হলওয়েল 
নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী“ অন্ধকূপ হত্যা" নামে একটি কাল্পনিক কাহিনী 
রচনা করেন । বলা হয়।যেঠ ১৮ ফুট * ১৪ ফুট একখানি কক্ষে সিরাজউদ্দৌলার 
আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দিকে আবদ্ধ করে রাখা হয় এবং এতে ১২৩ জন 
শ্বাসরদ্ধ হয়ে মারা যায়। কিন্তু এরূপ স্বল্প পরিসর কক্ষে ১৪৬ জন বন্দি 
কোনোভাৱেই রাখা সম্ভব নয়। এটি ছিল হলওয়েলের উর্বর মন্তিষ্প্রসৃত একটি 
কল্পকাহিনী ৷ কিন্তু ইংরেজরা এ কল্পকাহিনী বিশ্বাস করে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
প্রস্তুতি নেয়। 

১৫. সিরাজকে অপসারণের সিদ্ধান্ত : ফরাসিদের সাথে নবাব সিরাজের সম্পর্কের 
উন্নতি ঘটায় ইংরেজরা ফরাসিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইংরেজরা 
চন্দননগরের ফরাসি কুঠি আক্রমণ করে তা ধ্বংস করে দেয়। এদিকে 
ফরাসিদের সাথে এবারের সম্পর্কের কারণে তারা নবাবকে অপসারণের চেষ্টা 
চালাতে থাকে। 

৩ পলাশী যুদ্ধের ঘটনা : ইংরেজরা বিনা বাধায় কোলকাতা পুনরুদ্ধার করলে 

সিরাজ ইংরেজদের সাথে “আলীনগরের সন্ধি' নামে একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। 

ইতোমধ্যে কোলকাতা কাউন্সিলে সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়। এরপর ক্লাইভ ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে পলাশী প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করে । 

এ সংবাদে নবাব সিরাজ ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুন ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে পলাশীর 

প্রান্তরে পৌছলে ২৩ জুন সকাল ৮ টায় বাংলার বিয়োগান্ত নাটকের শেষ 

অবতারণা করা হয় । কিন্তু বিকেল ৩ টার দিকে নবাবের সেনাপতি মীর মর্দান নিহত 
হলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। অনন্যোপায় দিশেহারা সিরাজ মীর জাফরের নিকট 


ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৫৯ 


৩. নবাবের নির্দেশের অবমাননা : ইউরোপে সাত বছর যুদ্ধের অজুহাতে 
ইংরেজরা তাদের নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। কিন্তু নবাব তাদেরকে 
দুর্গ নির্মাণে বাধা দিলে ইংরেজরা তা অমান্য করে । এতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
নবাবের বিরাট ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। 

৪. কৃষ্ঞদাসকে কোলকাতায় আশ্রয় দান : ঢাকার দেওয়ান রায়দুর্লভের পুত্র 
কৃষ্ণদাস প্রচুর অর্থ সম্পদ নিয়ে কোলকাতা পালিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ 
করে । ইংরেজরাও অর্থের প্রলোভনে তাকে আশ্রয় দেয়। নবাব, তাদের কাছে 
কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করতে বললে তারা অস্বীকার করে। ./.২৯ 

৫. নবাবের দূতের অপমান : ইংরেজদের এ রাজনৈতিক চক্রান্তমূলক কাজের জন্য 
নবাব স্বয়ং কাসিম বাজারে বাণিজ্য কুঠি পরিদর্শনের জন্য দূত পাঠান । 
ইংরেজরা তার দূতকে অপমান করে বিতাড়িত করে । এতে নবাব ইংরেজদের 
প্রতি সবিশেষ ক্ষুব্ধ হন। (টক 

৬. অবাধ বাণিজ্যে বিরোধ : ইংরেজরা প্রচলিত অর্থনৈতিক নিয়ম-কানুন উপেক্ষা 
আড়ালে রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি“করে ৷ এটি নবাবের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির 
প্রতি ছিল চরম হুমকিস্রূপ,॥ নার এর প্রতিকার দাবি করলে গভর্নর ড্রেক তা 
উপেক্ষা করে। টি 

৭. অন্ধকূপ হত্যার অবাস্তব (ঘটনা : “কোলকাতা অধিকার করার পর ফোর্ট 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।” মিঃ হলওয়েল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এ ঘটনাটি 
উল্লেখ করেন (কথিত আছে যে, ১৮ ফুট % ১৪ ফুট আয়তনবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র 
কামরায় স্িরাজউদ্দৌলার আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দিকে আটক রাখা হয় 
এবংএর মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে । বাকি ২৩ জন 
কোনোক্রমে প্রাণে রক্ষা পায়। আদর্শ-নীতি ভ্রষ্ট এতিহাসিক মিঃ হলওয়েলের 
ভাষায়, এটি ‘অন্ধকূপ হত্যা’ কিন্তু নিরপেক্ষ এতিহাসিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় 
যে, তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং কল্পনাপ্রসূত। 

৮. শওকত জঙ্গকে সমর্থন দান : পুর্ণিয়ার শাসনকর্তার পুত্র শওকত জঙ্গ ও 
ঘসেটি বেগম সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। 
ইংরেজরা নবাবের প্রতিপক্ষকে সমর্থন দিলে নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষুর্ধ হন। 

৯. আদেশ লংঘনে দুর্গ নির্মাণ : নবাব আলীবদী খান ইংরেজ ও ফরাসিদের 
বাংলায় দুর্গ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছিলেন। তার ইন্তেকালের পর তারা 
নবাবের বিনা অনুমতিতেই কোলকাতায় ও চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। 
সিরাজউদ্দৌলা উভয় পক্ষকে দুর্গ নির্মাণ করতে নিষেধ করেন । ফরাসিগণ এ 
আদেশ কিছুটা মান্য করলেও ইংরেজগণ তা সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে 
তা অমান্য করে । এতে নবাব অতীব ক্ষুব্ধ হন। 

১০. সিরাজউদ্দৌলার কোলকাতা দখল : নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোলকাতা আক্রমণ 
করলে ইংরেজ গভর্নর ও তাঁর অনুসারীরা ভীত হয়ে ফলতা নামক হানে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। 


৩৭০ সাল জত্রা্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ = 


তার জীবন ও সম্মান রক্ষার আকুতি জানালে মীর জাফর নবাবকে এ দিনের মতো 
যুদ্ধ স্থগিত রাখার পরামর্শ দেন। কিন্তু পরবর্তীতে মীর জাফরের ইঙ্গিতে ইংরেজরা 
নবাবের সৈন্যদের ওপর সহসা ঝাপিয়ে পড়ে । ফলে নবাবের ৫০০ সৈন্য নিহত 
হয়। অপরপক্ষে মীর জাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে নবাবকে হত্যা করা হয়। আর 
তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জা মাহেদীকে দুটো কাঠ দিয়ে পিষে হত্যা করা হয়। 
এমনিভাবে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন বিকেল ৫টার মধ্যে বাংলার অখ্যাত গ্রাম 
পলাশীর এক অচেনা আত্্কাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। 


৩ পলাশী যুদ্ধের ফলাফল 
বাংলার ইতিহাসে পলাশী যুদ্ধের পরিণাম ছিল সুদূরপ্রসারী । আলোচনা 
করা হলো- 
১. মীর জাফর আলী খান বাংলার নবাব : পলাশী যুদ্্রাৰ সিরাজউদ্দৌলার 

পরাজয়ের ফলে ইংরেজদের তাবেদার মীর আলী খান বাংলার 


নর পলানী যুদ্ধের. ফলে বসার খেত ইরা নরাব 
পরাজিত করতে সমর্থ হয়। পরিণামে ইংরেজ কর্মচারী এবং 
নত হয়ে এদেশে লুগ্ঠনের রাজত্ব কায়েম করে । 

একচেটিয়া আধিপত্য : পলাশী যুদ্ধের ফলে বাংলায় 


বাংলার শিল্প-বাণিজ্য ও বণিকদের সমাধি রচিত হয়। 

৬. ফরাসিদের পরাজয় : পলাশী যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের 
তৃতীয় যুদ্ধে ফরাসিদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং 
শক্তিশালী হায়দার আলী ও টিপু সুলতানকে পরাজিত করে । 

৩ স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে পলাশীর তাৎপর্য : ভারতবর্ষের ইতিহাসে 

পলাশী যুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা । যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের 

নিকট পরাজিত হলে ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পলাশী যুদ্ধে নবাবের 
সৈন্যবাহিনী পরাজিত হওয়ার ফলে নবাবের শক্তি অনেকাংশে ত্রাস পায়। ফলে 
সামরিক দিক থেকে পরবর্তী নবাব মীর জাফর আলী খান ইংরেজদের উপর 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । মীর জাফর মসনদে আরোহণ করে ইংরেজদের 
প্রন্নোচনায় এদেশীয় সেনাদের ছাটাই করে । ফলে ইংজের প্রভুরা শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়। এদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে । ইংরেজরা ভারতবর্ষের ধন সম্পদ লুটতরাজ করতে 
থাকে । অবশেষে ইংরেজরা ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করে ইচ্ছে মতো প্রশাসন 


৩৬০ (মাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রঃ 


১১. ইংরেজদের কোলকাতা পুনরুদ্ধার : ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা পুনরায় 
কোলকাতা দখল করলে নবাব তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন । 

১২. সন্ধি ভঙ্গ ও ষড়যন্ত্র : ইংরেজগণ সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে নবাবের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। লর্ড ক্লাইভ মীর জাফরকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার 
মসনদে বসাবার প্রতিশ্রুতি দিলে মীর জাফর গংদের সাথে গোপনে একটা চুক্তি 
সম্পন্ন হয়। গোপন চুক্তি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, মীর জাফর. নবাব 
হবে এবং এর বিনিময়ে কোম্পানিকে বাৎসরিক পৌণে দুই কোটি টাকা প্রদান 
করা হবে। অবশেষে যড়যন্ত্র চূড়ান্ত হলে ক্লাইভ সামান্য অ নব 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এসব কার্য কারণে নবাব চি 


ইংরেজদের মাঝে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। VL 
পলাশীর যুদ্ধ : ইংরেজরা বিনা বাধায় কোলকাতা করলে সিরাজ 
ইংরেজদের সাথে “আলীনগরের সন্ধি' নামে একটি সন্ধি স্থাপিন করেন। ইতোমধ্যে 
কোলকাতা কাউন্সিলে সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত কর j স্ত গ্রহণ করা হয়। এরপর 
লর্ড ক্লাইভ ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে পলাশী প্রান্তর অ্রঁসে শিবির স্থাপন করেন। এ 
সংবাদে সিরাজ ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ২২ জু র সৈন্য নিয়ে পলাশী প্রান্তরে 
ক নাটকের শেষ অঙ্ক শুরু হয়। 


(ছিলে ২ সকাল ট্যাব র বি 


কিন্তু বিকেল ৩টার দিকে নব গতি মীর মদন নিহত হলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে 
যায়। দিশেহারা হয়ে সিরাজ, রর নিকট তার জীবন ও সম্মান রক্ষার 
আকুতি জানালে মীর জাফর ক এ দিনের মতো যুদ্ধ স্থগিত রাখতে পরামর্শ 
দেন। প্রথম পর্যায়ে মরা [ীর আক্রমণে ইংরেজরা দিশেহারা হয়ে পড়ে 
কিন্তু পরবর্তীতে ইঙ্গিতে ইংরেজরা নবাবের সৈন্যদের ওপর ঝাপিয়ে 
পড়ে । ফলে নরাবের ৫০০ জন সৈন্য নিহত হয়। শেষমেশ নবাব পলায়নরত 
অবস্থায় ধরা পড়েন এবং মীর জাফরের পুত্র মীর মদনের নির্দেশে নবাবকে হত্যা 


করা হয় (জবার তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জা মাহেদীকে দুটো কাঠ দিয়ে পিষে হত্যা করা 

হয়। এমনিভাবে ১৭৫৭ সনের ২৩ জুন বিকেল ৫টার মধ্যে বাংলার এক অখ্যাত 

গ্রাম পলাশীর এক অচেনা আত্মকুঞ্জে স্বাধীনতার সূর্য অন্তমিত হয় । 

৩ পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল 

বাংলার ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ যুদ্ধের পরিণাম 

ছিল সুদূরপ্রসারী । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো- 

১. মীর জাফর বাংলার নবাব : পলাশী যুদ্ধে নবাব পরাজয়ের ফলে ইংরেজদের 
তাবেদার মীর জাফর বাংলার নবাব হলেন। 

২. ইংরেজদের হাতের পুতুল : এ যুদ্ধের ফলে মীর জাফর এবং তার পরবর্তী 
নবাবগণ ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। 

৩. কোম্পানির মর্যাদা বৃদ্ধি : পলাশী যুদ্ধে বাংলার শেষ নবাব তথা ইসলামী 
কোম্পানির মানমর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কোম্পানি তখন নিজেরাই কৃপা ও 
অনু: হ ৰিতরণের ক্ষমতা অর্জন করে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র _ ৩৭১ 


পরিচালনা করতে থাকে । ফলে এদেশের রাজনীতিতে এক ভয়াবহ শূন্যতা বিরাজ 
করে । আর নবাব মীর জাফর ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয় । তাই পলাশী 
* যুদ্ধকে বাংলার ইতিহাসে এক চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় । 

উপসংহার : উপরিউক্ত কার্যকারণ পর্যালোচনা করে বলা যায়, ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে পলাশী যুদ্ধ একটি যুগান্তকারী তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। পলাশী যুদ্ধে নবাব 
সিরাজউদ্দৌলা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। এতে অনাতম কারণ ছিল 
সেনাবাহিনীর মধ্যে অনৈক্য, বিশ্বাসঘাতকতা ও অরাজকতা । এ 
পরাজয়ের ফলে কেবল একটি দেশের পরিবর্তন হয়নি; বরং 
পরিসমাপ্তি ঘটে । মূলত পলাশী যুদ্ধে মীর জাফরের চরম 


ইংরেজরা এদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং ভারতবর্ষের ও সার্বভৌমত্ব 

চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। এ সকল দিক বিচার | য়, পলাশীর যুদ্ধ 

স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে এর যুগান্তকারী ও তাৎপর্য 

প্র ১২১ ॥৷ পলাশী যুদ্ধের কর। এ যুদ্ধে নবাব 
পরাজয়ের কারণ ও তাত 


কারী ঘটনা। ইংরেজ কোম্পানি শেষদিকে এদেশে 
দার প্রথমার্ধেই তারা পলাশীর পটভূমি রচনা করতে 
মর সমাজ বিকাশে এক নতুন ধারার দিক নির্দেশনা দান করে। 
লি জাতিগোষ্ঠী মুসলমান মানসে নেমে আসে দারুণ হতাশা । 


ন্ধৈর প্রেক্ষাপট 
র অব্যবহিত পূর্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলিই এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট । 

র পমহাদেশ এবং এর বাইরের রাঙনৈতিক ঘটনাবলি এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট 

বা' গটভুমি হিসেবে কাজ ররেছে। 'এ লিক অতো গর করেফটি অংশ 

নিয়ে বর্ণনা করা হলো_ 

১. আলীবদী খানের আমলে রাজনীতির ধারা : ১৭৫৬ খিষ্টাচদর ৯ এপ্রল নবাব 
আলীবদী খান ইন্তেকাল করেন। তার কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় মৃত্যুর 
পূর্বেই তিনি তীর কনিষ্ঠ কন্যার পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। 
মনোনয়ন অনুসারে সিরাজ মসনদে বসেন। কিন্তু বাংলা তথা ভারতীয় 
উপমহাদেশের রাজনীতির ধারা তখন ছিল জটিলতা ও কুটিলতায় ভরপুর । 
সন্দেহ ও ষড়যন্ত্রের বিষবান্পে তখন চতুর্দিক আচ্ছাদিত। ১৭৩৯ খিষ্টাব্দে 
নাদির শাহের আক্রমণের ফলে কেন্দ্রীয় মুঘল শাসন তখন প্রায় অপসৃত। 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ প্রা সকলেই কার্যত ছিলেন স্বাধীন । নবাব আলী বদী 
খানও ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে প্রভুপুত্র সরফরাজ খানকে হত্যা করেই বাংলার মসনদে 
বসেছিলেন । তরুণ নবাব সিরাজও সিংহাসনে বসার সাথে সাথে চতুর্দিকে 
প্রাসাদ ষড়যন্ত্র দেখতে পেলেন। 


জগ ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র ্ ৩৬১ 


৪. লুষ্ঠনের রাজতৃ কায়েম : পরবর্তীকালে বজ্জারের যুদ্ধে তারা নবাব 
পরাজিত করতে সমর্থ হয়। পরিণামে ইংরেজ কর্মচারী এবং 
স্বার্থাৰেষী চক্র মিলে এদেশে লুষ্ঠনের রাজতৃ কায়েম করে। 

৫. ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য : এরপর বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে ইংরেজদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে । বাংলার শিল্প-বাণিজ্য. ও 
বণিকদের সমাধি সৌধ রচিত হয়। 

৬. ফরাসিদের পরাজয় : এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটের তৃতীয় 


যুদ্ধে ফরাসিদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয় এ 
হায়দার আলী ও টিপু সুলতানকে পরাজিত করে। 
তথা 


ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের অবসান হয়ে বিটিশ হয়। 
৮ পরিবর্তন : পলাশী যুদ্ধের ফলে বাংলা তথা মধ্যযুগের 
অবসান ঘটে এবং আধুনিক যুগের সূত্রপাত 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান যুদ্ধে নবাব পরাজয়ের 
ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাধীনতার সূর্য অন্তত | ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে 
রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং দক্ষিণধ্ঞশিয়ায় বিটিশ প্রভুতের সূত্রপাত ঘটে। 
তাই এঁতিহাসিক ₹. 0 1/19]70থ 3 he Battle of Plassey paved the way 


for British conquest for Bengal 800 eventually the whole of India. 
FEE ০০০০ নর 


পটভা ম ব্যাখ্যা কর এবং নবাব সিরা জউদ্দৌলার 


মি লোনা ইংরেজদের সফলতার কারণ কী? 


আরও অনেক রটারে। কিছু পলির রায়ের ছার ছিল অজ সুদ্রপসারী। 
ফলাফলের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ যুদ্ধকে তরাইন কিংবা পানিপথের যুদ্ধসমূহের 
সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা যায়| তরাইনের যুদ্ধের ফলে উপমহাদেশে যেমন ইসলামী 
সালতানাদের অভ্যুদয় ঘটেছিল কিংবা পানিপথের যুদ্ধের ফলে যেমন এদেশে সূচিত 
হয়েছিল মুঘল শাসন ও সভ্যতার সূত্রপাত, তেমনি পলাশীর যুদ্ধ দ্বারা উপমহাদেশে 
খুলে গিয়েছিল ব্রিটিশ বেনিয়া ইংরেজ শাসনের দ্বার। পরবর্তীকালে উপমহাদেশের 
প্রায় দুই শতাব্দীর পরাধীনতা, ব্রিটিশ শাসনের সম্প্রসারণ, শোষণ এবং পাশ্চাত্য 
সভ্যতার বিকাশ সবই সম্ভব হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের ফলে । 
সেজন্য ইতিহাসের চিন্তাশীল পাঠকের নিকট পলাশীর যুদ্ধ এত বেশি অর্থবহ ৷ 

৩ পলাশীর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট/পূটভূমি 

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলিই এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ৷ 
ভারতীয় উপমহাদেশ এবং এর বাইরের রাজনৈতিক ঘটনাবলি এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট 


৩৭২ এল জত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


২. ঘসেটি বেগম ও শওকত জং-এর বিরোধিতা : নবাব সিরাজের বড় খালা 
মেহেরুন্নেসা ওরফে ঘসেটি বেগম এবং মেজ খালার পুত্র শওকত জঙ্গ 
সিরাজের মসনদ প্রাপ্তির বিরোধিতা করেন। তরুণ নবাব খালাকে নিজের 
প্রাসাদে নিয়ে এসে নিষ্ক্রিয় করেন এবং শওকত জঙ্গকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
করেন। তবুও নবাব বিপদমুক্ত হলেন না। কারণ ষড়যন্ত্র তখন অন্য খাতে 
প্রবাহিত হলো। 

৩. কৃষ্ঞদাসকে কোলকাতায় প্রেরণ : ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবপ্লুভের 
পুত্র ঢাকা থেকে বহু ধনরত্ব নিয়ে কোলকাতায় পড়ি জমালে শর্ত 
ইংরেজরা তাকে আশ্রয় দেয়। নবাব কৃষ্ণদাসকে ফিরিয়ে দিতে, দিলে 
ইংরেজরা সে আদেশ উপেক্ষা করে । ফলে সংগত রেজদের 
ওপর অত্যন্ত ক্রোধাব্িত হন । 

৪. ইংরেজদের সপ্তবর্ষ যুদ্ধ ও ফোর্ট উইলিয়াম সংক্ষীর/: ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ 
ইউরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজ ও 


বর বচায়িতা। হলওয়েলের কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, ১৮ ফুট ১ ১৪ 
টি একটি নিচ্দিদ্র কক্ষে ১৪৬ জন বন্দিকে রাখা হয়। এদের মধ্যে 
উটজন শ্বাসরদ্ধ হয মারা যায়। কিন্তু আধুনিক গবেষণা অতিরঞ্জিত এ 
নক মা প্রমাণিত করেছে। এত সক ১৪৬ জন লোককে 
কিছুতেই রাখা সম্ভব নয়। আযানি বেসান্ট বলেছেন_ Geometry disproving 
arithmetic gave lie to the story. 


সৈন্যসহ পাঠান। ইংরেজরা অনায়াসেই কোলকাতা পুনর্দখল করেন। ১৭৫৭ 
সনের ৯ ফেব্রুয়ারি ইংরেজদের সাথে নবাবের একটি সন্ধি চুক্তি হয়! এটি 
আলীনগরের সন্ধি নামে খ্যাত। এ সন্ধির শর্তানুসারে ইংরেজরা বেশ কিছু 
সুবিধা লাভ করে । তাদেরকে বিনা শুক্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা 
ও দুর্গ সংস্কারের অধিকার দেয়া হয়। ইংরেজগণ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভবিষ্যতে 
তারা নবাবের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করবে না। 


জর ইসলামের ইতিহাস ততীয় পত্র ৩৭৩ 


৮. আলীনগরের সন্ধি ভদ ও নবাবের বিরুদ্ধে বু্ধ থেষণা: ইংরেজরা নবাবের 
সাথে সন্ধি চুক্তি করলেও 'তারা কখনও কোনো প্রকার সহযোগিতা করেনি। 
উপরন্তু তারা আলীনগরের সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করে ফরাসিদের চন্দননগর 
আক্রমণ করে। নবাব তাদের বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গের অভিযোগ আনলে তারা 


রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও উর্মিটাদ। তারা সিরাজকে সরিয়ে মীরজায়রকে নবাব 
করার পরিকল্পনা আটে । ইংরেজরা এ ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে ই 
পলাশী যুদ্ধের ঘটনা : এসব কারণে নবাব ও ইংরেজদের মধো: 
ওঠে। ১৭৫৭ সনের ২৩ জুন বৃহস্পতিবার পলাশী প্রান্ত 
নবাবের ছিল প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য ও ৫০টি কামান ৷ পদ্ম 


মাত্র ১১০০ ইউরোপীয়, ২৩০০ দেশি সিপাহী এব্ফ্ুঅল্প, কয়েকটি হান্কা কামান। 

কিন্তু ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা অনুসারে মীর জাফ্রইয্রার লতিফ, রায়দুর্লভ প্রমুখ 

সেনানায়ক অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধনে রর থাকেন। শুধু মীরমদন, 

মোহনলাল ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রে ন। মীর জাফরের মিথ্যা আশ্বাসে 

বিশ্বাস স্থাপন করে নবাব যুদ্ধ বন্ধের আদে 

2 ইংরেজদের কারণ 

ইংরেজরা অধিকতর বীরত্ব রণকৌশলের জন্য পলাশীর যুদ্ধে সফলতা লাভ 

করেনি । মূলত নিম্নোক্ত তারা এ যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে- 

১. সিরাজের বিরুদ্ধে : নবাবের প্রধান প্রধান অমাত্যরা তার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করে বর পরাজয় এবং ইংরেজদের সফলতার মূল কারণ । 


বানরের মর্াবের অধিকাংশ সৈন্য ছিল নিচ্বিয়। তদুপরি সরীর জাফরের 
খানে বিশ্বাস স্থাপন করে সিরাজ যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেন। এ সময় 

এরপর মোহনলাল বুদ্ধের গতি অনেকটা নুবাবের অনুকূলে 

য় )এসেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধের আদেশে নবাবের সৈন্যরা বিশৃঙ্খল 
হয় ইজ ক অবমারিত হয়। 

৮৪০০৯৮৮০৯88 ক্লাইভ ইংরেজ সৈন্যদের জন্য 
পলাশীর আমবাগানে সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করেছিলেন। তারা গাছের 
আড়ালে থেকে যুদ্ধ করেছে। সুতরাং নবাবের কামানের গোলা তাদের তেমন 
কোনো ক্ষতি করতে পারেনি । 

৩. কর্দমাক্ত ও সংকীর্ণ যুদ্ধের ময়দান : পলাশীর ময়দান এত সংকীর্ণ ও কর্দমাক্ত 
ছিল যে, নবাবের বিশাল সৈন্যবাহিনী সেখানে একত্রে মোতায়েন করাই ছিল 
অসম্ভব। কর্দমাক্ততার কারণে সৈন্যগণ যুদ্ধ করা দূরে থাক ভালোভাবে দীড়াতেই 
পারছিল না। নবাবের ভারী কামানগুলোও টেনে নেয়া ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। 

৪. জনসাধারণের নির্লিপ্ততা : বাংলার সাধারণ মানুষ রাজনীতি সচেতন ছিল না। 
কে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসলেন, সিরাজ না মীর জাফর, না অন্য কেউ তা 
নিয়ে তাদের কোনো চিন্তাভাবনা ছিল না। বাংলার সাধারণ মানুষের এ 
রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা ইংরেজদের জয়কে তৃরান্বিত করে । 


৩৭৪ ___ ঘোল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


2 পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ে সিরাজউদ্দৌলা কতটুকু দায়ী : পলাশী যুদ্ধে নবাব 
সিরাজউন্দৌলার পরাজয় ঘটে । নবাব সিরাজ ছিলেন তরুণ ও রাজনৈতিকভাবে 
অদূরদর্শী । তাই তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা উপলব্ধি করতে পারেননি । 
তিনি বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলী খান ও পারিষদ-স্বজনদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির 
ওপর নির্ভর করে অসময়ে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ প্রদান করে মারাত্মক ভুল করেন। 
কারণ এসময় দেশপ্রেমিক মীর মদন ও মোহন লাল বলিষ্ঠভাবে যুদ্ধ করে জয়লাভের 
পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এছাড়া তিনি ইংরেজ যড়যন্ত্রও বুঝতে 
বিশ্বাসঘাতক জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ কুচক্রীর কূটনীতি সিরাজ 
বার্থ হন। অন্যদিকে ক্ষমা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


ইংরেজদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তিনি সঠিক পদক্ষেপ না 
রাখেন। ফলে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে । 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে 
ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা । পলাশী 
এবং ইংরেজ সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,০ 


পরাজয়ের জন্য নবাব এককভাবে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে 
তার বালখিল্য একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। 

আআ প্রশ্ব: ১২২ । সাথে ইংরেজদের বিরোধের কারণ কী 
ছিল? অবশ্য্তাবী ছিল? 

অথবা, য়া কোম্পানি ও সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে বিরোধের কারণসমূহ 
ব্যাখ্যা র যুদ্ধ কি অবশ্যন্তাবী ছিল? 


অথবা, সিরাজউদ্দৌলার সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণগুলো বিশ্লেষণ 
কর। পলাশীর যুদ্ধ কি এ অনিবাধ সংঘর্ষের অন্যতম কারণ? 

অথবা, বিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে বিরোধের কারণ 
বিশ্লেষণ এবং পলাশী যুদ্ধের অনিবাধতা বর্ণনা কর। _ 

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য বিবর্তনের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ 
একটি অনিবার্য ঘটনা। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজ 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ মাত্র কয়েক ঘণ্টা 
স্থায়ী হলেও এর একটি দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে এবং এর মূল কারণ পলাশীর যুদ্ধ-পূর্ব 
ইংরেজদের একশত বছরের কার্যকলাপ। বাণিজ্যিক কারণে ব্রিটিশরা এদেশে 
আসে একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কিভাবে একটি বিশাল দেশের শাসন ক্ষমতা লাভ 
করে, তার ইতিহাস যেমন কৌতৃহলোদ্দীপক, তেমনি কৌতুহলোদ্দীপক এর সাধে 
জড়িত এদেশের শাসক বর্ণ ও তাদের অসাত্যদের ক্রিয়াকলাপ ৷ শানন ক্ষমতা লাভ 
সে PRS RO RE 00 POAT R00. 0 
সংঘটিত হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৭৫ 


2 সিরাজউদ্দৌলার সাথে ইংরেজদের বিরোধের কারণ 
নিম্নে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে ইংরেজদের বিরোধ/সংঘর্ষের কারণসমূহ 
আলোচনা করা হলো- 


১, 


নবাবকে অসম্মান প্রদর্শন : নবাব সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর তৎকালীন 
প্রথা অনুসারে ইংরেজ কোম্পানি নবাবকে অভিনন্দন জানায়নি, এমন কি 
কোনো উপটৌকনও পাঠায়নি, উপরস্তু তারা একের পর এক অননুমোদিত দুর্গ 
গড়ে স্বীয় বিরোধ তুঙ্গে তুলতে খাকে। এতে নবাব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া 
কোম্পানি তথা ইংরেজদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। 


ভীরভাবে প্রকাশ পায়! তিনি পলাতক কৃষ্ণদাসকে ফিরিয়ে 
ত্র প্রেরণ করলে ইংরেজরা তাতে ভ্রুক্ষেপ করেনি। উপরন্তু 
কা প্রকাশে বলে যে, কোম্পানি কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দানের 


গর অপব্যবহার : ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সম্রাটের কাছ থেকে প্রাপ্ত 
রাণিজ্যক সুবিধা সংবলিত সবের অপব্যবহারের মায্যয়ে ইংরেজরা 'লরাবকে 
শুদ্ধ ফাকি দিতে থাকে এবং কোম্পানির কর্মচারীরা এ সময় অবৈধ ব্যবসা গড়ে 
তোলে । ফলে নবাব আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং ইংরেজদের দস্তকের 
অপব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা তা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে। 


. বাণিজ্য কুঠি পরিদর্শনে বাধা দান : নবাব কাসিম বাজারে ইংরেজদের তৈরি 


বাণিজ্য কুঠি পরিদর্শন করতে চাইলে তারা নবাবকে কুঠি পরিদর্শন করতে 
দেয়নি। এতে নবাব অপমানবোধ করে ইংরেজদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 


. সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কোলকাতা দখল : নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের 


সমুচিত শান্তি দেয়ার জন্য কোলকাতার অগ্রসর হন। কোলকাতা আক্রমণ 
করার পূর্বে তিনি কাসিম বাজারে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি দখল করেন। 
নবাবের আক্রমণে ভীত হয়ে ইংরেজরা কোলকাতা ত্যাগ করে ফলতা নামক 
স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। 


৩৭৬ __ মাল আলআৰ ফাঘিল ম্মাতক গাইড সিবিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৮. ইংরেজদের কোলকাতা পুনরুদ্ধার : কোলকাতা দখলের সংবাদ মাদরাজে 
পৌছালে তা পুনরুদ্ধারের জন্য ইংরেজরা ক্লাইভের নেতৃত্বে কোলকাতার দিকে 
অগ্রসর হয় এবং তা পুনরুদ্ধার করে । ফলে নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে এক 
ভয়াবহ যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয়। কিন্তু গভীর ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল দিব্য 
দৃষ্টিতে দেখতে পেয়ে নবাব ইংরেজদের 'সাথে সন্ধি করেন। এ সন্ধি ইতিহাসে 
“আলীনগরের সঙ্ধি' নামে পরিচিত । 

৯. নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র : সুযোগ সন্ধানী কুচক্রী ইংরেজ বণিকরা নবাবের 
বিরুদ্ধে তার প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীর সাথে হাত মেলায় এবং ঘসেটি বেগম ও 
মীর জাফরের সাথে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যার প্রেক্ষিতেনব্র এক 
সময় কুচক্রীমহলের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে 
জড়িয়ে পড়েন। ৫9 

১০. হত্যার কাল্পনিক প্রচারণা : সিরাজউদ্দৌলার কোলকাতা দখল করার 
হত্যা’ নামক কল্পিত ঘটনার অপপ্রচার চালাতেথাকে ৷ এতে সিরাজউদ্দৌলার 
ওপর ইংরেজরা ক্রোধাৰিত হয়ে ওঠে । ৫ 

১১. ইসলামী সালতানাতের প্রতি হিন্দুদের অসন্তোষ : আঠারো শতাব্দীর 
মাঝামাঝি সময়ে বাংলার সমাজব্যবস্থা ছিল হিন্দু ও মুসলমান এ 
দ্বিজাতিতন্তে বিভক্ত । মুসলমান, নবাঁবের শাসন থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা 
মুক্তি চেয়েছিল এবং এ কারণেই) তারা ইংরেজদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত 
ছিল। এ প্রসঙ্গে এস. সি॥হিল তীর 86821 গ্রন্থে বলেন, “নবাব ও 
ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে ণযুদ্ধের একটা সাধারণ অবশ্যন্তাবী কারণ ছিল, 
মুসলিম শাসকের প্রতি হিন্দুদের অসন্তোষ ।” 

১২. হিন্দু ব্যবসায়ী ১জমিদার প্রীতি : বাংলার সনাতন হিন্দু ব্যবসায়ী ও 
জমিদারগণ ইংরেজদের সাহায্য ও সমর্থন করতো এবং এর 
বিনিময়ে ব্যারসায়ী ও জমিদারগণ ইংরেজদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার 
সুযোগসুবিধা লাভ করতো । ফলে তারা চাইতো ইংরেজরা এদেশে স্থায়ীভাবে 
থাকুক, এবং ক্ষমতাশালী হোক । এ প্রসঙ্গে পিটার মার্শাল তার "96781 গ্রন্থে 
. বলেন, “বাংলার ব্যবসায়ী ও জমিদারদের স্বার্থ ইউরোপীয়দের ভাগ্যের সাথে 
এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে; কোলকাতা থেকে ইংরেজদের 
তাড়ানোর বিষয়টি তারা সহ্য করতে পারছিল না এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে 
পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

১৩. সিরাজউদ্দৌলাকে অপসারণের সিদ্ধান্ত : আলিনগর সন্ধি দ্বারা সাময়িক শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা হলেও ইংরেজ-নবাব বিরোধ অব্যাহত থাকে । ইতোমধ্যে ফরাসিদের 
সাথে নবাবের সম্পর্কের উন্নতি ঘটার মধ্য দিয়ে ইংরেজরা ফরাসিদের শায়েস্তা 
করার জন্য নবাবকে তোয়াক্কা না করে চন্দননগরে ফরাসি কুঠি আক্রমণ করে 
তা ধ্বংস করে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ইংরেজরা সিরাজের দুর্বলতা সম্পর্কে 
অবহিত হয়। এ সময় উত্তর ভারতে আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণে নবাব 
যে ভীত হয়ে পড়েন তাও ইংরেজদের অজানা ছিল না। উপরস্তু তারা নিজেরাও 
নবাব ও ফরাসিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ভীত ছিল। এমতাবস্থায় 
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ইংরেজরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সিরাজউদ্দৌলাকে নবাব পদে আসীন 
রেখে তাদের স্থার্থসিদ্ধি আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে গদিচ্যুত করাই 
ইংরেজদের মঙ্গল । এ সিদ্ধান্ত থেকেই শুরু হয় ষড়যন্ত্র। যার অনিবার্য পরিণতি 
পলাশীর যুদ্ধ। 
৩ পলাশী যুদ্ধের অবশ্যন্তাবিতা 
উপরিউক্ত কারণসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অনুধাবন করা যায় যে, সিরাজউদ্দৌলা 
বাংলার মসনদে আরোহণ করার পর থেকেই শুরু হয় ইংরেজদের সাথে 
পর্যায়ক্রমিক বিরোধ এবং হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া । যার পরিণতি ধ্বংসাত্মক. রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ হয়। এটি ইতিহাসে 'পলাশীর যুদ্ধ' নামে সুবিদিত। নিম্নে এ 
যুদ্ধের অবশ্যন্ভাবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো_ 
প্রথমত, নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সম্পর্কের যে অরনতি; ঘটে, বিশেষ 
করে ইংরেজদের অশোভন আচরণে তাই পলাশীর যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে । 
দ্বিতীয়ত, ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মে ও জুন মাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের সাথে 
বাণিজ্যিকসূত্রে ঘনিষ্ঠ খাজা ওয়াজিদ নামে একজন আর্মেনীয় বণিককে জানান যে, 
ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াবার কয়েকটি কারণ ব্লয়েছে। যথা- 
ক. ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে দুর্গ নির্মাণ, 
খ. দস্তকের অপব্যবহার, " bs 
গ. নবাবের পলায়নরত কর্মচারীদের আশ্রয় প্রদান প্রভৃতি কারণে পলাশীর যুদ্ধ 
অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে ৷ 


আত্মীয় মীর জাফরের সাথে; চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। নবাবের কানে এ সংবাদ পৌছলে 
যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে.ওঢঠে ৷ 

চতুৰ্থত, ইংরেজরা ক্রমাগত একের পর এক সিরাজউদ্দৌলার নির্দেশ অমান্য করতে 
থাকে। এমনকিত্তারা এ সময় সিরাজউদ্দৌলাকে শুস্ক দেয়াও বন্ধ করে দেয়। যার 
সিদ্ধান্ত নন) 

পঞ্চমত, ইংরেজ বণিকরা ক্রমাগত সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে 
এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা একের পর এক নিজেদের 
সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য নিজ দেশ থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ আনতে 
থাকে । ফলে এক সময় দেখা যায় ষড়যন্ত্রকারীদের মিউজিক্যাল চেয়ারের ফাদে 
নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিজ মসনদ নিয়েই সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এ কারণেও পলাশীর 
যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী হয়ে ওঠে। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামরিক দিক দিয়ে পলাশীর 
যুদ্ধ ততোটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটি ছিল নিঃসন্দেহে 
বাংলার ইতিহাসে একটি সর্বাধিক বেদনাদায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘকাল ধরে 
ইংরেজরা এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা এবং অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও 
বিশ্বাস ঘাতকতার যে নেট ওয়ার্কস-এর জাল বিস্তার করে, তার এক দীর্ঘমেয়াদী 
পরিণতি হচ্ছে পলাশীর যুদ্ধ আর এর সফলতা । 
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: ১২৩ ॥ বাংলার ইতিহাসে মীর জাফর কে ছিলেন? পলাশীর যুদ্ধে 
পতনের জন্য তিনি কতটুকু দায়ী ছিলেন? 

অথবা, মীর জাফরের পরিচয় দাও। তুমি কি মনে কর পলাশী প্রান্তরে সিরাজের 
পরাজয়ে মীর জাফরই দায়ী? 
অথবা, মীর জাফর আলী খান কে ছিলেন? ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর আম্নকাননে 
বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অন্তমিত হওয়ার পেছনে মীর জাফরের ভূমিকা আলোচনা কর। 
উর | উপস্থাপনা : পলাশী যুদ্ধ বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এ 
যুদ্ধের সাথে অবধারিতভাবে যে ক'জন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির নাম_জড়িত, তাদের 
মধ্যে মীর জাফর অন্যতম । মীর জাফর নামটি উচ্চারণের সাথে সাথে বাংলার 
আবাল বৃদ্ধ বণিতার চোখের সামনে নিয়ন সাইনের মতোই জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে 
এক চরম বিশ্বাসঘাতকের প্রতিচ্ছবি। বিশ্বাসঘাতকেরঠঅর্থই যেন মীর জাফর । 
বাংলার সিপাহসালার হয়েও নিজ স্বার্থে পলাশীর” যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতাকে 
ইংরেজদের কাছে বিকিয়ে দিয়ে মীর জাফর (বিশ্বের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় 


আলীবদীর মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসনামলেও তিনি প্রধান সেনাপতি 

পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নবাবের 

পতন ঘটিয়ে তিনি বাংশারমসনদে অধিষ্ঠিত হন। 

মীর জাফরের নবাবি লাভ- : ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ জুন মীর জাফরের 
নৱাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের সন্তাহকাল পরই ইংরেজদের 

সহায়তায় তিনি ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ জুন বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। তিনি 


ক্ষমতাগ্রহণের 

এ চুক্তির শর্তানুসারেই নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করে তিনি ইংরেজদের 

পুতুল হিসেবে বাংলার নবাবি লাভ করেন। 

রর EE 
সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের জন্যে মীর জাফর কতটুকু দায়ী সে 

বো | 

১. তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট : পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের 


. সিরাজের প্রতি অসন্তষ্ট বাংলার কয়েকজন ব্যক্তি জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, 
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রাজবল্লভ, উমিচাদ প্রমুখ সিরাজকে বাংলার সিংহাসনচ্যুত করে মীর জাফরকে 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার চক্রান্ত করেন। তাদের এ ফড়যন্ত্রে মীর জাফরও 
শামিল হন। 

২. নবাবের বিরুদ্ধে মীর জাফরের অসন্তোষ এবং ষড়যন্ত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ : 
প্রধান সেনাপতি মীর জাফর নতুন নবাব সিরাজের প্রতি নানা কারণে অসস্তুষ্ট 
ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার চেয়ে মীর জাফর ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। মসনদে 
আরোহণের পর সিরাজের নবাবসুলভ আচরণ এবং ক্ষেত্রবিশেষ কঠোর 
পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি ক্রমাগত অপমানবোধ করতে থাকেন সেজন্যে 
মুর্শিদাবাদের অমাত্যবর্গের সাথে তিনিও সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে, লিপ্ত "হন'। 
তবে সিরাজকে পরাজিত করে মীর জাফরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার 
জগৎশেঠের এ প্রস্তাবে মীর জাফর প্রথমে সায় দেননি । কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা 
যখন ইয়ার লতিফকে বাংলার মসনদে বসানোর উদ্দ্যোগ্রনেয়, তখন তিনি আর 
চুপ থাকলেন না; নিজেই নবাব পদের প্রার্থীঢহলেন। এভাবে মীর জাফর 
সিরাজবিরোধী ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহর্ণ/ক্করে বাংলাকে পলাশীর যুদ্ধ 
নামক' এক হঠকারী যুদ্ধের পথে ঠেলে দিলৈন)। 

৩. মীর জাফর ও অন্যান্য অমাত্যবর্ের সাথে ইংরেজদের যোগসাজশ : নবাব 
সিরাজউদ্দৌলার সাথে দেশীয়/অমাত্যবর্গ যখন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন নবাব 
সিরাজউদ্দৌলার সাথেই ইংরেজদের বিরোধও চরম আকার ধারণ করে। 
সিরাজ মসনদে. আরোহণের্‌ পর থেকেই নতুন নবাবের প্রতি ইংরেজদের 
অসম্মান প্রদর্শন, কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ সংক্রান্ত নবাবের নির্দেশ অমান্য, 
ঘসেটি বেগম ,ও আওকত জঙ্গকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রণতি, কলকাতায় 
কৃষ্ণদাসকে .আশ্রয়দান প্রভৃতি কারণে সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের প্রতি অত্যন্ত 
অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেজন্যে পর পর দুবার নবাব কলকাতায় ইংরেজদের আক্রমণ 
করেন) দ্বিতীয়বার আক্রমণের পর নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে আলীনগরের 
সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু সন্ধি স্থাপিত হলেও ইংরেজরা মনে মনে সিরাজকে 
সিংহাসন থেকে অপসারণের উদ্যোগ নেয়। কারণ, তারা বুঝেছিল যে, 
সিরাজকে অপসারণ করে নিজেদের মনঃপূত কাউকে মসনদে বসাতে পারলে 
তাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। ইংরেজদের এ মনোভাবে আগুনে ঘি ঢেলে দেয় 
মীর জাফর ও অন্য অমাত্যদের সিরাজ বিরোধী ফড়যান্ত্রে। ষড়যন্ত্রকারীরা 
সিরাজকে অপসারণ করতে ইংরেজদের সাহায্য চায়। কলকাতার সিলেক্ট 
কমিটি এবং রবার্ট ক্লাইভ সানন্দে ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্যদানে সম্মত হয়। 
যথারীতি স্বজাতি অমাত্য ও ইংরেজরা মিলিত হয়ে সিরাজবিরোধী চক্রান্ত 
চুড়ান্ত করে। 

৪. ক্রাইভের সাথে মীর জাফরের গোপন সন্ধি : ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ১০ জুন 
কলকাতা কাউন্সিলের সাথে মীর জাফরের একটি গোপন সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়। এ সন্ধির দ্বারা ইংরেজরা মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসানোর 
অঙ্গীকার করে। মীর জাফর ইংরেজ কোম্পানিকে ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ফর্মান ও 
আলীনগরের সন্ধি সকল প্রকার বাণিজ্যিক. সুবিধাদান করতে অঙ্গীকার করে। 
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মীর জাফর নবাব হওয়ার পর ফরাসিদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করারও 
অঙ্গীকার করেন। এছাড়া সিরাজের কলকাতা আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণ 
হিসেবে কোম্পানিকে ১ কোটি টাকা, কলকাতায় ইংরেজ অধিবাসীদের ৫০ 
লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ২৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে মীর জাফর 
সম্মত হন। বাংলার মসনদের লোভে মীর জাফর এভাবে ইংরেজদের গোপন 
সন্ধিতে স্বাক্ষর করে বাংলার নবাবের পরাজয়ের পথকে প্রসারিত করল। 

৫. সিরাজউদ্দৌলাকে মীর জাফরের মিথ্যা আশ্বাস : ইংরেজদের রাজ্যবিস্তারের 
নীল নকশা ও যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ক্লাইভ খুব সামান্য অজুহাতেই নবাব 

- সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সিরাজউদ্দৌলাও' সসৈন্যে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এ সময় মীর জাফর যুদ্ধে সিরাজকে 
সর্বোতভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করে চরম লাম্পট্যের পরিচয় দেন। 

৬. পারার লা লা চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা : ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ 

প্রান্তরে নবাব ও ইংরেজপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
রানীর মগের যা সন লেসাপিরা নি দে 
দর্শকের ভূমিকা পালন করে। কেরল ইজৈনাপতি মীর মর্দান ও মোহনলালের 
নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক সেনা, ইংরেজটের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে থাকে। 
এদের প্রচণ্ড আক্রমণে ক্লাইভ. দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং সেনাদল নিয়ে 
পলাশীর আত্কাননে নিরাপন্,আশ্রয়ে গা বাচান। এভাবে সিরাজের জয় যখন 
সুনিশ্চিত, তখন সেনাপতিচ্মীর মর্দান অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন। এতে 
নবাব উদ্বিগ্ন হয়ে/মীর, জাফরের শরাণাপগ্ন হন। মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতার 
যোলোকলা পূর্ণ-ক্রুরে পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করার পরামর্শ 
.দেন নবাব ॥ তাৎক্ষণিক নবাব এ নির্দেশ দিলে মোহনলালসহ নবাবের 
সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে পালাতে থাকে । এ সুযোগে ক্লাইভ পাল্টা আক্রমণ 
কৰে অরাবের সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এমতাবস্থায় নবাব যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে, পালিয়ে যান। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বজাতিরই শক্রুতায় 
ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করেন। 

৭. নবাবের অদুরদর্শিতা আর মীর জাফরের কু-নেটওয়ার্ক : পলাশী যুদ্ধের 
প্রেক্ষাপট, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাবলি আলোচনা থেকে এ কথা 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মীর জাফরের 'কু'-নেটওয়ার্ক আর নবাব 
সিরাজউদ্দৌলার অদৃরদর্শিতার পরিণতিই নবাবের পরাজয়ের জন্য দায়ী। 
উপরন্তু ইংরেজরা বিশেষ করে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের কূটনীতি ও চাতুর্যই 
ছিল পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ। যুদ্ধ পরিচালনায় 
সিরাজউদ্দৌলার অদূরদর্শিতাই পরিণতিতে তার পরাজয় ডেকে এনেছিল । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পলাশীর যুদ্ধে বাংলার 
নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে মীর জাফর যে ভূমিকা রাখেন, তার মাশুল বাংলা 
তথা গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে প্রায় দুশো বছরব্যাপী দিতে হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধে 
সিরাজের পরাজয়ের ফলে মীর জাফর বাংলার মসনদে বসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই 
মসনদে তিনি ইংরেজদের হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। 


জ্ছ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৮১ 


প্রশ্ন : ১২৪ ॥ মীর জাফরের রাজতৃকাল সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
অথবা, মীর জাফরের সিংহাসন লাভ ও রাজতৃকাল সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, মীর জাফর কে ছিলেন? তার রাজতুকাল আলোচনা কর। 
উর ॥ উপস্থাপনা : মুর্শিদ কুলী খানের মৃত্যুর পর থেকে বাংলার নবাবরা 
ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে ১৭৫৭ সালে পলাশীর 
আম্রকাননে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন, নবাবের পতনের পর 
ব্যাপক বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরবর্তীতে ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা অন্যতম উপাদান 
হিসেবে সক্রীয় ছিল। নবাবের পতনের পর ইংরেজদের সাথে গোপনুক্তি মতে মীর 
জাফর বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি মাত্র তিন বছর 
নামমাত্র নবাব থাকার পর ইংরেজ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন (তার রাজতৃকাল ছিল 
বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, বিদ্রোহ আর অসহায়তে পূর্ণ। 
৩ মীর জাফরের পরিচয় : মীর জাফর নবাব আলীরদীটখানের ভগ্নিপতি ছিলেন। 
তার শাসনাধীনে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার প্রধান লেন্বাগিতি ছিলেন। নবাব আলীবর্দীর 
মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসনামলেও্ংতিনি প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে/ষড়যান্ত্রে লিপ্ত হয্ত্রে নবাবের পতন ঘটিয়ে 
তিনি বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন - 
মীর জাফরের সিংহাসন লাভ ৯১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ জুন মীর জাফরের 
বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ইংরেজদের সহায়তায় তিনি 
১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ক্ষমতাগ্রহণের 
পূর্বেই ৩ জুন কোম্পানির সাথে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এঁ চুক্তি মতে নবাব 
সিরাজ-উদ দৌলারে ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি বাংলার নবাবি লাভ করেন। 
৩ মীর জাফরের রাজতৃকাল 
নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মীর জাফর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং 
১৫৭ যার পর পামানার ররিচাননা রাত গর কতা হন। 
১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ক্ষমতা লাভ করেন। তীর রাজতৃকাল সম্পর্কে নিয়ে 
আলোচনা করা হলো- 
১. প্রাথমিক : ক্ষমতা গ্রহণ করেই মীর জাফর বিভিন্ন প্রকার 
সমস্যার হন। তিনি পর পর তিনটি বিদ্রোহের মোকাবেলা করেন। 


তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 

২. বিদ্রোহ দমন : মীর জাফর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কঠোর হস্তে সকল বিদ্রোহ দমন 
করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু লর্ড ক্লাইভের মধ্যস্থতায় রামসিংহ ও রাজা 
রামনারায়ণের মধ্যকার বিরোধের অবসান হয়। তারা ক্লাইভের ওপর অধিক 
আস্থা স্থাপন করে মীর জাফরের শাসন মানতে সম্মত হয় এবং নবাবকে সম্মান 
প্রদর্শনপূর্বক বিভিন্ন উপহার ও উপঢৌকন প্রেরণ করেন। 
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৩. ইংরেজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান : মীর জাফর ছিলেন পুতুল 
সর্বস্ব নিতান্ত অসহায় শাসক। তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে 
ইংরেজদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন। নবাবের এমন দুর্বলতা 
ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। 

৪. ইংরেজদের অর্থ প্রদান : মীর জাফর ক্ষমতা লাভের বিনিময়ে ইংরেজদের অর্থ 
প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । সিংহাসনে সমাসীন হয়েই তাকে এক কোটি 

__ সত্তর লক্ষ টাকা প্রদান ছাড়াও কোম্পানিকে পুরক্কারস্বরূপ আরো প্রচুর অর্থ 
দিতে হয়। ফলে নবাবের রাজকোষে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এরূপ সংকটময় মুহূর্তে 
বিভিন্ন অজুহাতে ইংরেজরা নবাবের নিকট অর্থ দাবি করতো। 

৫. ইংরেজদের রাজস্ব আদায়ের দায়িত প্রদান : চুড়ি অনু জনের সকল 
দাবি পূরণ করেও নবাবকে বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া প্রভৃতি, পরগনার রাজস্ব 
আদায়ের দায়িতৃ ইংরেজদের দায়িতে অর্পণ করা হয় এত কিছুর পরও মীর 
জাফর ইংরেজ কোম্পানির সহানুভূতি অর্জন করতে প্রারেনি। 

৬. ওলন্দাজদের সাথে মিত্রতা : ইংরেজদের অর্যাহত ও দ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, 
স্বাভাবিক শাসনকার্য পরিচালনায় বাধা দানিংএবং নবাবের প্রতি যথাযথ সম্মান 
প্রদর্শন না করা ইত্যাদি কারণে মীর, জাফর ইংরেজদের ক্ষমতা-হাস করার জন্য 
ওলন্দাজদের সহায়তা লাভে, তাদের, সাথে মিত্রতার নীতি অবলম্বন করেন। 
ব্যতীত ইংরেজদের ওপর আক্রমণ করে । 

৭. বিদরের যুদ্ধ : ওলন্দাজরা ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে হুগলি আক্রমণ করে, কিন্তু বিদর 
প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে ।তারা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধের পরাজয় ওলন্দাজদের 
জন্য এবং মীরজাফর সকলের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। ইংরেজরা এ যুদ্ধের 
জন্য মীর জাফ্রকে অভিযুক্ত করলেও এর পক্ষে কোনো প্রমাণ তারা উপস্থাপন 
করতে প্রারেনি। ফলে মীর জাফর অভিযোগ থেকে রক্ষা পান। 

৮. বহ্রাক্রমণ : বাংলার এক দুর্যোগকালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর 
ক্ষমতাশালী উজির গাজিউদ্দিনের হাতে বন্দি হন। এ সংবাদ অবহিত হয়ে 
শাহজাদা আলী গৌহর দিল্লি থেকে বাংলায় অভিযান করেন এবং বাংলা জয়ের 
আশা পোষণ করেন। তিনি ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদের শাসনকর্তা মুহাম্মদ 
কুলী খানের সাহায্যে বিহার অভিযান করেন। ইতোমধ্যে গাজিউদ্দীন কর্তৃক 
সম্রাট আলমগীর নিহত হলে আলী গৌহর দ্বিতীয় শাহ আলম উপাধি ধারণ 
করে দিল্লির সিংহাসনে বসলে মীর জাফর আপাতত ঝুঁকিমুক্ত হন। 

৯. মীরনের মৃত্যু ও সামাজ্যে অরাজকতা : মীর জাফরের পুত্র মীরনের 
অকালমৃত্যু, নবাবের বয়োবৃদ্ধি, মানসিক অবসন্নতা, রাজকোষের শূন্যতা 
ইত্যাদি কারণে মীর জাফরের শাসনব্যববস্থা দুর্বল হয়ে যায় এবং সাম্রাজ্যের 
সর্বত্র অরাজকতা, হানাহানি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এ সময় মীর জাফরের সৈন্যরা 
বিদ্বোহ করলে মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিমের অর্থে তাদের পাওনা 
পরিশোধ করে শান্ত করা হয়। 

১০. মীর জাফরের পদগ্যুতি : ইতোমধ্যে লর্ড ক্লাইভ দেশে ফিরে গেলে তার স্থলে 
ভ্যান্সিটার্ট কলকাতা প্রেসিডেস্বির গভর্নর হয়ে আগমন করেন। ভ্যাঙ্সিটার্ট মীর 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৮৩ 


১১, 


জাফরকে অভিযোগে অভিযুক্ত করে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এ সময় ভ্যা্সিটার্ট মীর 

জাফরের জামাতা মীর কাসিমকে সিংহাসনে বসানোর জন্য তার সাথে গোপন 

চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ শর্ত করা হয়_ 

ক. মীর জাফর নবাব পদে বহাল থেকে রাজকার্য পরিচালনা করবেন এবং ব্যয় 
নির্বাহের জন্য নির্ধারিত অর্থ পাবেন। 

খ. মীর কাসিম নায়েবে নবাব হিসেবে রাজকার্যে নিয়োজিত থাকবেন এবং মীর 
জাফরের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। | 

গ. মীর কাসিম ও ইংরেজরা পরস্পর বন্ধু এবং একের শত্রু অন্যের শক্রে বলে 
বিবেচিত হবে। 

ঘ. মীর কাসিম সর্বদা ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য লাভ করবে । তবে ইংরেজ 
সৈন্যদের ব্যয়নির্বাহের জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর ওটট্টগ্রাম জেলার রাজস্ব 
আদায়ের ভার তাদের দায়িতে অর্পিত হবে। 

ঙ. ইংরেজদের পূর্ব স্বীকৃত টাকা কিস্তিতে পরিশ্রোধ করা হবে। 

চ. সরকার প্রজা কোম্পানির অধিকারে এবং/কোম্পানি প্রজা সরকারের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে নাঃ&এরপ চুক্তি কোম্পানির কর্মচারীদের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 

মীর জাফর তে অস্বীকৃতি : বিটি ব্রিটিশ কাউন্সিল গভর্নর 
ভ্যার্সিটার্ট কেক বাত অযু সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদে প্রেরণ 
করে। সেখানে ভ্যান্িটার্টন্ীর কাসিমের সাথে সম্পাদিত চুক্তি প্রতিপালন 
করতে মীর জাফরকে অনুরোধ করেন। কিন্তু নবাব সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
করেন। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ২০ অক্টোবর ক্যাইলোড এবং মীর কাসিম একদল 
সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদে গমন করে মীর জাফরের নিকট গভর্নরের একটি পত্র 
হস্তান্তর করেন৷ এ পত্রের মর্মকথা হলো পরামর্শদাতার হাতে ক্ষমতা থাকলে 
অচিরেইগ্আপনার ও কোম্পানির সর্বনাশ. ঘটবে। দু'তিনটি লোকের জন্য 
আমাদের উভয়ের এরূপ সর্বনাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং আমি 
ক্যাইলোডকে পাঠাচ্ছি। তিনি আপনার কুপরামর্শ দাতাদেরকে বিতাড়িত করে 
রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত করবেন ।” 


১২. মীর জাফরের কলকাতা গমন ও মীর কাসিমের ক্ষমতা গ্রহণ : মীর জাফর 


পত্র প্রাপ্তির পর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হন।,তিনি মীর কাসিমকে ক্ষমতা 
গ্রহণের আহ্বান জানান। অবশেষে তিনি ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় 
কোলকাতায় গমন করেন। তার কলকাতা গমনের সাথে সাথে মীর কাসিম 
বাংলার নবাব হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ২. 


১৩. মীর জাফরকে পুন*প্রতিষ্ঠা : মীর কাসিম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র তিন 


বছর পর ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মীর কাসিম 
পরাজিত: হলে পুনরায় কোম্পানি ৬৫ লক্ষ টাকা ও বহুবিদ বাণিজ্যিক সুবিধা 
লাভের বিনিময়ে মীর জাফরের নিকট বাংলার নবাবি বিক্রি করে। মীর জাফর 
জারা 

কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতা, ইংরেজদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে 
শাসনব্যবস্থা সুসংহত করতে সমর্থ হননি। ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ 
করলে তার রাজতৃকালের অবসান ঘটে । 


৩৮৪ হরাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩ মীর জাফরের চরিত্র : মীর জাফর ছিলেন ক্ষমতালোভী, দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক 
ও কাপুরুষ । তিনি দীর্ঘকাল নবাবের বিশাল বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব পালন 
করলেও তার মধ্যে দেশপ্রেম ছিল না। মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা না 
থাকার কারণেই তিনি স্বীয় স্বার্থে ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে দেশের 


টুল বার িকারে সিল কি ররর 
তার অদক্ষতা, ক্ষমতার মোহ ও হঠকারিতার জন্যই সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 

সূর্য প্রায় দুশো বছরের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়। 

উপসংহার : পলাশী যুদ্ধোত্তরকালে বাংলার ইতিহাসকোদীর্ঘায়ু করতে যোগ্যতর 
নবাবের প্রয়োজন ছিল, মীর জাফর সেরূপ যোগ্যতা ও দেশপ্রেমিক ছিলেন না। তার 
ক্ষমতা গ্রহণের প্রেক্ষাপটই ছিল শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্নীতিতে ভরপুর । তাই 
তার কাছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার আশা ছিল অলীক রল্পনামাত্র। মীর জাফর ক্ষমতা 
লাভের জন্য সকল প্রকার অন্যায়পন্থা অবলম্বন করেছেন সত্য, তবে ভারতবর্ষে 
ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য,ত্রক্ষমাত্র তাকেই দায়ী করা যায় না। তার 
সহযোগী হিসেবে ঘসেটি বেগম, বায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠরাও এর জন্য কম 
দায়ী ছিল না। তবে এটা ঠিক যে, ক্ষমতা প্রাপ্তির পর তিনি তার ইচ্ছামতো 
শাসনকাৰ্য চালাতে পুরোপুরি'বীর্থ হয়েছেন । মূলত তাঁর রাজতৃকাল ছিল ইংরেজদের 
বাংলার শাসন ক্ষমতা বুঝে নেয়ার সূচনাকাল। 


প্রশ্ন: ১২৫ ॥ পীর কাসিম কে ছিলেন? তীর রাজতৃকাল সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাসিমের শাসনামল আলোচনা কর। 

অথবা, মীরংক্কাসিমের পরিচয় দাও। তার শাসনকালের বিবরণ দাও। 

অথবাঠমীর কাসিমের রাজতৃকালের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


উভ্ঝ। উপস্থাপনা : নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর কোম্পানির সহযোগিতায় 
নবাব পদে মীর জাফর অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ৩ বছরের মধ্যে মীর জাফরকে 
ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন তারই জামাতা মীর কাসিম । মীর 
কাসিম ছিলেন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক কিন্তু স্বার্থের দ্বন্দ্বে ইংরেজদের সাথে তিনি 
পরাজিত হন। মাত্র তিন বছরের শাসনকালে তিনি অনেক সাহসী ও যুগোপযোগী 
পদক্ষেপ নেন। কিন্তু তিনি যে দুষ্টচক্রের চক্রান্তে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, 
সেই চক্রের ষড়যন্ত্রে আবার সিংহাসনচ্যত হন। তবে ইতিহাসে তিনি একজন 
দেশপ্রেমিক শাসক হিসেবে খ্যাত হয়ে আছেন। 

৩ মীর কাসিমের পরিচয় : মীর কাসিম পারস্যের অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতা রাজী খান পাটনার অদূরে লোহানীপুর গ্রামের একজন ক্ষুদ্র 
জায়গিরদার ছিলেন। তিনি মীর জাফরের জামাতা ছিলেন। মীর জাফরের 
শাসনামলে সৈন্যরা বেতন না পেয়ে প্রাসাদ অবরোধ করলে অত্যন্ত বিচক্ষণতার 
সাথে সৈন্যদের বেতন দিয়ে মীর কাসিম তাদের সমর্থন লাভে সক্ষম হন। তিনি মীর 
জাফরের অকর্মণ্যতা, অদক্ষতা প্রভৃতি ইংরেজদের নিকট তুলে ধরেন। তিনি 


1 ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৮৫ 


ইংরেজদের নিকট মীর জাফরকে তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ইংরেজদের 
সহানুভূতি লাভ করেন। অবশেষে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি মীর 
জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ইংরেজদের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৭৬০ 
খ্রিষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর ইংরেজদের সাহায্যে মীর জাফরকে অপসারণ করে মীর 
কাসিম বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হন। 
৩ মীর কাসিমের রাজতৃকাল/ শাসনকাল/ শাসনামল 
মীর কাসিমের রাজতৃকাল/ শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 
নিম্নে তার রাজতৃকাল/ শাসনকাল/ শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো 
১. মীর কাসিমের প্রাথমিক সমস্যাসমূহ : মীর কাসিমের ক্ষমতা গ্রহণ এবং 
অভিষেক অনুষ্ঠান মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকেই; তাকে সাদর 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, (তার সম্মুখের পথ 
অদক্ষতা, অসংগঠিত সেনাবাহিনী ও ইস্ট ইন্ডিয়া, কোম্পানির মতো জটিল 
সমস্যা বিদ্যমান ছিল। ও 
২. প্রাথমিক কার্যাবলি : সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মীর কাসিম 
প্রাথমিকভাবে কোম্পানির সাথে চুক্তি অতে কোম্পানিকে কতকগুলো সুযোগ 
সুবিধা প্রদান করেন। কোম্পানিকে দেয়া সুবিধাগুলো নিম্নরূপ ছিল 
ক. তিনটি জেলায় (বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম) রাজস্ব আদায়ের অনুমতি দান। 
খ. সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য দশ লক্ষ টাকা প্রদান। 
গ. শ্রীহট্টের চুন ব্যবসায়ের জন্য “পরওয়ানা' প্রদান। 
ঘ. নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের জন্য তিনি কোম্পানিকে অনুমতি প্রদান করেন। 
এভাবে তিনি কোম্পানিকে তাদের পাওনা পরিশোধ করে দিয়ে ঝামেলামুক্ত হন। 
৩. রাজস্ব বুদ্ধির প্রচেষ্টা : মীর কাসিম এমন এক সময় বাংলার সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হন, যখন সাম্রাজ্যের রাজকোষ একেবারে শূন্য ছিল। তাই তিনি 
আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করেন । এ উদ্দেশ্যে তিনি 
কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । পদক্ষেপসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো- 
ক. মীর জাফরের শাসনকালের দুর্নীতিবাজ আমলা মুৎসুদ্দিদের কাগজপত্র 
পরীক্ষা করে তাদের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থ আদায় করা। 
খ. সরকারি অর্থ ভোগের অপরাধে অনেক কর্মচারী ও অভিজাতবর্গের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করা। 
গ. নবাব আলীবদী খান ও মীর জাফরের পরিবারের নিকট থেকে গচ্ছিত অর্থ 
ফেরত নেয়া। 
ঘ. শেঠ পরিবারের নিকট থেকে খণ হিসেবে প্রচুর অর্থ গ্রহণ । 
ঙ. আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য সরকারি ব্যয় হ্রাস করা । 
চ. ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটানো । 
৪. তদন্ত কমিটি গঠন : মীর কাসিম ছিলেন একজন খাটি দেশপ্রেমিক শাসক। 
ইংরেজদেরকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন । এ জন্য তিনি ভারতবর্ষকে ইংরেজদের 


৩৮৬ 


রোল জগত ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


নাগপাশ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে রাজস্বের দিকে মনোনিবেশ করেন। রাজস্ব 
বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। 
এর ফলে কালো টাকা ও অবৈধ সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এতে নির্যাতিত 
নিপীড়িত মানুষের মাঝে স্বস্তিও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। মীর কাসিমের সেবা ও 
জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে । অবশ্য তিনি জমিদার 
শ্রেণির ওপর কয়েকটি 'আবওয়াব' বা অতিরিক্ত কর আরোপ করেন। এভাবে 
আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করে তিনি কোম্পানির কর্তৃত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত 
রাখতে সচেষ্ট হন। 


পর্নো? রজার ভা যার জলা সি বা জাগে 


গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে তিনি জমিদার শ্রেণিরৈ রাজস্ব ব্যবস্থা 
সফলতার পথে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেন । তাঁর লক্ষ্য ছিল জমিদারদের 
ক্ষমতা খর্ব করে ধীরে ধীরে জমিদার প্রথা বিলুপ্ত করা৷॥/কিস্তু দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়ার কারণে তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি । তবে ১৭৬১-৬২ অর্থবছরে 
তিনি প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আঁদীয়ে সক্ষম হন। 


, শাসন ক্ষমতা সুদৃটীকরণ : মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা শাসক। ইংরেজ 


ছিলেন। তাই তিনি নিজ ক্ষমত্তাবৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 

তার গৃহীত পদকে - 

ক. মুঘল সম্রাট দ্বিতীয়/শাহ আলমের সমর্থন লাভের জন্য তাকে বার্ষিক 
২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব গ্র্দান করা । 

খ. ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল সর্বস্তরের কর্মচারী ও জমিদারদের শায়েস্তাকরণ। 
গ. মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর করা, যাতে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত 
' থাকা সম্ভব হয়। 

ঘ. সামরিকবাহিনীর আমূল সংস্কার সাধন। মীর কাসিম মার্কার, সামরু ও 
জেন্টিল নামে তিনজন ইউরোপীয় সেনাপতির সাহায্যে নিজ বাহিনী 
 অংগঠিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলেন । এ ছাড়া তিনি তাতার, আফগান ও 
পারসিকদের তার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন। 

উ. যুদ্ধোপকরণ তৈরির লক্ষ্যে মুঙ্গেরে বিরাট অস্ত্র কারখানা স্থাপন করা। 


* ইংরেজ ও মীর কাসিমের মধ্যে বিরোধের : মীর কাসিম নিজ শক্তি 
সূচনা নি 


করার জন্যে রাজস্ব বৃদ্ধি, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন, স্বীয় 

ইউরোপীয় রণনীতিতে সুসজ্জিত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার এ 
ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে ইংরেজ কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই তাকে 
সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। একদিকে ইংরেজদের বিদ্রোহী মনোভাব 
ও অন্যদিকে মীর কাসিমের যুদ্ধ প্রস্তুতি উভয়ের মাঝে নতুন দ্বন্দের সূচনা করে । 


+ দন্তক প্রথার অপব্যবহার বন্ধের চেষ্টা : সম্রাট ফররুখ শিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত 


ফরমানে ইংরেজ বণিকরা বিনাশ্তক্কে বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ পায়। এ 
সুযোগে ইংরেজ কর্মচারী এমনকি তাদের আত্মীয় স্বজন অনুষ্থহপ্রাপ্ত 
কিছুসংখ্যক ভারতীয় বণিক দস্তকের অপব্যবহার করতে থাকে । কিন্তু মীর 
কাসিমের সময়ে তারা ঢালাওভাবে দস্তক প্রথার অপব্যবহার করলে মীর কাসিম 
এ অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে ইংরেজ গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৮৭ 


৯. অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন : মীর কাসিম দেশীয় বণিকদের স্বার্থ রক্ষায় অসমর্থ 
হয়ে ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে বাণিজ্য শুল্ক প্রত্যাহার করে নেন। 
ফলে নবাবের আয় হাস পায় তবে দেশীয় বণিকগণ বিদেশি বণিকদের সাথে 
প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করে। এতে ইংরেজ 
বণিকদের স্থার্থহানি হয় এবং মীর কাসিমের সাথে তাদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। 

১০. বক্সারের যুদ্ধ : বজ্সারের যুদ্ধ মীর কীসিমের রাজতকালের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ১৭৬৩ খ্ৰিষ্টাব্দে মেজর এডামসের নেতৃত্নেই১০,০০০ 
ইউরোপীয় এবং ৪০০ দেশীয় সৈন্যের একটি দল মীর কা্লিম্বের বিরুদ্ধে 
অভিযান করে । ইউরোপীয় সমর কৌশলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২০5০৩ সৈন্য নিয়ে 
মীর কাসিম ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করলেও/কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, 
ঘিরিয়া, উদয়নালা এবং মুঙ্গের যুদ্ধে মীর কাসিম পরাজিত হন। নবাব সুজা- 
উদ দৌলা ও সম্রাট শাহ আলমের সহযোগিতায়তসত্রীর কাসিম ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দের 
২২ অক্টোবর ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্সারের (যুদ্ধে। অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে মীর 
কাসিমের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী পরাজিতি,হুলে সমগ্রভারত ইংরেজদের দখলে 
চলে যায়। 

৩ মীর কাসিমের চরিত্র : মীর কাসিমেরটচরিত্রে দোষ-গুণের এক অপূর্ব সমাবেশ 

দেখা যায়। সেই যুগের আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হয়েও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 

তাকে সমকালীন যুগের শাসকবৃন্দের মধ্যে স্বাতন্ত্্য দান করেছে। কারো চোখে তিনি 
ছিলেন শহিদ, আবার কারো,কাছে তিনি ছিলেন নৃশংস স্বেচ্ছাচারী। এমনকি তার 

সমসাময়িকরাও তাকেবিভিন্ন রূপে বর্ণনা করেছেন। মীর কাসিম যে সুদক্ষ ও 

শক্তিশালী শাসক ছিলেন সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ওয়ারেন হেস্টিংস ও 

সমসাময়িক এঁতিহাসিক গোলাম হুসেনও তাকে কর্মপরায়ণ শাসক বলে অভিহিত 

করেছেন । শ্রটা- নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দৈনন্দিন রাজকার্যে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান 
এবং প্রশাসনিক সংস্কারের ব্যাপারে তিনি ছিলেন যত্ববান। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, 
রাজস্ব ও বিচার-সংস্কার অভিজাতদের প্রতি দমনমূলক নীতির প্রয়োগ ও ইউরোপীয় 
পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে তার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায়। সমকালীন যুগের বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করে শাসনযন্ত্রকে অধিকতর 
কার্যকর করিয়া তিনি শাসনদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন । শাসক. হিসাবে তীর ন্যায় 
কঠোর পরিশ্রমী শাসক সেই যুগে ছিল বিরল। তার চরিত্রে এবং শাসনকার্ধের 
ব্যাপারে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্মচারীদের মধ্যে 
নিয়মানুবর্তিতার উপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। এই বিষয়ে কারো 
মধ্যে কোনরূপ শৈথিল্য তিনি সহ্য করতেন না। মীর কাসিম ছিলেন একজন সুদক্ষ 

ও শক্তিশালী । শাসক তিনি যেমন ছিলেন কোমল, তেমনি দায়িতৃ পালনে ন্যায়নিষ্ঠ 

ছিলেন। তিনি ছিলেন সমসাময়িক কালের একজন দক্ষ প্রশাসক, শ্রেষ্ঠ সামরিক 

সংগঠক, অসীম সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতা । উচ্চাভিলাষ ও ভীরুতার অপূর্ব সমন্বয় তার 
চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। মানসিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে তিনি অনন্য সাধারণ ছিলেন। 
বিদ্যার প্রতি অনুরাগ ছিল তার সহজাত প্রবৃত্তি । 


৩৮৮ _____ শাল জনতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


উপসংহার : মীর কাসিম একজন দেশপ্রেমিক শাসক ছিলেন। তিনি বাংলাকে 
দখলদার ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য বাংলার আর্থিক সচ্ছলতার 
ওপর গুরুত্বারোপ করেন । এ লক্ষ্যে তার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ৷ 
তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি সামরিক বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন । 
তিনি দক্ষ প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণে সামরিক শিক্ষা দিয়ে সেনাবাহিনীকে আধুনিক 
প্রশিক্ষণ ও সমরান্ত্রে সুসজ্জিত করেন। বিদ্যানুরাগী মীর কাসিম তার স্বল্পকালীন 
রাজত্বকালে শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হতে পারেননি । মাত্র তিন বছরে 
বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে 
চতুর্ঘ বছরে বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে এ মহান স্বাধীনচেতা, খাটি 
দেশপ্রেমিক নবাবের রাজতৃকালের অবসান ঘটে৷ তবে স্বপ্পরালে' প্রশাসনিক, 
রাজস্ব ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রভূত সংস্কার সাধন করে/ভিনি' আজ বাংলার 
ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 


ছপ্শ্র: ১২৬ বারের করণ ও ফলাফল আলোচন কর 

অথবা, উপমহাদেশের ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধের ক্লারণ ও গুরুতৃ বিশ্লেষণ কর। 
অথবা, বক্সারের যুদ্ধের তাৎপর্য ও মতভেদব্রর্ণনা কর। 
ভর ॥ উপস্থাপনা : মীর কাসিম ও/ইংরেজদের মধ্যে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের 
প্রান্তে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় উপমহাদেশের ইতিহাসে তার তাৎপর্য অপরিসীম। 
১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের সাথে সন্ধির শর্তে আবদ্ধ হয়ে মীর কাসিম সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইংরেজরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মীর জাফরকে সরিয়ে 
মীর কাসিমকে সিংহাসনে৷বসান" কিন্তু মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা ও বুদ্ধিমান । 
অপরপক্ষে বাংলা, বিহীর, 'উড়িষ্যা ইংরেজ শাসন মুক্ত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠাই ছিল 
তার অন্যতম লক্ষ্য মীর কাসিম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজরা 
বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের সাথে সাথে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ আগ্রাসনবাদ 
কায়েমের শ্তপ্ন দেখছে এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম চালাচ্ছে। তাই তিনি তাদের 
প্রাপ্য অর্থের, বিনিময়ে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম প্রদান করেন। যে কোনো 
সময় যুদ্ধ’ অনিবার্য মনে করে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তর 


ঘটে। ফলে বক্সার প্রান্তরে তাদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ইংরেজরা উপমহাদেশে 
তাদের আধিপত্য বিস্তার প্রক্রিয়া শুরু করে। 

বক্সারের যুদ্ধের কারণ নিয়ে মতভেদ : মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের বিরোধের 
প্রকৃত কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। সম-সাময়িক ইংরেজদের মধ্যে 
“ভেরেলেস্ট' মনে করেন যে, “মীর কাসিম বেশ কিছুদিন ধরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং দস্তকের অজুহাত করে তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হন।” তার মতে, এ সংঘর্ষের দুটি কারণ ছিল-_ ১. তাৎক্ষণিক কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্যের প্রশ্নে, ২. মূল কারণ ছিল মীর কাসিমের রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্কা। 

ড. নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে, নবাবের আসল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ 
থেকে নিজকে মুক্ত রাখা। তার বক্তব্যের মূলকথা ছিল নবাবের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্্া 
ও ইংরেজদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করাই হলো এ সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ। 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৮৯ 


ভ্যান্সিটার্ট বলেন, ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ও দুর্নীতি এমন একটা 
. পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যাতে নবাবের ধৈর্যের বাধ ভেঙে যায়। ফলে যুদ্ধ ছাড়া 
কোনো গত্যন্তর ছিল না। 

৩ বক্সারের যুদ্ধের কারণ 

নিম্নে বক্সার যুদ্ধের কারণসমূহ তুলে ধরা হলো- 


১, 


মীর জাফরের আমলে ইংরেজদের চূড়ান্ত ক্ষমতা : সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের 
পর ইংরেজরা মীর জাফরকে নবাবের আসনে বসালেও তাকে হাতের॥পুতুলে 
পরিণত করেন। তিনি কোলকাতায় ইংরেজদের প্রাধান্য স্বীকার, রুরূতে বাধ্য 
হন। মীর জাফরের অকর্মণ্য, অথর্ব ও অযোগ্যতার কারণে ইংরেজরা শাসন 
দণ্ডের মালিক হয়ে বসে। ইংরেজদেরকে প্রচুর অর্থ প্রদান, করতে এবং আত্ম 
প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজদের ওপর নির্ভর করতে হতো । ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট 
শাহ আলম বাংলা, বিহার অধিকারের চেষ্টা করলেণ্লীর জাফর ক্লাইভের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করে। মীর জাফর লক্ষ্য করে, তার পক্ষে রাজ্য শাসন 
পরিচালনা এবং কোম্পানির দাবি মিটানোআদৌ সম্ভব নয়। তাই তিনি 
ইংরেজদের কবল থেকে মুক্তির প্রত্যান্সায় ওলন্দাজ ও আর্মেনীয়দের সাথে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে ক্লাইভ তা বানচাল করে দেয়। 
মীর জাফর হটিয়ে মীর কাসিমের মসনদ লাভ : মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা 
এবং প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানে্অপারগতার দরুণ ইংরেজরা তাকে হটিয়ে তার 
জামাতা মীর কাসিমের সঙ্গে পুনরায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। মীর কাসিমের সঙ্গে 
ইংরেজদের এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুসারে মীর কাসিম 
বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টখাম জেলা ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হন। এ চুক্তির পর 
মীর জাফররেঃহটিয়ে মীর কাসিমকে মসনদে বসানো হয়। 
রাজধানী/স্থানান্তর : ইংরেজ কর্তৃত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য মীর কাসিম 
কোলকাতার সন্নিকটস্থ মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তর এবং গুগিন 
খান ও মুহাম্মদ তুর্কী খান নামক সেনাধ্যক্ষদের মাধ্যমে. ইউরোপীয় কায়দায় 
গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। ফলে ইংরেজরা 
মীর কাসিমের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে পড়ে। 
ফরমানের অবমাননা : ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ শাহ আলম কর্তৃক প্রদত্ত 
ফরমান বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিনাশুক্ধে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ 
করেছিল । কিন্তু ফরমান অমান্য করে কোম্পানির অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী 
“দস্তক' নামক ছাড়পত্রে মাল আমদানি বা রপ্তানি সংক্রান্ত কথাটি জাল করে 
বিনা শুল্কে দ্রব্যাদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে থাকে। 'দস্তক' 
স্বাক্ষরের ভার ন্যস্ত ছিল ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ওপর | ফলে তারা অনেক 
সময় বিনাম্তক্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করতো । এতে নবাব প্রাপ্ত শুল্ক 
থেকে বঞ্চিত হতে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। 


. ভালিটার্টের মুঙ্গের গমন : ইংরেজদের সাথে মীর কাসিমের ছন্দ মীমাংসার 


জন্য ভাঙ্গিটার্ট মুঙ্গের গমন করেন এবং নবাবের সাথে চুক্তি করেন । কোলকাতা 


৩৯০ ওরাল জ্লতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


কাউন্সিলের বিনা অনুমতিতে ভাপ্সিটার্ট নবাবের সাথে বুঝাপড়া করায় কাউন্সিল 
চুক্তি বাতিল ঘোষণা করেন। 

৬. মীর কাসিমের শক্তি বৃদ্ধি : মীর কাসিম ইংরেজদের হাতে মীর জাফরের মতো 
শিখস্তী হিসেবে না থেকে প্রকৃত নবাব হিসেবেই শাসনকার্ষ চালাতে সংকল্পবদ্ধ 
হয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধিতে প্রয়াসী হন। 

ক. বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের অঙ্গীকার করে সম্রাট শাহ আলমের 
সমর্থন লাভ করেন। 

রী ইংরেজদের সাথে মিত্রতা ভাবাপন্ন সকল শ্রেণির কর্মচারীতজমিরারগণকে 

তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। 
গ. ইংরেজ কোম্পানির প্রভাব থেকে দূরে থাকার জন্য/তিনিঃরাজধানী মুঙ্গেরে 
অস্ত্র কারখানা তৈরি করেন। 

৭. সৈন্যবাহিনীর সংস্কার সাধন : মীর কাসিম মসনদে আরোহণ করার পর বুঝতে 
পেরেছিলেন, যে কোনো সময় ইংরেজদের সাথে তার দ্বন্দ বেধে যেতে পারে। 
তাই তিনি মারকত, সামরু ও জেনিটল,নামে তিনজন ইউরোপীয় সেনাপতির 
সাহায্যে ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতি ,সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাছাড়া 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ধর্ষ আফর্তটও পারসিকদেরকে তীর সৈন্য বাহিনীতে 
ভর্তি করেন। 

৮. অবাধ বাণিজ্য প্রচলন : নবাব ইংরেজদের দুর্নীতি দমন করতে না পেরে দেশি 
বণিকদের কল্যাণের দিকে প্রক্ষ্য করে বাণিজ্য শুক প্রত্যাহার পূর্বক অবাধ বাণিজ্য 
চালু করেন। এতে নবাবের রাজকোষের যথেষ্ট ক্ষতি হলেও কিন্তু দেশীয় 
বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মীর কাসিম এ ক্ষতি স্বীকার করতে কুষ্ঠিত হননি । 

৯. ইংরেজদেরপাটনা আক্রমণ : মীর কাসিমের গৃহীত নীতি ইংরেজদের মনঃপুত 
হয় না/বফুলে তারা এলিসের নেতৃত্বে পাটনা শহর আক্রমণ করলে নবাব 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তাদেরকে পাটনা হতে বিতাড়িত. করেন । 
কোৌলকাতা কাউন্সিল তখন নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কার্টোয়া, 
ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাসিম অযোধ্যার নবাব 
সুজাউদ্দৌলা ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 

বক্সারের যুদ্ধের ঘটনা : ১৭৬৩ সালে মেজর ত্যাডামসের নেতৃত্বে ১০০০ 

ইউরোপীয় এবং ৪০০০ দেশীয় সৈন্যের একটি দল মীর কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

অভিযান পরিচালনা করেন। মীর কাসিম ইউরোপীয় সমর কৌশলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত 

১৫ হাজার সৈন্যসহ ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তবে কার্টোয়া, 

মুর্শিদাবাদ, ঘেরিয়া, উদয়নালা এবং মুঙ্গের যুদ্ধে মীর কাসিম পরাজিত হন। এরপর 

নবাব অযোধ্যায় পলায়ন করে সেখানকার নবাবের সাহায্য প্রার্থী'হন এবং মীর 
কাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও সম্রাট শাহ আলম-এর সাহায্য নিয়ে পুনরায় 
ইংরেজদের সাথে ১৭৬৪ সালে বক্সার প্রান্তরে মোকাবেলা করে । এ অসম লড়াইয়ে 
ইংরেজরা জয়লাভ করলে বাংলার শেষ ও দেশাত্মবোধ সম্পন্ন নবাবের পতন ঘটে । 
নবাব দিল্লিতে আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সুজাউন্দৌলা 
ও সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। 


আছ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র_ ৩৯১ 


৩ বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল 
ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠায় বক্সার যুদ্ধ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা । ইতঃপূর্ব পলাশী যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত 
হয়েছিল বটে, কিন্তু বক্সার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে তাদের শাসন সুনিশ্চিত 
হলো । বক্সার যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে স্যার জেমস্‌ স্টিফেন মন্তব্য করেন, ব্রিটিশ 
শক্তির উৎপত্তি হিসেবে ভারতে পলাশী যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সার যুদ্ধ অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ । নিম্নে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করা হলো- 

১. স্বাধীনতার শেষ সূর্য অন্তমিত : বক্সার যুদ্ধে মীর কাসিমের প্রাজিয়ের সাথে 
সাথে স্বাধীনতার শেষ আশা দূরীভূত হয়ে যায় এবং ইংরেজ শান্তির 'অগ্রগামীতে 
আর কেউ বাধা দেয়ার রইল না। ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের/সূত্রপাত ঘটে । 

২. ইসলামী সালতানাতের পতন : বক্সার যুদ্ধের পূর্বে প্রায় আটশ বছর এ 
উপমহাদেশ ছিল ইসলামী সালতানাত দ্বারা শাসিত্‌।, আর এ যুদ্ধের ফলে দুশো 
বছরের এঁতিহ্যবাহী শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এতিহাসিক রুমি বলেছেন যে, বক্সার যুদ্ধের ফলাফলের ওপর ভারতবর্ষের 
ভাগ্য নির্ভরশীল ছিল । ২ ০ এইই 

৩. উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা : বক্সার যুদ্ধের ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাষট্ক্ষমতা 
ইংরেজদের হাতে চলে যায়॥ররার্ট ক্লাইভ গভর্নর হয়ে আসেন এবং অল্প 
কিছুদিনের মধ্যে তারা গ্রোটাভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে । যার 
ফলে তারা ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর ভারতবর্ষ রাজত্ব করে। 

৪. ব্রিটিশ শাসনের গ্রসারতা : পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পদক্ষেপ 
সূচিত হয়। আরংরক্সার প্রান্তরে এ পদক্ষেপ সুদূরপ্রসারী হয়। এঁতিহাসিক 
মজুমদার, ত্রীয়, চৌধুরী এবং দত্ত মন্তব্য করেন, “পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা মীর 
প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠা করে ।” | 

৫. ইংজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা : বক্সার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নবাবদের তথা 
মুসলিমদের শাসনের অবসান ঘটে । 

৩ বক্সারের যুদ্ধের গুরুতু ও তাৎপর্য 

বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী । নিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বর্ণিত হলো- 

১. ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় : পলাশী যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে গোড়া 
পত্তনের প্রয়াস দেখা যায় বক্সার যুদ্ধে তা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

২. ইংরেজদের শ্রেষ্ঠতৃ প্রমাণিত : ইংরেজ সৈন্যদের নিয়মানুবর্তিতা ও রণকৌশল 
এবং ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্‌ তাদের সাফল্যকে নিশ্চিত করে। 
বক্সার যুদ্ধে ইংরেজরা তাদের শ্রেষ্ঠত্‌ প্রমাণ করে। 

৩. ইংরেজদের সচেতনতা বৃদ্ধি : বক্সার যুদ্ধের পর ইংরেজরা মীর জাহরকে 
নবাব নিয়োগ করেন বটে। কিন্তু তার ক্ষমতা হ্রাস এবং পাশাপাশি সমপর্যায়ে 
একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। 


৩৯২ রোল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


৪. ইংরেজদের বেতনভোগী কর্মী: বক্সার যুদ্ধের পরাজয় দিল্লির সম্রাট শাহ 
আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে ইংরেজদের বেতনভোগী কর্মচারীতে 
রূপান্তরিত করা হয়। 

৫. বক্সার যুদ্ধে ইংরেজদের শক্তির পরিচয় : বঙ্গ-ভারতের ইতিহাসে বক্সার যুদ্ধ 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এ যুদ্ধের ফলে মীর কাসিমের আশা-ভরসা ধূলিসাৎ হয়ে 
যায়। স্যার জেম্‌স স্টিফেনের মতে, “বঙ্গ_ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উৎপত্তি 
হিসেবে বক্সার যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বের দাবি রাখে ।" 
কেননা পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের শক্তির পরীক্ষা হয়নি। যেহেতু: গ্রলাশীর 
যুদ্ধে ইংরেজগণ তাদের বাহুবলে বিজয় লাভ করেনি, বিজয়ী হয়েছিল নবাবের 
আত্মঘাতী স্বজনদের বিশ্বাসঘাতকতায় । বক্সার যুদ্ধে তারাই'যথার্ঘ বিজয়ী। এ 
যুদ্ধে তারা মীর কাসিম, নবাব সুজাউদ্দৌলা ও সম্রাট শাই আলমের সম্মিলিত 
বাহিনীকে পরাজিত করে গৌরবের রাজটিকা পরিধান করতে সমর্থ হয়। 

৬. স্বাধীনতায় চূড়ান্ত আত্মত্যাগ : বক্সার যুদ্ধের সাথে সমগ্র ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত ছিল। স্বাধীনতা রক্ষার, /আদর্শে উদ্বুদ্ধ পলাশী যুদ্ধ ' 
অপেক্ষা এতে অধিক সৈন্য যুদ্ধ করে, হতাহত হয় ও মৃত্যুবরণ করে । এ যুদ্ধ 
ভারতীয়দের স্বদেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা স্থাপন করে। 

৭. ইংরেজদের বঙ্গ-ভারত শাসনের 'ম্যান্ডেট দান : পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজদের 
বাংলাদেশে প্রতুত্ স্থাপনে সাহায্য কুরে। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধ ইংরেজদেরকে শুধু 
বাংলাদেশে দৃঢ় স্থায়িতৃই দান;করেনি; বরং সমগ্র বঙ্গ-ভারতে শাসনের অধিকার 
দান করে । ভারতবর্ষ ছাড়াও, এ যুদ্ধ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাদের আধিপত্য 
রে লা ০ অনার সাদি আরা শী সখা বছর 
ব্ৰিটিশ রাজত্বের ইতিহাস সূচিত করে । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের 
যুদ্ধ সুদূরপ্রসারী ভাগ্য নির্ধারণকারী ৷ পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা ক্ষমতা বিস্তারের যে 
স্বপ্ন দেখেছিল বক্সার প্রান্তরে তা বাস্তবে রূপায়িত হয়। বক্সার যুদ্ধ বঙ্গ-ভারতে 
কোম্পানি শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে । চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী এ দুই যুদ্ধেই দু'জন 
মহাবীর দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও নবাব মীর কাসিম 
দেশরক্ষার জন্য প্রাণান্তকর শেষ চেষ্টা করে যে গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন, তা ইতিহাসের সোনালী পাতায় চির অগ্লান হয়ে থাকবে । 


জর প্রশ্ন : ১২৭ ॥ বজারের যুদ্ধের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। মীর কাসিমের ব্যর্থতার 
কারণ দর্শাও। 


অথবা, বক্সারের প্রেক্ষীপট বর্ণনা কর। এতে মীর কাসিম ব্যর্থ হলেন কেন? 
অথবা, যে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা বর্ণনা কর। মীর কাসিম ব্যর্থ 
হলেন কেন? 

অথবা, বক্সারের যুদ্ধের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। এ যুদ্ধে মীর কাসিমের ব্যর্থতার 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : _বক্সারের যুদ্ধ ভারতবর্ষে ইংরেজদের উপনিবেশিক সাম্রাজ্য 
ঠা ইতিহাসে তাত গুরু্ূর্ণ হটনা। ১৭৬৪ টে নী কাসিম ও ইংরেজ 
বণিকদের মধ্যে বক্সারের প্রান্তরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে 


* ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৯৩ 


যা বক্সারের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলেই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় 
ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অযোধ্যা ও দিল্লির সার্বভৌম শক্তি 
ইংরেজদের পদানত হয়। দেশপ্রেমিক নবাব মীর কাসিমের স্বাধীনতার আকাজ্কা 
চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায় । 


৩ বক্সারের যুদ্ধের পটভূমি/ প্রেক্ষাপট 

মীর জাফর ইংরেজদের অর্থলিন্সা পুরোপুরি মিটাতে সক্ষম হয়নি বলে তাকে শেষ 

পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় { পরবর্তী নবাব মীর কাসিম দূরদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ ও 

দেশপ্রেমিক শাসক ছিলেন। তিনি ইংরেজদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন 

পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। এরই 
প্রেক্ষিতে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নিয়ে বক্সারের যুদ্ধের পরটভূমি/ প্রেক্ষাপট 
আলোচনা করা হলো-_ \ 

১. কোম্পানির পাওনা পরিশোধ : মীর কাসিমসিংহাসনে আরোহণ করেই 
ইংরেজদের অ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পূর্ব চুক্তির সমুদয় পাওনা 
পরিশোধ ও শর্ত পূরণ করেন। যেমন-$বর্ধযান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের 
রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কোম্পানিকে হস্তান্তর করেন, কোম্পানি সেনাবাহিনীর 
ব্যয় নির্বাহের জন্য দশ লক্ষ টাকা,প্রদান করেন, সিলেটে চুন ব্যবসায়ের জন্য 
পরওয়ানা প্রদান করেন, কোম্পানিকে নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকার দেন। 

২. অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন: মীর কাসিম বুঝতে পারেন যে, অর্থাভাবের 
জন্যই মীর জাফর ইংরেজদের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন । 
তাই তিনি অর্থনৈতিক স্থনির্ভরতা অর্জনের জন্য রাজস্বব্যবস্থার সংস্কার করেন। 
মীর জাফরের শার্সনকালের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে মীর 
কাসিম তাদের কাছে পাওনা অর্থ বলপূর্বক আদায় করেন। সরকারি অর্থ 
আত্মসাৎ কৱার অজুহাতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও অভিজাত বর্গের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করা হয় । নবাব আলীবদী, মীর জাফর ও শেঠ পরিবারের কাছ থেকে 
ব্লপুর্বক প্রচুর অর্থ আদায় করেন এবং জমিদারদের ওপর কতিপয় অতিরিক্ত 
কর খীর্য করে তিনি রাজস্ব বৃদ্ধি করে রাজকোষের শুন্যতা পূরণ করেন। 

৩. সম্রাট শাহ আলমের সমর্থন লাভ : নবাব মীর কাসিম স্বাধীনভাবে শাসন 
ক্ষমতা পরিচালনার প্রচেষ্টা চালান এবং এ প্রচেষ্টার একটি গুরুতৃপূর্ণ পদক্ষেপ 
হিসেবে তিনি বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে সম্রাট শাহ আলমের 
সমর্থন আদায়ে সমর্থ হন। 

৪. রাজধানী স্থানান্তর : ইংরেজ কর্তৃত থেকে মুক্তি লাভের জন্য মীর কাসিম 
কলকাতার সন্নিকটস্থ মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন এবং 
দুর্গ সুরক্ষিত করেন। গুনিন খান ও মুহাম্মদ তুর্কি খান নামক সেনাধ্যক্ষদের 
মাধ্যমে ইউরোপীয় সমরনীতিতে গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীকে সুসজ্জিত 
করেন। এজন্য ইংরেজরা মীর কাসিমের ওপর ক্ষুব্ধ হন। 

৫. সেনাবাহিনী পুনর্গঠন : স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাসিম মীর জাফরের ন্যায় 
ইংরেজদের হাতের ত্রীড়নক হয়ে থাকতে অসম্মত ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তাই 
ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্ধ-এ উ' থেকে তিনি সেনাবাহিনী 


৩৯৪ ভাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রা 


পুনর্গঠনের গুরুতৃপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কারণ দেশীয় সেনাবাহিনীর 
হীনতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন । তাই সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত 
ইংরেজ বাহিনীর সাথে প্রতিছন্দ্িতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি ইউরোপীয় 
পদ্ধতিতে গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী গড়ে তোলার সঠিক ব্যবস্থা করেন। 
৬. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদ : অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক নিয়ন্ত্রণে মীর 


বাণিজ্য শুন্ধ থেকে বঞ্চিত হন। তাই মীর কাসিম শুক্ক ফাকিংরোখৈর লক্ষ্যে 
-অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য ইংরেজ গভর্নর ভ্যাঙ্সিটার্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। ভ্যাঙ্সিটার্ট নবাবের দাবিগুলো ন্যায়সঙ্গত (বিবেচনা করে ইংরেজ 
কর্মচারীদের ওপর কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেন। কিন্তু অবৈধ ব্যবসায়ে 

লিপ্ত ইংরেজ কর্মচারীরা এর বিরোধিতা করতে থাকে এবং তা অমান্য করে। 
১৯ নবাব এ বিধি কার্যকর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করলে উভয়ের মধ্যে 
বিবাদ চরমে পৌছে। 

৭. অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন : কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করার 
জন্য মীর কাসিম দেশীয় বণিকদেরটওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করে নেন, 
যাতে ব্যবসা বাণিজ্য সকলৈর জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। এতে কোম্পানির 
কর্মচারিদের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ের সম্মুখীন হয়। উন্মুক্ত বাজারে তাদের 
চড়াদামে পণ্য ক্রয়, করতে, হয়। এ অবস্থায় ইংরেজি বণিকরা অসহিষ্ণু হয়ে 
ওঠে এবং তারা নরারের সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য মাঠে নামে । 

৩ বক্সারের যুদ্ধেরত্ঘটনা : মীর কাসিম পাটনা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করলে 
ইংরেজ সেনাপতি মেজর এডামস ১০,০০০ ইউরোপীয় ও ৪০০ দেশীয় সৈন্য নিয়ে 
মীর কাসিমেরংরিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করেন। মীর কাসিমের অধীনে ২০,০০০ 
সৈন্য থাকলেও তাদের বিশেষ সামরিক দক্ষতা ছিল না। নবাব ক্রমাৰয়ে কাটোয়া, 
ঘিরিয়াইএবং উদয়নালার যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট অব্যাহতভাবে পরাজিত হতে 
থাকেন। এডামস বাংলার রাজধানী মুঙ্গের অভিমুখে অগ্রসর হলে মীর কাসিম পাটনায় 
গমন করে সেখানকার সকল ইংরেজ বন্দিকে হত্যা করেন। এদিকে এডামস মুঙ্গের 
দখল করে পাটনার দিকে অগ্রসর হলে মীর কাসিম উপায়ান্তর না দেখে অযোধ্যায় 
পলায়ন করে সেখানকার নবাব সুজা-উদ দৌলার আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
অযোধ্যার নবাব ও দিল্লির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম সম্মিলিতভাবে মীর 
কাসিমের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কিন্তু ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ 
বাহিনীর নিকট সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক 
অযোধ্যা বিধ্বস্ত হয় এবং সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে চলে যান। মীর 
কাসিম পলায়ন করেন এবং ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাতক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। 


হলেও তারা ছিলেন সামরিক দিক থেকে ইংরেজদের তুলনায় দুর্বল ও অদক্ষ । 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৯৫ 


তাছাড়া ইংরেজ বাহিনীর কাছে যেসব উন্নতমানের আধুনিক সমরাস্ত্র ছিল, 
নবাব বাহিনীর তা ছিল না। তাই রণক্ষেত্রে ইংরেজ বাহিনীর কাছে মীর 
কাসিমের বাহিনী পরাজিত হয়। | 

২. বিশ্বাসী লোকের অভাব : নবাব মীর কাসিম মুর্শিদাবাদ; ঢাকা, মুঙ্গের ও 

.  পাটনার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের দায়িতু যেসব লোকের ওপর অর্পণ 
করেছিলেন তারা বিশ্বস্ত ও দেশপ্রেমিক ছিল না। ইংরেজ সৈন্যরা আক্রমণ 
পরিচালনা করলে সামান্য প্রতিরোধের পর তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন,.করে। 
ফলে মীর কাসিমের একের পর এক পরাজয় অব্যাহত থাকে । 4 

৩. সামরিক প্রতিভার অভাব : নবাব মীর কাসিম দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি . 
হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম /হননি। তার 


সেনাবাহিনীতে আনুগত্যবোধ ও শৃঙ্খলা ছিল না।,অধিকুস্তু তারা আত্মকলহে 
লিপ্ত ছিল। ফলে মীর কাসিমের সেনাবাহিনী সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী ইংরেজ 
বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয় | 

8. দূরদৃষ্টির অভাব : মীর কাসিম নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য যেসব পদক্ষেপ ' 
গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে কিছু পদক্ষেপ সঠিক ছিল না। তিনি সন্দেহবশত 
অনেক উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীদের,$অপসারণ করেন, জোরপূর্বক অর্থ আদায় 
করেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তি প্রদান করেন। মীর কাসিম প্রয়োজনের সময় 
এসব রাজ কর্মচারীর আনুগত্য শ শ্রদ্ধা লাভে সক্ষম হননি। এ বিষয়টিও তার 
পরাজয়ের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল । 

৫, জনসমর্থনের অভাব 3 মীর কাসিম অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য 
জমিদার ও প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত করারোপ করেন। ফলে জনমনে তার 
প্রতি বিরূগ, প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ কারণে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধের সময়ে 
তিনি জনসমর্থন পাননি। 


অযোগ্যতা ও বিশৃঙ্খলার ফলে শেষ পর্যন্ত মীর কাসিম পরাজিত হন। এ পরাজয়ের 
সাথে সাথে উপমহাদেশের ইংরেজদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং 
ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা যে ক্ষমতা লাভ 
করেছিল, তা পরিপূর্ণতা লাভ করে বক্সারের যুদ্ধে জয় লাভের মধ্য দিয়ে। 

ঘর প্রশ্ন : ১২৮ ॥ যেসব কারণে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তা বর্ণনা কর। 
একে পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করা-হয় কেন? 
অথবা, বক্সারের যুদ্ধের কারণ আলোচনা কর। তুমি কী মনে কর যে, পলাশীর যুদ্ধ 
অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধই বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার মূলে অধিকতর গুরুতৃপৃণ? 


উতর ॥ উপস্থাপনা : ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মীর কাসিমের মিত্রবাহিনী ও ইংরেজদের 
বক্সারের যুদ্ধ একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর পরাজয়ের 
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ফলে বাংলা, অযোধ্যা ও দিল্লির সার্বভৌম শক্তি ইংরেজদের হাতে চলে যায় এবং 

দেশপ্রেমিক মীর কাসিমের আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। 

2 বক্সারের 

ছি ahs UE EID রর 

ছিল। নিম্নে বক্সারের যুদ্ধের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো- 

১. মীর কাসিমের স্বাধীন মনোভাব : নবাব মীর কাসিম দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও 
দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি কোম্পানিকে প্রভুর ভূমিকা থেকে, সাধারণ 
ব্যবসায়ীর পর্যায়ে আনতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। মীর কাসিমের, এ স্বাধীন 
মনোভাবের মধ্যে ইংরেজরা ভবিষ্যৎ বিপদের আশংকা উ্নলন্ধি করে তার 
বিরোধিতা করতে থাকে। 

২. শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন : নবাবের আসনে সমাসীন/হিয়েই মীর কাসিম 
শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। তিনি উপ্লব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, 
ইংরেজদের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শাাসিনকার্য পরিচালনা করতে হলে 
শাসনসংস্কার একান্ত অপরিহার্য । তাই তিনি বাংলা ও বিহারের বিদ্রোহী 
জমিদারদের দমন করেন । তাঁর এসব কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে ইংরেজরা ক্ষুব্ধ হয়। 

৩. রাজধানী স্থানান্তর : ইংরেজদেরণ্টপ্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য মীর কাসিম 
কোলকাতার নিকটস্থ মুর্শিদারাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন এবং 
দুর্গ সুরক্ষিত করেন। গুনিন, খান ও মুহাম্মদ তুর্কি খান নামক সেনাধ্যক্ষদের 
মাধ্যমে ইউরোপীয়,সমরনীতি গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীকে সুসজ্জিত ও 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত করার ব্যবস্থা করেন। ইংরেজরা মীর কাসিমের প্রতি এসব 
কার্যকলাপে ক্ষুন্ধ'হন। 

৪. দস্তকের অবমাননা : সম্রাট ফররুখ শিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত ফরমানে ইংরেজরা 
বিনা যুদ্ধে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমোদন লাভ করে, কিন্তু মীর কাসিম দত্তক 
প্রদানের মাধ্যমে এর সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে দেন। ইংরেজরা অবমাননা করে 
অবৈধভাবে বাণিজ্য পরিচালনা অব্যাহত রাখে । ফলে নবাব প্রাপ্য শুল্ক থেকে 
বঞ্চিত হন। 

৫. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ : শুক্ক ফাঁকি দিয়ে ইংরেজ বণিকরা স্বল্প মূল্যে 
দেশীয় বাজারে পণ্যাদি বিক্রয় করতো। পক্ষান্তরে, শুল্ক প্রদান করে দেশীয় 
বণিকরা তাদের মতো স্বল্প মূল্যে পণ্যাদি বিক্রয় করতে পারত না। প্রকৃতপক্ষে, 
ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা 
ধ্বংস করে দেয়া। 

৬. অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন : মীর কাসিম দেশীয় বণিকদের ক্ষতির প্রতিকারে 
অসমর্থ হয়ে ইংরেজ ও দেশীয় সকল ব্যবসায়ীর বাণিজ্যিক শুল্ক প্রত্যাহার করে 
নেন। ফলে নবাবের রাজকোষের আয় কমে যায় এবং দেশীয় বণিকগণ 
বিদেশি বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ 
করে । এতে ইংরেজ বণিকদের স্থার্থহানি ঘটায় মীর কাসিমের সাথে তাদের যুদ্ধ 
অনিবার্য হয়ে ওঠে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৩৯৭ 


৭. ভ্যার্সিটার্ট নবাব চুক্তি বাতিল : ইংরেজদের সাথে নবাবের ব্যবসা সংক্রান্ত 
বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভ্যান্সিটার্ট মুঙ্গেরে গমন করেন এবং একটি বাণিজ্যিক 
চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কোলকাতা কাউন্সিলের অনুমতি ব্যতিরেকে ভ্যাঙ্সিটার্ট 
নবাবের সাথে বুঝাপড়া করায় কাউন্সিল চুক্তিটি বাতিল করে। এতে ইংরেজ 
নবাব বিরোধ জটিল আকার ধারণ করে, যার ফলশ্রুতিতে বক্সারের যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। 

৩ বক্সারের যুদ্ধের ঘটনা : মীর কাসিম পাটনা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করলে 

ইংরেজ সেনাপতি মেজর এডামস ১০,০০০ ইউরোপীয় ও ৪০০ দেশীয় সৈন্যের 

এক বাহিনী নিয়ে মীর কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মীর রাক্সিমের ২০,০০০ 

সৈন্য থাকলেও তাদের বিশেষ সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না? ক্রমাৰয়ে কাটোয়া, 

ঘিরিয়া এবং উদয়নালার যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট মীর কাসিম বাহিনী পরাজিত হয়। 
এডামস বাংলার রাজধানী মুঙ্গের অভিমুখে অগ্রসর হলো,মীর কাসিম পাটনায় গমন 
করে সেখানকার সকল ইংরেজ বন্দিকে হত্যা করেন ।॥এদিকে এডামস মুঙ্গের দখল 
করে পাটনার দিকে অগ্রসর হলে মীর কাসিম উপায়ান্তর না দেখে অযোধ্যায় পালিয়ে 
গিয়ে সেখানকার নবাব সুজা-উদ দৌলার সাহায্য কামনা করেন। অযোধ্যার নবাব 

ও দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম সম্মিলিতভাবে নবাবের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। 

কিন্তু ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের“স্বদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর নিকট সম্মিলিত বাহিনী 

পরাজিত হয়। এরপর ইংরেজ/বাহিনী কর্তৃক অযোধ্যা বিধ্বস্ত হলে এবং সম্রাট শাহ 

আলম ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। মীর কাসিম পলায়ন করেন এবং ১৭৭৭ 

খ্রিষ্টাব্দে পলাতক অবস্থায়তার মৃত্যু হয়। 

৩ যেসব কারণে বক্সারের যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ/ গুরুত্পূরণ 

১. ইংরেজ.শা্সিলের পথ সুদৃঢ় হয় : বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলার স্বাধীনতা সূর্য 
চূড়ান্তভীবে 'অস্তমিত হয়ে যায়। এ যুদ্ধের ফলেই ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন ও 
আধিপত্য সুদৃঢ় হয়। কেননা এ যুদ্ধের পর ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে আর অবতীর্ণ হতে হয়নি। পরবর্তী যুদ্ধবিগ্রহগুলো ছিল উপমহাদেশে 
তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস। 

২. নবাবি শাসনের অবসান : মীর কাসিমের পরাজয়ের পর ইংরেজরা আবার মীর 
জাফরকে নবাবের পদে অধিষ্ঠিত করে তাদের ইচ্ছামতো তীর কাছ থেকে 
সুযোগ সুবিধা আদায় করে। অর্থাৎ মীর জাফর ইংরেজদের ক্রীড়নক হিসেবে 
ব্যবহৃত হতে থাকে । 

৩. ব্রিটিশ বেনিয়াদের আধিপত্য বিস্তার : বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলায় ব্রিটিশ 

. বেনিয়াদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পর্কে উপমহাদেশের প্রখ্যাত 
এঁতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, “মীর জাফরকে ক্ষমতায় বসালেও 
প্রকৃত অর্থে এ যুদ্ধের ফলেই বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং 
ইংরেজ বেনিয়াদের আধিপত্য সুনিশ্চিত হয়।” এখানেই এ যুদ্ধের গুরুত্ব নিহিত। 

৪. ইংরেজদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি : বক্সারের যুদ্ধ ছিল পলাশী যুদ্ধের শেষ 
ফল । এ যুদ্ধের পরই ভারতের ভাগ্য স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় । ইংরেজরা 


৩৯৮ রোল আমতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


বাণিজ্যিক শক্তি থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ, প্রসঙ্গে 
এতিহাসিক ক্রুন বলেন, “বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের ওপর ভারতবর্ষের ভাগ্য 
নির্ভরশীল ছিল।” 

৫. কোম্পানির দেওয়ানী লাভ : ইংরেজ বাহিনীর নিকট বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীর 
কাসিমের পরাজয়ের পরিণতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানী লাভ 
করেছিল। এছাড়া অযোধ্যার নবাবের ক্ষমতাও ত্রাস পায়। ফলে রাজ্যগুলোর 
ওপর কোম্পানির কর্তৃত় প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৬. ইংরেজদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি : ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের 
কর্তৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ, জয়ে, ইংরেজদের 
শক্তি, সাহস ও মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এ যুদ্ধে জয়লাভের পর 
ইংরেজদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ৃ 

৭. ইংরেজদের সামরিক শক্তিমত্তার পরিচয় : ইংরেজরা সামরিক শক্তির দিক 
বিবেচনায় সম্মিলিত বাহিনীর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তার প্রমাণ 
তারা বস্সারের যুদ্ধে রাখে। যার কারণে নবারের কাছে বেশি সংখ্যক সৈন্য 
থাকা সত্তেও তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন । (জজ 

৮. ইংরেজদের চূড়ান্ত জয় : বক্সার্রে যুদ্ধে ইংরেজরা চূড়ান্ত জয়লাভ করে। এ 
যুদ্ধে জয়লাভ করে তারা তাদের ইচ্ছামতো বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করে। 
কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে 
পারেনি । তাই তাদের কাছে ক্সারের যুদ্ধ ছিল তাৎপর্যমপ্তিত। পলাশী যুদ্ধের 
মাধ্যমে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের যে ভিত রচিত হয়েছিল, বক্সারের যুদ্ধ জয়ের 
ফলে তা চূড়ান্ত রূপ৷লাভ করে। j 

উপসংহার : পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যে পদক্ষেপ সূচিত হয়েছিল, 
বক্সারের প্রান্তরে তা সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী হয়। মীর কাসিম সিংহাসনে আরোহণ 
করার পর (থেকেই ইংরেজরা' তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কারণে ক্ষুব্ধ হয় এবং যুদ্ধের 
প্রস্তুতি গ্রহণ করে । অবশেষে বক্সারের প্রান্তরে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় । বক্সারের যুদ্ধের 
গুরুতৃ ও তাৎপর্য ছিল পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক । এ যুদ্ধ ছিল ভারতবর্ষ ব্রিটিশ 
শাসন প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ সংগ্রাম। বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়ের পর বাংলায় ইংরেজ 
শক্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।. 
জর প্রশ্ন : ১২৯ ! বাংলার ইতিহাসে পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক 
আলোচনা কর। 
অথবা, পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের একটি তুলনামূলক বর্ণনা দাও। 
.উ্তব্র ॥ উপস্থাপনা : ভারত উপমহাদেশে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর মধ্যে পলাশী এবং 
বস্সারের যুদ্ধ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যুদ্ধ । পলাশীর যুদ্ধ একদিকে বাংলার মুসলমানদের 
প্রায় সাড়ে পাচশ বছরের (১২০৪-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) এতিহ্যমণ্ডিত আর্থ-সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাকে বিলীন করে দিয়েছিল; অন্যদিকে তা ব্রিটিশদের 
প্রায় দুশো বছরের শাসন ও শোষণের পথ উন্মোচন করে দিয়েছিল । পলাশী যুদ্ধের 
পর বাংলায় সরাসরি ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু এর মাত্র ৮ বছর পর 
সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধের পর এদেশে সরাসরি ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 


"= ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ক 


৩ বাংলার ইতিহাসে পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনা 
পলাশীর যুদ্ধ : ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের পারস্পরিক দ্বন্দ ও প্রতিযোগিতা এবং 
প্রাচীন নগরী কোলকাতার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে নবাব ও ইংরেজ কোম্পানির 
মধ্যকার সম্পর্কে যে নতুন মোড় নেয়, তার সাথে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র যুক্ত হয়ে পলাশী 
যুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচিত হয় । ইংরেজদের উপমহাদেশের. আগমন, কুঠি নির্মাণ, দস্তক 
প্রথার অপব্যবহার, নবাব সিরাজ-উদ দৌলাকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের 
২৩ জুন ক্লাইভ মাত্র ৩,০০০ সৈন্য নিয়ে ভাগীরঘী নদীর তীরে পলাল্গীর” প্রান্তরে 
নবাব বাহিনীর মোকাবেলা করেন। এ যুদ্ধে নবাবের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০,০০০ । 
কিন্তু নবাব সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের ষড়যন্ত্র ও প্রহ্সনমূলক কর্মকাণ্ডের 
ফলে এ যুদ্ধে নবাবের মর্মান্তিক পরাজয় ঘটে । মীর জাফর! ইংরেজদের হাত ধরে 
বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 
‘বক্সারের যুদ্ধ : ১৭৬৪ স্রষ্টা মীর কাসিম ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে যে যুদ্ধ 
সংঘটিত হয় তা ভারত উপমহাদেশের ইত্হার্সে/বিক্সারের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ । 
স্থানান্তর, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ/সর্বোপরি শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন 
প্রভৃতি কারণে ইংরেজদের সাথে, নবাবমীর কাসিমের বিরোধ থেকেই বক্সারের 
যুদ্ধের সূচনা হয়। অযোধ্যায় নরাক্ঠসুজা-উদ দৌলা ও দিল্লির সম্বাট দ্বিতীয় শাহ 
আলমের সহায়তায় মীর কাসিম ;১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
বক্সারের প্রান্তরে যুদ্ধে, অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর মর্মান্তিক 
পরাজয়ের ফলে বাংলা, অযোধ্যা ও দিল্লির সার্বভৌমতৃ ইংরেজদের হাতে চলে যায় 
এবং দেশপ্রেমিরুমীর কাসিমের আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। 

5 পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনা 

ইংরেজ, ক্র্তৃত ও আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে 

পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। নিম্নে উভয় যুদ্ধের 

তুলনামূলক আলোচনা করা হলো- 

১. প্রেক্ষাপট : পলাশী বণিক এবং বক্সারের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইংরেজ বণিক ও নবাব সিরাজ-উদ দৌলার মধ্যে । 
ইংরেজদের সাথে যোগ দিয়েছিল এদেশীয় বিশ্বাসঘাতক ও প্রাসাদ 
ষড়যন্ত্রকারীরা। অন্যদিকে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় নবাব মীর কাসিম ও 
ইংরেজদের মধ্যে। এ যুদ্ধে মীর কাসিমের সাহায্যে এগিয়ে আসে অযোধ্যার 
নবাব সুজা-উদ্‌ দৌলা ও দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের মিত্রবাহিনী। 

২. যুদ্ধের প্রকৃতি : প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধ কোনো যুদ্ধ ছিল কিনা, সে বিষয়ে 
এঁতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে । কেননা এ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির 
পরিমাণ খুবই কম। এ যুদ্ধে নবাবের পক্ষে ৫০০ জন্য সৈন্য নিহত হয়। 
অন্যদিকে ইংরেজদের পক্ষে মাত্র ২৩ জন্য সৈন্য নিহত হয়। আবার সামরিক 
দিক থেকে বক্সারের যুদ্ধকে প্রকৃত যুদ্ধ বলা যায়। কারণ এ যুদ্ধে স্বাধীনতা 


৪০০ শাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


রক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় সেনাবাহিনী এঁকবদ্ধভাবে আক্রমণকারী 
ইংরেজদের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। এ যুদ্ধে ৮৪৭ জন ইংরেজ সেনা 
এবং ২০০০ ভারতীয় সেনা নিহত হয়। 

৩. ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা : পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যা তথা ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং বিটিশ শাসনের 
সূচনা হয়। অন্যদিকে, বক্সারের যুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয়ের মাধ্যমে 
উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসনব্যবহার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তারা এদেশে স্থায়ী 
উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং অল্পকালের মধ্যেই»এদেশের 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরাসরিচহস্তক্ষেপ করে 
এবং প্রকৃত অর্থেই ইংরেজ শাসন কর্তৃ প্রতিষ্ঠা করে। ॥ 

৪. সামরিক শক্তি : একটি প্রহসনমূলক যুদ্ধ হওয়ায় পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা 
তাদের সামরিক শক্তির ব্যাপক প্রকাশ ঘটাতে পারেনি | এছাড়া এ যুদ্ধে দেশি 
ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজদের সাথে আতাত করে নবাবের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। 
কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে তারা তাদের সামরিরু নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করে। 
বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের সর্বমোট,সৈন্য) সংখ্যা ছিল মাত্র ১০,৪০০। তবে 
মীর কাসিমের সম্মিলিত বাহিনীতে ৯,০০০ সৈন্য ছিল বটে, কিন্তু তাদের 
. সামরিক নৈপুণ্য ও দক্ষতা ছিল না 

৫. যুদ্ধ পরিকল্পনা : পলাশী যুদ্ধ দীর্ঘদিনের জমাটবন্ধ ও পুষ্জিভূত ঘটনাবলির 
আকস্মিক বিস্ফোরণ এমাত্র। এক্ষেত্রে নবাব বা ইংরেজ কেউই 
পূর্বপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। পক্ষান্তরে, বক্সারের যুদ্ধে উভয় পক্ষই 
পরিকল্পিতভাবে, প্রচণ্ড. সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয় 
সিরাজ-উদ্ধদৌলার মতো পরিকল্পিত কিংবা ষড়যন্ত্রমূলক ছিল না। 

৬. মীর জাফরের ক্ষমতা লাভ : পলাশীর যুদ্ধ বাংলায় নবাবি শাসনের অবসান 
ঘটায় ॥ এ যুদ্ধে দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজ-উদ দৌলার পরাজয়ের পর 
ইংরেজদের তাবেদার বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর বাংলার নবাবি গ্রহণ করে। 
অনুরূপভাবে বক্সারের যুদ্ধে সামরিক শক্তিক্ষয়ের পরও কোম্পানি তাদের স্বার্থে 
মীর জাফরকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। 

৭. ব্রিটিশদের সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ : পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা এদেশে 
সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি । কেননা মীর জাফর ইংরেজদের বিভিন্ন 
সুযোগ সুবিধা প্রদান করলেও এমন কোনো কিছুই করেননি, যাতে সার্বভৌমতৃ 
ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এছাড়া মীর জাফর ইংরেজদের ত্রীড়নক হয়ে স্বাধীন নবাব 
হিসেবেই শাসন কার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে সামরিক শক্তি 
প্রদর্শন পূর্বক জয়লাভ এতদাঞ্চলে ইংরেজদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় 
সহায়ক হয়। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের মাত্র এক বছর পর দেওয়ানী 
লাভের মাধ্যমে তারা বাংলার প্রকৃত শাসন ক্ষমতা লাভ করে। বক্সারের যুদ্ধের 
ফলে তারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। 


জম ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ৪০১ 


৮. অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ : পলাশীর যুদ্ধ ইংরজদের পক্ষে সুদূরপ্রসারী 
ফলাফল বয়ে এনেছিল। এর ফলে এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
ইংরেজদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশীয় 
বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে য়ায়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের পর 
কোম্পানি দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে সমগ্র দেশে রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব 
লাভ করে। বার্ষিক আদায়কৃত রাজস্ব থেকে দিল্লির সম্রাট ও বাংলার 
নবাবের নির্ধারিত অর্থ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকতো তা,/কোম্পানি 
নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অধিকার লাভ করে। এককণায়, এদেশে 
ইংরেজরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করে । ৮, 

৯. সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা : পেলাশীর যুদ্ধে নবাব 
সিরাজ-উদ দৌলা এককভাবে পরাজিত হন। ফলে এ যুদ্ধের পরে ইংরেজদের 
ভারতীয় উপমহাদেশে বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে! যায়৷ কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে 
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক সুদুরপ্রসারী প্রভাব রিস্তার করে। ফলে 
তারা বাংলায় তাদের তাদের কর্তৃতৃ-৪. ক্ষমতা সুদৃঢ় করার পাশাপাশি সমগ্র 
ভারতবর্ষে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাপকরে ভারতবর্ষ ছাড়াও উত্তর পশ্চিম 
সীমান্তেও তাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। বক্সারের যুদ্ধই পরবর্তীতে প্রায় ২০০ 
বছরের ব্রিটিশ শাসনের সূচ্নী,করে। 

১০. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভাব : পলাশী যুদ্ধের পর কিছু অর্থনৈতিক 
সুযোগ সুবিধা লাভ, করলেও এদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে ব্রিটিশরাতৈমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । পক্ষান্তরে, 
বক্সারের যুদ্ধের পর এদেশের সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসন, সংস্কৃতি প্রতিটি 
ক্ষেত্রে প্রাশ্াত্য রীতিনীতি চালু হয়। 

১১. যুগের পরিবর্তন : পলাশী যুদ্ধের ফলে ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান 
ঘটে এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের পর আধুনিক যুগের 
সব উপাদানের বাস্তব প্রয়োজন ঘটে । ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে 
এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। 

১২. ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসন : পলাশী যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ইংরেজদের 
প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু বক্পারের যুদ্ধের পর বাংলা তথা ভারতবর্ষ 
সরাসরি কোম্পানি শাসনের অন্তর্ভূক্ত হয় । 

উপসংহার : ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, 

সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত 

ও গুরুতৃপূর্ণ ছিল। তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই 'যে, যদি পলাশীর যুদ্ধ 

সংঘটিত না হতো তবে পরবর্তীতে ইংরেজরা এভাবে এদেশে দুশো বছরের শাসন 

প্রতিষ্ঠা -করতে সক্ষম হতো না। তাই বলা যায়, উপমহাদেশে ইংরেজদের 
অপ্রতি্বন্দী শক্তি প্রতিষ্ঠায় পলাশীর যুদ্ধ ছিল পথপ্রদর্শক, আর বক্সারের যুদ্ধ ছিল 
একে চূড়ান্ত রূপদানকারী ঘটনা। 


৪০২ _ শাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


জ প্রশ্ন: ১৩০ উ তিন জাত ইয়ার ররর সারিযোসী টিন এর 
ফলাফল আলোচনা কর। 

অথবা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 

অথবা, ১৭৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিটিশ ভারতে দুর্ভিক্ষের কারণ ও ফলাফল 
আলোচনা কর। 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ভারতবর্ষে লর্ড ক্লাইভের শাসনকাল ইতিহাসের একটি কালো 

অধ্যায়। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতীয় উপমহাদেশের গভর্নর 

নিযুক্ত হয়ে এসে এদেশে নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে॥ তার প্রবর্তিত 
দ্বৈশাসনের ফলে এদেশের উৎপাদন ও অর্থনীতি মারাত্মক্ভারে: ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

তদুপরি অবৈধভাবে খাদ্য গুদামজাত ও সম্পদ বিদেশে পাচারের/ফলে বাংলা ১১৭৬ 

সনে এদেশে এক মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ও মন্বস্তর দেখা দেয়। এ মন্বন্তর বাংলার 

ইতিহাসে এক করুণ ট্র্যাজেডি। বাংলার এক্/্তীয়াংশ মানুষ খাদ্যাভাবে, 
অনাহারে, অর্ধহারে, ক্ষুধা তৃষ্তায় প্রাণ হারায় |, ( 

৩ ব্রিটিশ ভারতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ, 

ব্রিটিশ ভারতে ছিয়ান্তরের মনস্তরের পিছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল। নিয়ে 

কারণসমূহ আলোচনা করা হলো! 

১. প্রাকৃতিক কৃষিপ্রধান ভারতে একটানা যেকী 

০১১৯১, pe ogg Pings হয়। 
হিজরত 
১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দ“পর্যন্ত। একটানা অনাবৃষ্টির কারণে বাংলা ও বিহারে শস্যের 
অভাবনীয় ক্রুতি, হয়। এ দু'বছর বৃষ্টি না হওয়াতে বাংলায় ও বিহারের খাল 
বিল, মাঠত্সব কিছু শুকিয়ে যায়। কোম্পানি কর্তৃক দ্বৈত শাসনব্যবস্থা চালু 
হওয়ার গর সেচ ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। একটানা খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে 
ফসলাদি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। 

২. কোম্পানির রাজস্বনীতি : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব নীতি ১৭৬৯-'৭০ 
খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভক্ষের অন্যতম কারণ ছিল। কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করার পর 
বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং তা আদায় করার জন্য বাংলার ওপর 
চরম নির্যাতন চালানো হয়। আলীবদী খানের সময়ে যেখানে বার্ধিক 
রাজস্ব ছিল মাত্র ৪ লক্ষ টাকা, কোম্পানির আমলে সেখানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ 
লক্ষ টাকা করা হয়। 

৩. কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অত্যাচার : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বণিক 
গোষ্ঠী। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুনাফা অর্জন। মুনাফাখোর কোম্পানির 
কর্মচারীরা বাংলার কৃষক সমাজের ওপর অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার চালায়। 
কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার ও দুর্নীতির ফলে বাংলার কৃষি ও শিল্প ধ্বংস 
হয়ে দুর্ভিক্ষের কারণ হয়। . 

৪. নবাবের ব্যর্থতা : লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসনব্যবস্থার ফলে বাংলার দেওয়ানী 
আদায়ের ভার কোম্পানির দায়িত্বে আসে। নবাবের হাতে তেমন কোনো 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র__ ৪০৩ 


১০, 


কমতা ছিল।লা। সারের হাতে দেওয়ানী বা আর্থিক: কমতা 'না আদার 
খাদ্যাভাব সৃষ্টি হলে নবাব কোষাগার থেকে তেমন কোনো অর্থের যোগান 
দিতে পারেননি । ফলে দুর্ভিক্ষ মারত্মক আকার ধারণ করে। 


. দ্রব্যসামগ্রীর মজুদ : গরিব চাষিদের কাছ থেকে বলপূর্বক স্বল্প মূল্যে খাদ্যশস্য 


ক্রয় করে কোম্পানি তা চড়া দামে বিক্রির জন্য গুদামজাত করে রাখত । ফলে 
95795 
কারণ ছিল। 


করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানি এ ব্যপারে তাকে কোনোরূপ সহযোগিতা 
করেনি । যথাসময়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। 
বৃদ্ধি : নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামহ্ীর মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
গরিব লোকজনের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে/যায়। কোম্পানির কর্মচারীদের 
মজুদদারির কারণে অনেক সময় অর্থ দ্রিয়ে্/নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামন্রী 
পাওয়া যায়নি । দ্রব্যমূল্যের এ উ্ধ্বগতি দুঁভিক্ষের একটি প্রধান কারণ হয়। 


. কর্মচারীদের অবাধ লুঠন ও শুল্কহীন বাণিজ্য : কোম্পানির কর্মচারীদের 


কোম্পানি ও তার অত্যাচারী কর্মচারীরা জবরদস্তি করে তাঁতী, শিল্পী, কারিগর 
ও কৃষকদেরকে তাদের উৎগন্ন)দ্রব্য ন্যায্যমূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রি করতে 
বাধ্য করে। কোম্পানির্‌, কর্মচারীদের কাছে কম মূল্যে কাপড় বিক্রি করে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় উৎপাদক শ্রেণি। ফলে তারা নিঃস্ব হয়ে যায় এবং দুর্ভিক্ষের 
কবলে পড়ে ।$ 


. রাজস্ব আদীয়ৈকঠোরতা : রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীরা অধিক 


রাজস্ব (দিয়ে কোম্পানিকে সন্তুষ্ট করার জন্য যত বেশি সম্ভব কৃষকদের নিকট 
থেকে খাজনা আদায় করে। কোনো কৃষ্ক খাভনা দিতে অপারগ হলে তার 
ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে তার হালের বলদ এবং অন্যান্য জিনিসপত্রও 
জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিতো। কৃষকদের ওপর কোম্পানির কর্মচারীদের শোষণ 
কৃষকদের আরো দরিদ্রতর করে । 

দেশীয় সম্পদ ইউরোপে পাচার : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব 
বিস্তার করে। তারা এ সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে ব্যবসা 
বাণিজ্য পরিচালনা করে এবং মুনাফা ইউরোপে পাচার করে। ফলে 
এদেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, যা মৰত্তরের কারণ হয়। 


৩ ব্রিটিশ ভারতে ছিয়াততরের মনের ফলাফল 

ছিয়্যত্তরের মন্বন্তর এক করুণ, মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ফলাফলের কারণ হয়। 
দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে, রোগে-শোকে মারা যার । ফলে 
গ্রামীণ জনপদ জনশূন্য হয়ে যায়। নিয়ে ব্রিটিশ ভারতে ছিয়াত্তরের মৰস্তরের 
ফলাফল আলোচনা করা হলো- 
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১. কৃষিব্যবস্থা ধ্বংস : বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো কৃষির ওপর নির্ভরশীল । 
দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু ঘটায় কৃষি কাজের জন্য 
জনশক্তির অভাব দেখা দেয়। তাছাড়া কোম্পানির অত্যাচারে অনেক লোক 
গ্রাম ছেড়ে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহে চলে যেতে বাধ্য হয়। ফলে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি 
অনাবাদি থাকে এবং তা ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হয়। 

২. শিল্প ধ্বংস : দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার শিল্প কলকারখানার শ্রমিকরাই বেশি 
মৃত্যুবরণ করেছিল। রাজশাহী অঞ্চলে রেশম শিল্পে নিয়োজিত, শ্রমিক 
কারিগরদের প্রায় অর্ধেক লোক মারা যায়। মূলধনের অভাবে তুলা, রেশম 
প্রভৃতি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। শিল্প কীচামাল। কী পরিমাণ 
উৎপাদন কমে যায় তা নিরূপণ করার জন্য সরকার রাজশাহী জেলায় একটি 
জরিপকার্য চালায়। জরিপে দেখা যায় যে, ১৭৭০-'৭১ স্সালে রেশম উৎপাদন 
হ্রাস পায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৫৫€ভাগ'। রেশম উৎপাদনকারী 
শ্রমশক্তি হ্রাস পায় ৫৩ ভাগ । অনুরূপভাবে তাত, শিল্পও হাস পায়। 

৩. আইন শৃঙ্খলার অবনতি : ১৭৬৯-'৭৪৪্রি্টাব্দে দুর্ভিক্ষের ফলে সামাজিক 
ক্ষেত্রে মারাত্মক নৈরাজ্যকর অবস্থার -ৃষ্টি,হয় এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির 
চরম অবনতি ঘটে। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে অনেকে দস্যুবৃত্তি, লুটতরাজ ও 
ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুষ্ঠন ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যাপারে পরিণত হয়। খাবারের জন্য যেমন কতক লোক হিংস্রতার আশ্রয় 
নিয়েছিল, তেমনি সম্পত্তি রক্ষার জন্যও সম্পত্তির মালিককে শক্তি ও হিংস্রতার 
নীতি অবলম্বন করতে হয়েছিল। 

৪. শাসনব্যবস্থারপররিরর্তন : ১৭৬৯-'৭০ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে কোম্পানি বুঝতে পারে 
যে. দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে নবাব অথবা কোম্পানি যে কোনো 
একজনকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে। দুর্ভিক্ষের পর পরই কোম্পানি 
কৌশলগত দিক অবলম্দ7 করে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানী ব্যবস্থা প্রত্যাহার 
করে। ১৭৬৯-'৭০ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ফলাফল বুঝতে পেরে রাজস্ব আদায় ও 
শাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করে। 

৫. জমিনারদের ক্ষতি : দুর্ভিক্ষের ফলে এবং কোম্পানির অত্যাচারে অনেক লোক 
মারা যাওয়া ও গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে কৃষি শ্রমিকের অভাবে জমি 
পরিত্যাক্ত ও অনাবাদি হয়ে পড়ে । ফলে এসব জমি থেকে জমিদাররা খাজনা 
পায় না। কিন্তু জমিদারদের ক্ষতির অনুপাতে সরকার রাজস্ব হ্রাস করেনি । 
ফলে রাজস্ব পরিশোধ করতে জমিদাররা খণ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। 

উপসংহার : ১৭৬৯-'৭০ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ছিল শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ও 

হৃদয়বিদারক ঘটনা । প্রাকৃতিক কারণ দুর্ভিক্ষের পিছনে দায়ী থাকলেও কোম্পানির 

কর্মচারীদের অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়ন দুর্ভিক্ষকে দুর্যোগে ও বিপর্যয়ে পরিণত 

করেছিণ। লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসনও দুর্ভিক্ষের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। এ 

দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে বড় প্রতিক্রয়া হলো দ্বৈত শাসনের অবসান এবং কোম্পানির নিজ 

হাতে শাসনদণ্ড গ্রহণ ৷ 
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বিগত সালের প্রশ্নাবলি ছু 


ফাযিল স্নাতক (পাস) তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৯ 
হসলাবের হুতিসস ও সংস্কৃতি তৃতীয় পত্র 
[বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৭৫৭ ব্িঃ)] _/ 
বিষয় কোড । [5 | 
সময়- ৩ ঘণ্টা ১. পূর্ণমান_ ১০০ 
[দ্রষ্টব্য : যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
১। মুসলিম বাংলার ইতিহাসের উৎসসমূহ পর্যালোচনা রুর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ০২, পৃষ্ঠা নং ০৮ দ্রষ্টব্য । 
২। শাসক হিসেবে সুলতান ইলিয়াস শাহকে মূল্যায়ন কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩০, পৃষ্ঠা ভ্রহ৯) দ্রষ্টব্য । 
সোনারগীও এর স্থাধীন সু রি সবে বখরউদ্দিন মুবারক শাঁছের 'কৃতিত্‌ 
মূল্যায়ন কর । f 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন রং ২৮, পৃষ্ঠা নং ৮৫ দ্রষ্টব্য । 
ইবনে বতুতার রিররণে সুলতানি বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধর। 
উত্তরসংকেত & প্রশ্ন নং ৬৬, পৃষ্ঠা নং ১৯৬ দ্রষ্টব্য । 
রাজা গ্রণেশ কে ছিলেন? বাংলার সমকালীন রাজনীতিতে তার ভূমিকা নিরূপণ কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৩৭, পৃষ্ঠা নং ১১৩ দ্রষ্টব্য । 
বাংলায় কররানি বংশের উত্থান ও পতনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৫, পৃষ্ঠা নং ১৬২ দ্রষ্টব্য । 
বাংলার “বারো ভূঁইয়া” সম্পর্কে আলোচনা কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮১, পৃষ্ঠা নং ২৪৪ দ্রষ্টব্য 
৮। সুলতানি বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ দাও । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬১, পৃষ্ঠা নং ১৮০ দ্রষ্টব্য । 
৯। মুঘল বাংলার সামাজিক জীবনের একটি চিত্র তুলে ধর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭২, পৃষ্ঠা নং ২১৬ দ্রষ্টব্য । 
১০। পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৭, পৃষ্ঠা নং ৩৫৭ দ্রষ্টব্য । 
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ফাযিল স্নাতক (পাস) তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৮ 
শুসলাবের হুতিহঘস (প্রচ্ছিক) তৃতীয় পত্র 
[বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যস্ত)] 
বিষয় কোড : [4 [1 [5] 


সময়- ৩ ঘণ্টা - ১০০ 
[দ্রষ্টব্য : যে কোনো পীঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সকল প্রশ্নের নামান |] 
১। পা 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৭, পৃষ্ঠা নং ৫৩ দ্রষ্টব্য। 
২। গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কৃতিত্ মূল্যায়ন কর bd 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৪, পৃষ্ঠা নং ১০২ দন ” 
৩। শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আলাল হাসেন শাহের অবদান নিরূপণ কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নুহ র্টয। 
8। সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা(রিজয়ের'কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং 9 পুষঠা নং ২২৯ দ্য 
৫। সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনামলের বিবরণ দাও। 
উত্তরসংকেত : রী ৯৬. পৃষ্ঠা নং ২৯০ দ্রষ্টব্য । 
৬। ু্শিদকুলী খান রাজস্ব সংস্কার আলোচনা কর ন 
উত্তরসূংক্ত * প্রশ্ন নং ৯৮, পৃষ্ঠা নং ২৯৭ দ্্টব্য। 
৭। মুঘ্জংবযাংলার সামাজিক জীবনের একটি চিত্র তুলে ধর। 
j ES alli প্রশ্ন নং ৭২, পৃষ্ঠা নং ২১৬ দ্রষ্টব্য । 
৮। আফগানদের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে সুলায়মান খান কররানীর রাজতৃকাল 
পর্যালোচনা কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ১৬৫ দ্রষ্টব্য । 
৯। নবাব আলীবদী খানের প্রশাসনিক কৃতিত মূল্যায়ন কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৪, পৃষ্ঠা নং ৩১৪ দ্রষ্টব্য । 
১০। পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি বিশ্লেষণ কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২০, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭ দ্রষ্টব্য । 
17942 : ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৭ সালের পরীক্ষা না হওয়ার 
কারণে ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র ২০১৭ সালের প্রশ্ন সংযোজন করা সম্ভব 
হলো না। কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৫, ২০১৬ সালের প্রশ্মাবলি 
নিচে প্রদান করা হলো |] 


জজ ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় পত্র (বিগত সালের প্রশ্নাবলি) ৪০৭ 


ফাযিল (স্নাতক) তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৬ 
হুসলাবেন হতিহসস (এ্রচ্ছিক্ত) তৃতীয় পত্র 


[বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যস্ত)] 
বিষয় কোড : [4201 [5] 


সময় ৩ ষষ্ট গূর্থমান- ১০০ 


১। 


২। 


৩। 


81 


৫। 


৬। 


৭ 


৯। 


১০ 


দ্ৰষ্টব্য: সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পীচটি প্রশ্নের ডু দিতে হবে 
সুলতানি বাংলার ইতিহাস অধ্যয়নের উৎসসমূহ সংক্ষ্দী জালোচনা কর । | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ০২, কাতলা | ক. 


বিবরণ দাও। ৪৬ 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১৫, ই 


ধাৰ শা সান হিল ফাদ লক পর কি মলাান হর 


রাজা গণেশ কে ছিলে বাংলার সময়কালীন রাজনীতিতে তার ভূমিকা 
নিরূপণ কর। (২) + 

উত্তরসংকেত্্ী নং ৩৭, পৃষ্ঠা নং ১১৩ দ্রষ্টব্য । 

বাংলযু্ী্জীন শাসন প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। 

উততরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ১৪৯ দষ্টব্য। 

সুঁলতানি বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ দাও। 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬১, পৃষ্ঠা নং ১৮০ দ্রষ্টব্য । 

মাহুয়ানের বিবরণের আলোকে সুলতানি বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার 
মানচিত্র তুলে ধর। 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৭, পৃষ্ঠা নং ২০০ দ্রষ্টব্য । 

সুলতানি বাংলার বিচার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬২, পৃষ্ঠা নং ১৮৪ দ্রষ্টব্য । 

সংক্ষেপে সুলতানি বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৯, পৃষ্ঠা নং ২০৭ দ্রষ্টবা। 

৷ সুলতানি বাংলায় হাবশি শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। 

উত্তরসহকেত : প্রশ্ন নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ১২৭ দ্রষ্টব্য । 


৪০৮ রোল জনত্ঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


ফাযিল (স্নাতক) তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৫ 
হুসলাবের হুতিহসস (শ্রচ্ছিক্ত) তৃতীয় পত্র 
" [বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)] 


সময়_ ৩ ঘণ্টা 
র্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে 

১। বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের কারণ ও ফলাফল আল 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৭, পৃষ্ঠা নং ৫৩ দ্রষ্টব্য । 

২। সোনারগাও এর স্বাধীন সুলতান হিসেবে ‘মুবারক শাহের কৃতিত 


ঘকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৫ দ্রষ্টব্য । 
মাফগানদের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে সুলায়মান খান কররানীর রাজতৃকাল 
পর্যালোচনা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ১৬৫ দ্রষ্টব্য । 
৭। সমাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৬, পৃষ্ঠা নং ২২৯ দ্রষ্টব্য । 
৮। সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনামলের বিবরণ দাও। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৬, পৃষ্ঠা নং ২৯০ দ্রষ্টব্য । 
৯। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারসমূহ আলোকপাত কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৮, পৃষ্ঠা নং ২৯৭ দ্রষ্টব্য । 
১০। মুঘল বাংলার সামাজিক জীবনের একটি চিত্র তুলে ধর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৭২, পৃষ্ঠা নং ২১৬ দ্রষ্টব্য । 


